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ভ্রায়িক। 


আজকাল ধর্ম-দর্শন, অর্থাৎ ধর্ম-সম্পর্কঁয় দার্শনিক আলোচনা দর্শনের 
একটি বিশেষ বিভাগ বলে স্বীকৃত হয়। ভারতীয় বিশ্ববিষ্তালয়গুলিতে 
সাধারণত যে পকল দ্বাতক শ্রেণীর ছাত্র দর্শনে “অনার্স” নিয়ে পাঠ করেন 
তাদের পক্ষে ধর্ম-দর্শন অবশ্যপাঠ্য । প্রধানত তাদের প্রয়োজন যিটাবার 
উদ্দেশ্যেই এই বই লেখা হয়েছে । আমাদের ধর্ম-চেতন। এবং প্রধান প্রধান 
ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচন। এবং জগতের চরমতত্ব সম্বন্ধ 
আমাদের বিচার-বুদ্ধি যে সব সিদ্ধান্তে পৌছায়, তাদের সে এই ধর্মচেতন্। 
ও ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির সামগ্তস্য আছে কি না, ত নির্ণয় করবার চেষ্ট1! করাই 
ধর্ম-দর্শনের কাজ। এই চেষ্টার ফজে আধুনিক দর্শনে যে সব মতবাদের উত্তব 
হয়েছে, প্রধানত সেগুলির তুলনাযূলক আলোচনা করাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য | 
এই বই পড়ে শিক্ষার্থীর! ধর্মতত্ব, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে বিখ্যাত মনীষীদের 
লেখা মৌলিক গ্রস্থগুলি পড়তে উৎসাহিত হু'বেন বলেই আমরা আশ করি। 

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় স্থির করেছেন যে, পরীক্ষার্থীরা বি, এ, 
অনার্স এবং এম, এ, পরীক্ষাতেও বাঙলায় উত্তর লিখতে পারবেন। সেই 
জন্ত বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চঙ্গানের পাঠ্যপুস্তক লেখার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে; 
কারণ বর্তমানে এ ধরনের বই নেই বললেও চলে | পশ্চিমবঙ্গ সরকারও 
এই অভাব দৃর করবার চেষ্টায় এগিয়ে এসেছেন। সরকারী সাহায্যে এ 
পর্যস্ত যে কয়খানি পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যবস্থা হয়েছে, এই বই তাদের একটি । 

বর্তমানে বাঙগলাভাষায় দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চশ্রেণীর 
নির্ভরযোগ্য পাঠ্যপুস্তক রচনার পথে অনেক বাধা আছে। প্রথম ও প্রধান 
বাধা অনভ্যাসের জড়তা । এ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তির বহুদিন ধরে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের পাশ করবার জন্ত ইংরাজী পড়তে এবং ইংরাজীতে 
লিখতে এমন অভ্যস্ত হয়েছেন যে, তাদের পক্ষে বাঙ্গলায় লেখা রীতিমত 
দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয় বাধা, এই ধরনের বই রচন। করতে হ'লে যে সব 
পারিভাষিক শবের প্রয়োজন তাদের সম্বন্ধে বাঙ্লাভাষার দৈন্ত | তৃতীয়ত 
আছে দর্শন ও বিজ্ঞান সন্বদ্ধে বাঙ্গলাভাষায় লিখিত মৌলিক বইয়ের অপ্রাচুর্য। 


904 
চতুর্থত, উপযুক্তসংখ্যক পাঠকের অভাব । দেশে*সাধারণ শিক্ষার যথেষ্ট 
বিস্তার না হ'লে উচ্চমানের বইয়ের বুল প্রচার হওয়া অসম্ভব । এই সব 
বাধার কোনটিই অলজ্বা নয় । | 

এই বইয়ে ধর্ম-তত্বের বিষয়গুলি সরল ও সহজ ভাষায় আলোচনা করা 
হয়েছে। ' অধিকাংশ জায়গায় বাঙলা পারিভাবিক শবের ইংরাজী প্রতিশব্দ 
দেওয়া হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই বিষয়ের জন্য যে 
পাঠ্যক্ছচী নির্দিষ্ট করা আছে, প্রধানত সেই অনুযায়ী বিভিন্ন অধ্যায়গুলি 
লেখ! হয়েছে । ছাত্রদের স্থবিধার জন্ত প্রতি অধ্যায়ের শেষে একটি নির্বাচিত 
পুস্তক-তালিক। দেওয়। হয়েছে। 

বর্তমান সংস্করণে ( দ্বিতীয় সংস্করণে ) প্রথম সংস্করণের যে পরিবর্তন কর! 
হ'ল, তা বস্তত পরিবর্ধন। কলিকাত] বিশ্ববিদ্তালয়ের ত্রিবাধিক সাম্মানিক 
স্নাতক পাঠ্যক্ছচীর প্রয়োজন মেটাতে পঞ্চম অধ্যায়ে ধর্ম চেতনার মানসিক 
উত্স( দার্শনিক এ 08:০৭ এর মতবাদ )--এই নাষে একটি অংশ ও দ্বাদশ 
অধ্যায়ে 'সসীম ঈশ্বরবাদ ও অমঙ্গল সম্বন্ধে দার্শনিক 7110815 7৪6680-এর 
মতবাদ'--এই নামে একটি অংশ সংযোজিত করা হ'ল। এ ছাড়া ত্রয়োদশ 
অধ্যায়টি (ধর্ম ও নীতি) সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন । বাকি যেট্কুপরিবর্তন করা 


হয়েছে, তা নেহাৎ-ই পরিমার্জনার জন্ত । আমরা আশ করি, এতে বর্তমান 
আতক ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন মিটবে | আর একটি ঘরোয়। কথা £ বর্তমান 


সংস্করণে প্রথম, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও জয়োদশ__ 
এই অধ্যায়গুলি কল্যাণ চন্দ্র গুপ্টের লেখা বাকি অধ্যায়গুলি অমিতাভ 
বন্দোপাধ্যায়ের লেখা । শবের নির্ঘপ্ট তৈরী করেছেন অশ্নিতাভ 
বন্যোপাধ্যায়। 


এই বই প্রধানত পরীক্ষার্থাদ্দের জন্য লেখা হ'লেও আমর মনে করি ষে, 
সাধারণ পাঠকেরাও এটি পড়ে উপরূত হ+বেন। 
কলাণচন্দ্র ওপ্ত 
কলিকাতা, ও 
জুন, ১৯৮১ ্‌ | অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় 


' স্ভুলীপত্র 
পৃষ্টা 
ভূমিকা 0:03 


প্রথম অধ্যায় 


ধর্ম-দর্শনের প্রকৃতি ও বিষঙ্ব-বস্ত 


ধর্ম ও দর্শন_ধর্ম-দর্শন ও দর্শন-শাস্ত্র_ ধর্ম-দর্শন ও ধর্ম 
বিজ্ঞান_ ধর্ম-দর্শন ও ঈশ্বর-তব--প্রত্যাদিই ধর্ম ও 
স্বাভাবিক ধর্ষ (89595180 76118100 ৪09. 18651] 
88118)02)- ধর্ম-চেতনা, নীতিবোধ -সৌন্র্যবোধ ও জ্ঞান- 
পিপাসা--ধর্ম-চেতনার আবশ্যিকতা। (09 ব909881$% ০৫ 
199118101) | 1-18 


ধর্মের এতিহাসিক উৎপত্তি 
ধর্মের উৎপত্তির আলোচনার প্রয়োজনীয়তা _নৃবিদ্ধা। 
ও মনোবিগ্ঠার সাহাধ্য _ঈশ্বর প্রত্যাদদেশবাদ 009০: 
0 1835618601)- সমালোচনা ঈশ্বরবাদ (70619) 
সমালোচনা-_টাইলর-(51০) প্রবতিত সর্বপ্রাণ-বাদীয় 
মতবাদ (21001977)--সমালোচনাস্প্হার্বার্ট স্পেব্পর 
(797:৫:6 9090০9:)-এর প্রেতবাদ (10096 11390) -- 
সমালোচনা--'টোটেম'- প্রথা (108900190)--টাবুঃ 
(৯০০০) দুর্খযা (0002000610)-র মত-_ প্রাকৃপ্রাণবাদীয় 
ধর্ম-_'মানা'র ধারণা ইন্দ্রজাল ও ধর্ম--জীভন্স (9০79)- 
এর মত-_ক্রেজার (৪282৩)-এর মত__ম্যারেট (18296), 
হার্টল্যাণ্ড 078:51579) প্রভৃতির মত- উপসংহার 1৫৪8 


0:08 
তৃতীয় অধ্যাক্ | | 
ধর্মের এতিহাসিক ক্রমবিকাশ 
ধর্মের এঁতিহাসিক ক্রমবিকাশের আলোচনার প্রয়ো- 
জনীয়তা- ধর্মের এঁতিহাসিক শ্রেণী-বিভাগ- আদিম 
গোষঠীধর্ম (পৃমা981 99118০:) ও তার বৈশিষ্ট্য--জাতীয় 
ধর্ম (9610081 79716102) ও তার বৈশিষ্ট্য-_পবিভ্রবস্ত ও 
পীস্থান__উৎদর্গ ও প্রার্থনাঁ_পুরোহিত ও যাজক-_ 
বিশ্বজনীন ধর্ম (0:0156158] 76138102)__বৌদ্ধ, ত্রী্ট ও 
ইসলাম ধর্ম-_বিশ্বজ্ঞনীন ধর্মের বৈশিষ্ট্য--উপসংহার 94-64 


চতুর্থ অধ্যাক্ব 
ধর্মের মীনসিক উতপত্ি ও ক্রমবিকাশ 
ধর্-চেতনার এক্য ও ধারাবাহিকতা।-_ধর্মের মানসিক 
উৎপতি সম্বন্ধীয় মতবাদ-- ধর্মীয় সহজ-প্র বৃত্তি (0891161009 
17:560৩6-_সমালোচনা-_ধর্মীয় শক্তি (36181089 
ম90816)--সমালোচনা__প্রক্ষোভ (000০06107)-_ভয়-_- 
সমালোচন।__মাহষের মানসিকতার এক্য-__উদ্দেশ্য ও 
উপায়-জীবন-প্রয়াস (ড111-১০-18০)--উদ্দেশ্যবাদী 
দৃ্িকোণ_ইন্রজাল ও ধর্ম__ধর্মের উপর সমাজের প্রভাব 6৮-7০ 


পঞ্চম অধ্যায় 
ধর্ম-চেতন। 
ধর্মের লক্ষণ-_ধর্ম-চেতনার বিজ্েষণ_জ্ঞান-_ভাঁবাবেগ 
_ক্রিয়াশীলতা (0০08018100১ 717006100. 80. 0০08- 
61০০)--ধর্ম চেতনার মানসিক উত্স (দার্শনিক 9. 09120- 
এর মতবাদ ) 16-96 
মঠ অধ্যার ধর্ম ও সমাহ্ব 
_ মাছষের সামাজিক প্রক্কৃতি-ধর্মের দু'টি দ্িক_ধম ও 
” নীতি-ধর্ম ও সামাজিক সংহতি-চিন্তা, আবেগ ও 


00? 


ক্রির়াগত এক্য- তীর্ঘ-ক্ষেত্র_ সামাজিক সংহতি ও এঁতিস্ 
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সপ্তম অধ্যায় 
ধর্ম-বিশ্বাসের বিভিন্ন দিতি 
ধ্মবিশ্বাসের সত্যতা প্রত্যাদেশ-_ মরমী অন্থভৃতি 
(59619 9309779509)-_-অতীক্জিয়াহুতভৃতি (99028 
10691199609] 17060161070) শ্রন্ধা (ে19৮)-_বিচার-বুদধি 
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পার্থক্য নেই-_মরমী অনুভূতি, অতীন্রিয়ান্ততৃতি, শ্রদ্ধা 
ও বিচার-বুদ্ধি 1 0৮-194 
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ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বীসের সমর্থনে যুক্তি-সমৃহ 
ভূমিকা__লক্ষণ-ভিতিক যুক্তি (009 ০0601081081 ৪:৪৮ 
7৪০$)__লক্ষণ-ভিত্ভিক যুক্তির সমালোচন।--লক্ষ-ভিত্তিক 
যুক্তির তেগেলীয় ব্যাখ্যা-_জগৎ-ভিস্তিক যুক্তি (৫:09 
90972010818] &780108176)-_মার্টিনোর কার্যত্ব-লিজক 
যুক্তি (0109 08098] &70100006)--উদ্েশকারণতাবার্দ- 
ভিত্তিক যুক্তি (199 61901081081 &7£01076206)--এই 
যুক্তির সমালোচনা-_-অস্তনিহিত উদ্দেশ্য কারণতাবাদ-_ 
নৈতিক যুক্তি-_-ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরবাদ--উপসংহার 
_-ধর্ন-চেতনার বাস্তবতা : | 196-167 


নবম অধ্যায় | 
ঈশ্বর ও পর ব্রহ্ম 

পরব্রন্ষ__ঈশ্বর-_ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণাবলী-_ঈশ্বরের 
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008 


_-পরব্রদ্ধ ও ঈশ্বর পৃথক ন1 অ-ভিন্ন ?_কেবলৈকত্ববাদ-_ 
পরক্রহ্ষই আছেন, ঈশ্বর নাই-_ঈশ্বর আছেন পরব্রক্ম নাই 
_সসীম় ঈশ্বরবাদের স্বপক্ষে যুক্তি__এই দুইটি মতের 
সমালোচনা পররব্রহ্ম ও ঈশ্বর অভিন্ন-( বিশিষ্টার্বৈতবাদ ) 168-184 


দশম অধ্যায় | | 
ঈশ্বর ও জগৎ_ ঈশ্বরের অতিবন্িতা ও অন্তর্বতিতা 
(া21159971007106 8780. 17081167106 ) 
ঈশ্বর ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণ1-_বিশ্বাতীত- 
ঈশ্বর-বাদ- ঈশ্বরের অত্তর্বতিতা বা বিশ্বাতীতভাব-__ 
বিশ্বগত-ঈশ্বর-বাণ_ ঈশ্বরের অন্তর্বতিতা বাঁ বিশ্বগতভাব-_ 
ঈশ্বর জগতের অভিবর্তা ও অন্তর্বত্ণ_একেশ্বরবাদ-_ 
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তত্ব_একেশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ 188-19? 


একাদশ অধ্যায় 
পরমাত্মা ও জীবাত্মা! 
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দার্শনিক মতবাদ-_মন:ংসমীক্ষণ £ ফ্রয়েভ (দ598)-এর 
মতবাদ-_সমালোচনা-_মার্কস্বাদ--লেনিন (119010)-এর 
মত--সমালোচনা- উপপংহার--জড়বাদ (01869781190) 
গ্রারতবাদ (৪6০51151)--নিবিচার প্রাকত-বাদ 
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প্রথম অস্্যান্্ 
ধর্ম-দর্শনের প্রকৃতি ও বিষয়-বস্ত 


1. ধর্ম ও দর্শন 

ধর্ম ও দর্শন মানুষের আধ্যাত্মিক প্ররুতির ছুই বিভিন্ন প্রকাশ । অঙ্ভূতি, 
কল্পনা, ভাবাবেগ, বিশ্বাসের প্রবণতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র সম্বন্ধে তন্ময়তা, 
ভাবাবেগ-প্রশ্থত ইচ্ছা ও প্রবুত্তি-_এইগুলি ধর্ম-চেতনার প্রধান উপাদান । 
এতে বিচারবুদ্ধি-চালিত চিন্তা বা সত্যনিষ্ট জ্ঞানের স্থান অতি গৌপ। আর, 
দর্শন হল জগতের চরম তত্ব সম্বন্ধে ষথার্থ জ্ঞান লাভ করবার জন্য হনিদিই 
পদ্ধতিযূলক প্রচেষ্টা । জগতের স্বরূপ কি? জগৎ কি অচেতন জড়বস্ত থেকে 
উদ্ভূত অথবা! কোন সবজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ষ্টি ? মানবাত্মার স্বরূপ কি? 
্রগতে মানবাত্মার স্থান কোথায়? জগৎ ও জীবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের কি 
সম্বন্ধ? মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য কিছু আছে কি না? এই সব প্রশ্নের 
সুলঙ্গত, বিচার-বুদ্ধিসম্মত উত্তর 'দেবার চেষ্টা হল দর্শন। ধর্ম ও দর্শনের বিষয়- 
বন্ত একই-_-জগতের চরম তত্ব, কিন্ত ধর্ম-চেতন। ও দার্শনিক চিন্তা এই বিষয় 
বস্তর অভিমুখীপ্ছুই বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া । মানুষ যখন প্রধানতঃ ভাবাবেগ 
এবং ভাবাবেগের প্রেরণায় অনুচিত কতকগুলি ক্রিয়াকলাপের ( যখা-__-পৃজা, 
উপাঁসন1, নামকীর্তন প্রভৃতি) মাধ্যমে জীবনে সাফল্যলাভের চেষ্টা করে 
তখন তার প্রতিক্রিয়া ধর্ম-চেতনার আকার ধারণ করে। যখন কোন 
ব্যক্তি কোন অতিপ্রারৃত শক্তির মহিমায় মুগ্ধ হয়ে তার শরণাপন্ন হয় তখন 
তার মনে ধর্ম-চেতনার উদয় হয়েছে বল] যেতে,পারে । এই অভি-প্রারৃতিক 
শক্তির স্বরূপ নির্ণয় কর তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, তার উদ্দেপ্ত হল এই শক্তির 
সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করে জীবনের চরম চরিতার্থতা লাভ করা। ' এই উদ্দেশ্ঠ 
জগত সম্বন্ধে কতকগুলি আবেগমূলক বিশ্বাসেয় জন্ম দেয় এবং এই বিশ্বাসগুলি 
আবার নান। ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ধর্ম-প্রব্ণ ব্যক্তি এই 
সব আবেগমূলক বিশ্বাসকে ভিত্তি করে কতকগুলি মানসিক প্রতিরূতি গঠন 
করে এবং এগুলিকে কর্পনার রং-এ রঞ্রিত করে গল্প ও কাহিনীর আকারে 
প্রকাশ করে (ধেমন, ঈশ্বর আমার্দের পিতা, আমরা সকলে তার সন্তান, 
অথবা, ঈশ্বর আমাদের রাজা, আমরা সকলে তার প্রজা। ঈশ্বর পৃথিবী 


২ ধর্ম-দর্শন 

থেকে বহুদূরে স্বর্গে বাস করেন কিন্ত মাঝে মাঝে আমাদের ছুঃখ দুর্দশা দেখে 
বিচলিত হয়ে আমার্দের রক্ষা করবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন অথব। 
কোন দূতকে পাঠান- ইত্যাদি )। অপর পক্ষে, আমাছের অন্ুসন্ধিৎ্থ মনকে 
তৃপ্ত করবার চেষ্টা থেকে দর্শনের উত্তব হয়। দার্শনিক যতদূর সমব বিশুদ্ধ 
চিন্তার সাহায্যে জগতের চরম তত্বকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেন। ধর্ম-বিশ্বাস 
প্রকাশের মাধ্যম হুল কল্পনা-নিমিত, মূর্ত মানস প্রতিকৃতি (0০696০ 
01০60018] 1008695 ) আর দার্শনিক চিন্তা প্রকাশের মাধ্যম হল বিষুর্ত 
সামান্য ধারণা ( 4)86806 0092009968 ) এবং তত্বনিষ্ঠ যুক্তি। যেহেতু ধর্ম 
ও দর্শন ছুইই জগৎ এবং জগতে মানুষের স্থান ও তার পরম গতি সম্বন্ধীয় 
চেতন, সেহেতু এদের মধ্যে অন্পবিস্তর ঘনিষ্ঠ স্বন্ধ অবশ্তই থাকবে । কিন্তু 
সেই সন্বপ্ধ কিরকম সম্বন্ধ? কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহ! বিরোধিতার 
সম্বন্ধ। একভাবে বলা যায় যে, ধর্ম-চেতনার উৎস আমারের হদয় ( অর্থাৎ 
ভাঁবাবেগ ) এবং দর্শন-চিস্তার উৎস হল আমাদের মস্তিষ্ক ( অর্থাৎ বুদ্ধি)। 
ভাবাবেগ-প্রস্তত ধর্মবিশ্বাস এবং বিচার-বুদ্ধিসম্মত সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিরোধ দেখ। দেয় এবং সে সব ক্ষেত্রে ধর্ম বিশ্বাসকেই অগ্রাধিকার 
দিতে হবে। জগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সত্যনির্য়ের ব্যাপারে 
যেমন আমার্দের আশা, আকাঙ্খা, ভাবাবেগ প্রভৃতির কিছু করণীয় নেই, 
ঠিক তেমনই আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তি শ্রদ্ধা ও অনুভূতির ভিত্তিতে গঠিত ধর্ষ- 
বিশ্বাসগুলির সত্যতার নিণীয়ক হতে পারে ন1। অথব1 এমনও বল যেতে 
পারে যে, ধর্মবিশ্বামের সত্যতার কোনও প্রশ্বই উঠে না। যে সব বিশ্বাস 
আমাদের বিক্ষুব্ধ মনে শাস্তির প্রলেপ দেয় এবং আমাদের মঙ্গলকর্মে প্রবৃত্তি দেয় 
সে সব বিশ্বাসই আস্তরিকভাবে গ্রহণীয়। ধর্ষণ এবং বিজ্ঞান অথব! দর্শনের 
মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে উভয়ের পক্ষেই সম্তোষজনক কোনও মীমাংসা 
হতে পারে না। কোন কোন দার্শানকের অভিমত কিন্তু এই ষে, ঘেহেতু 
মানুষের মন একই এবং বিচারবুদ্ধিই মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং জ্ঞানলাভের 
প্রচেষ্টায় মাছষের সমগ্র মনই সক্রিয় হয়, সেহেতু ধর্চেতনাতেও জ্ঞানের একটা 
অংশ আছে। ধর্মীয় ধারণা ও বিশ্বাসগুলি ষে নিছক আবেগপ্রস্থত এবং 
সম্পূর্ণরূপে বিচার-বুদ্ধির অগম্য এমন কথ বলা যায় না। বস্ততঃ ধর্ম আবেগ- 
প্রবণ অপরিণত-বুদ্ধি লোকেদের মধ্যে প্রচলিত নিয়স্যরের দর্শন মান্ত্র। ধর্মীয় 
ধারণ1+ও বিশ্বাসগুলিও এক শ্রেণীর দর্শন-চিস্তা। ধর্ষ ও দর্শনের মধো যতটা 
ব্যবধান আছে বলে প্রথমে মনে হয় বস্তত ততটা ব্যবধান নেই। দার্শনিকের 
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বিচার-বুদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গী সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী । জগতে এমন কিছুই নাই ষ! 
দার্শনিক বিচারের বিষয় হতে পারে না। স্থতরাং দ্ার্শনিকের পরিণত বুদ্ধির 
দৃতিকোণ থেকে ধর্মীয় ধারণা ও বিশ্বাসগুলি বিশ্লেষণ, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন 
অবশ্ঠই কর! যেতে পারে। ধর্ম ও দর্শনের বিষয়-বন্ত এক, উদ্দেশ্তও এক, 
স্তরাং তাদের মধ্যে অনেকটা আকারগত পার্থক্য থাকলেও উপাদানগত 
এঁক্য আছে। দর্শন যখন ধর্মকে (অর্থাৎ ধর্মীয় ধারণা এবং বিশ্বাসগুজিকে ) 
ব্যাখ্যা করে তখন প্ররুতপক্ষে সে নিজেকেই (অর্থাৎ দার্শনিক ধারণ এবং 
সিদ্ধান্তগুলিকে ) ব্যাখ্য৷ করে।: 

দ্বিতীয় মতটি হল হেগেলের সমর্থক বুদ্ধিবাদীদের মত। ধর্ম-বিশ্বাস 
একরকম জ্ঞান এবং ধর্ম প্রচ্ছন্ন দর্শনমাত্র, তাদের এই মত সম্পূর্ণভাবে ত্বীকার 
ন। করলেও এটি যে অনেক পরিমাণে সত্য এবং গ্রহণযোগ্য সে সম্পকে সন্দেহ 
নেই। বস্তত এই মতের ভিত্তিতেই ধর্ম-দর্শন রচনা করা সম্ভব। 


2. ধর্ম ও দর্শন-শান্ | 

দর্শন-শাস্্রের ষে বিভাগে ধর্মের প্ররুতি, কার্য ও মুল্য, ধর্ম-চেতনার 
প্রামাণ্য এবং চরমসত্তার প্রকৃতির প্রকাশ হিসাবে ধর্ম-চেতনার সামর্থ্য ও 
উপযোগিতা সন্বদ্ধে বিচার কর] হয়, তাকে ধর্ম-দর্শন অথবা ধর্ম-তত্ব 
(02101105075 01 709118102) বলা হয় ।3 দর্শন-শান্ত্রের অন্থান্ত বিভাগের মত 
ধর্ম-দর্শনেও কতকগুলি তথ্য পর্যালোচন1 কর! হয় এবং সেইগুলির ভিত্তিতে ধর্ম 
সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌছাবার চেষ্টা কর! হয়। মাহুষের ধর্ম-চেতন। 
এবং যে সব ব্যাপারের মাধ্যমে সেই ধর্ম-চেতন1 আত্মপ্রকাশ করে থাকে, 
যেমন, ধর্মীয় ভাবাবেগ, আসক্তি প্রভৃতি মানসবৃত্তি, ঈশ্বর, দেবদেবী, আত্মা, 
পরলোক, প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ ধারণা ও মতবাদ, ধর্মীয় আচার, বিধি- 
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4 ধর্ম-দর্শন 


নিষেধ, সামাজিক নিয়ম, প্রথা, সংস্থা, ব্যবহার প্রভৃতি-_-সেই সমস্তই ধর্ম- 
দর্শনের আলোচনার জন্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের আকর। কিন্তু কেবলমাত্র, 
এই তথ্যগুলিকে বর্ণন। করা, অথব। এগুলিকে সুবিন্তত্ত করাই ধর্ম-দর্শনের 
কাজ নয়। আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস কিভাবে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়, আথিক 
সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ কিভাবে ধর্ম-বিশ্বান, ধর্মীয় আচার ও 
আচরণকে প্রভাবিত 'করে, বিখ্যাত সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির এঁতিহাসিক 
পটতৃষিকা ও তুলনামূলক মযুল্যায়ন_-এই ধরনের আলোচনা! মৃখ্যতঃ ধর্ম- 
দর্শনের বিষয়-বস্তর অন্তর্গত নয়। ধর্ম-চেতনার চরম উৎস এবং প্ররূত 
স্বরূপ কি ইহা অনুসন্ধান করা এবং ধর্ম-চেতন। ছার! অনুপ্রাণিত হয়ে আমর! 
সব্গ্র জগতের স্বরূপ সম্বদ্ধে যে সকল মত বা বিশ্বান পোষণ করে থাকি 
তাঁদের যাথার্থ্য নির্ণয় করাই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-দর্শনের কাজ। ধর্ম-চেতনার 
মনোবিগ্ভাসম্মত বিশ্লেষণ, ধর্ম-স্ন্ধে এতিহাসিক গবেষণা এবং সাম্প্রদায়িক 
ধর্ম গুলির তুলনামূলক আলোচনা এবং ধর্ষ-দর্শনের মধ্যে পার্থক্য আছে। 
ধর্ষ-দর্শনে ধর্মকে সমগ্র জগতের চরমলত্তার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখা হয়। 
আমাধের ধর্ম-বিশ্বাসগুলি মূলতঃ আমাদের কল্পনার স্যষ্টি, ন। এদের বস্তগত 
সত্যত। আছে, এগুলি কোন কোন বিশেষ অবস্থায় বা বিশেষ পরিবেশের 
প্রভাবে আমার্দের মনে উৎপন্ন হয় এবং বিকাশপ্রাঞ্ধ হয়, না এদের মাধ্যমে 
আমর জগতের চরম সম্ভার প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে থাকি, এই হল ধর্ম- 
দর্শনের মূল সমস্যা (1110৩ 0:001900 ০1 0139 01১51080015 01709118102 ) বা 
বিচার্ধ বিষয় । সৃতরাং ধর্ম-দর্শনের আলোচনা-পদ্ধতি হবে দার্শনিক পদ্ধতি । 
ইতিহাস ব! প্রাকৃত-বিঞ্ঞানে ষে সব পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা নান! বিষয়ে 
সিদ্ধান্ত করি ধর্ম-দর্শনে সে নব পদ্ধতির উপষোগিত। নেই । | 

উপরে যা বলা হল তা থেকে স্পষ্টই বুঝ যায় যে, ধর্ম-দর্শন ও দর্শনের 
( 09009:8] 015)105001,5 ) ঘনিষ্ঠ সম্ব্ধ আছে। জগৎ সম্বন্ধে কোনও 
দার্শনিক সমস্যার সমাধানই অন্যান্য সমস্তা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কর যায় না। 
এই মন্তব্য ধর্ম সম্বন্ধীয় যে কোন সমস্ত সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । আমাদের ধর্মীয় 
বিশ্বানগুলির কোন বাস্তব ভিত্তি আছে কিন, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে 
এর লঙ্গে সংগ্রি্ই আরও অনেক প্রশ্ন আলোচনা করার প্রয়োজন হয়, যেমন 
_মানবাত্মার হ্বরূপ কি? মানুষের জ্ঞানের সীমা কতদূর পর্যস্ত বিস্তৃত ? 
মানুষের ইচ্ছার শ্বাধীনতা আছে কিন? দেহ ও মনের সম্বন্ধের প্রকৃতি কি? 
জড়-বস্বর সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন মন বা! আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব কি না? দেশ, 
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কাল, ভ্রব্য, কার্-কারণ সম্বন্ধ প্রভৃতির স্বরূপ কি ?--ইত্যাদি। এই সব প্রশ্বের 
উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কর! হল দর্শনের কাজ । স্ৃতরাং ধর্ম-দর্শনের সমস্যাগুলি 
আলোচন। করতে হলে জগতের স্বরূপ এবং গঠন সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন । ধারা এই মত পোষণ করেন যে, ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি 
ভগবৎ প্রত্যার্দিষ্ট অথবা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিষয় এবং সেইজন্য বিচার-বুদ্ধির 
অগম্য তার। অবশ্য ধর্মতত্ব ও দর্শনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ স্থ্বন্ধের কথা স্বীকার করবেন 
না। এদের মতবাদ সম্বন্ধে পরে আলোচন। করা হবে। 

প্রকূতপক্ষে, আমাদের ধর্মীয় ধারণা ও বিশ্বাসগুলির মূল্য ও যাথাথ্যই 
ধর্ম-দর্শনের মুখ্য বিষয়-বস্ত হলেও ধর্ম-দর্শনের উদ্দেশ্ট যাতে সুষ্ঠুভাবে সাধিত 
হয় সেজন্য আমাদের পক্ষে আরও কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা] করা 
প্রয়োজন | ধর্ম-চেতনা সঙ্ষদ্ধে কোন দার্শনিক তত্বে পৌছাতে গেলে এই 
চেতনার প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণ] থাকা আবশ্তক | স্থতরাং ধর্মচেতনার 
মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও ইহার মানসিক উৎপতি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে 
আমাদের অবহিত হওয়া আব্তাক | যদ্দিও কোন বিশ্বাসের সত্যতা কেবলমাত্র 
তার উৎপন্থ হওয়ার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে না, তা"হলেও সেই বিশ্বাসের 
প্রকৃতি বোঝবার পক্ষে এটি কিভাবে মানব-চেতনায় আবিভূত হল এবং কোন 
কোন শক্তি, অবস্থা বা! পরিবেশ একে প্রভাবিত করেছে তা জানা এ 
বিশ্বাসটির স্বরূপ বুঝাতে আমাদের সহায়তা করতে পারে। স্থতরাং ধর্ম 
চেতনার উৎপত্তি ও এর ক্রমবিকাশের ইতিহাসও আমাদের ধর্ম-স্বদ্ধীয় 
দ্রাশনিক আলোচনার উপাদান যোগাতে পারে। স্থতরাং যদিও ধর্য- 
চেতনার মানসিক উৎপত্তি ও বিকাশ মুখ্যতঃ মনোবিজ্ঞানের বিষয়-বন্ত 
এবং ধর্মের এতিহাসিক উৎপত্তি ও বিকাশ এবং সমাজ-জীবনে এর স্থান এবং 
প্রভাব নৃতত্ব, মাজ-বিজ্ঞান, ধর্ম-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিষয় বস্ত, তাহলেও 
ধর্ম সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারের প্রস্ততি হিসাবে এই বিষয়গুলির আলোচনার 
প্রতৃত মুল্য আছে এবং এই বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে ধর্ম-দর্শনের সম্বন্ধ আছে। 
আবার, ধর্ম-দর্শনের সঙ্গে সমগ্র দর্শন-শান্ত্রের যে ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ থাকৃবে তা 
স্পষ্টই বোঝা যায়। দার্শনিক সমশ্যাগুলির মধ্যে কোনটিকেই অন্য সব 
সম্শ্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলোচনা করা যায় নী। আমাদের আধ্যাত্মিক 
জীবনে ধর্মের কি স্থান এবং আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি যথার্থই সত্য কি না, 
এই সব প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে হলে চৈতন্যের সঙ্গে জড়বস্তর সম্বন্ধ কি, 
চরম দুষ্টিতে জগৎ এক ন বহু, দেশও কালের প্ররুতি কি মানবাত্মার 
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প্রকৃতি কি, দেহ, প্রাণের ও মনের মধ্যে কি সম্বন্ধ, জাগতিক প্রক্রিয়াগুলি 
যান্ত্রিক প্রণালীতে চলে না তার1 কোন উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করে, চরম তত্বের ষথার্থ 
জ্ঞান লাভ কর] আমাদের পক্ষে সম্ভব কিন।, এই সব প্রসঙ্গও অনিবার্ষভাবে 
এসে পড়ে । আবার, চরম তত্বের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত হ*বার জন্য আমাদের 
যে আকাঙ্খা, ধর্মীয় :চেতনা, নীতিবোধ, সৌন্দর্যবোধও জ্ঞানপিপাস। যদি 
তারই বিভিন্ন রূপ হয় তাহ'লে ধর্ম-দর্শনের সঙ্গে নীতিতন্ব, শিল্প-কলা, সৌন্দধ 
তত্ব প্রভৃতিরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাই স্বাভাবিক । 

হ্ুতরাং এটা বলা খুবই যুক্তিযুক্ত যে, আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির 
যাথার্থ্য এবং আধ্যাত্মিক জীবনে ধর্ষের স্থান এবং সমগ্র জীবনের উপর 
ধর্ম-চেতনার প্রভাব--এগুলি ধর্ম-দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় হলেও ধর্ম- 
চেতনার মনো-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, ধর্ষের এতিহাসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 
এবং ধর্ষের সঙ্গে নীতিবোধ, সৌন্দর্য-বোধ প্রভৃতির সম্বন্ধ-এগুলিও ধর্ম-দর্শনের 
বিষয়-বস্তর তালিকায় স্থান পেতে পারে। 


৪. ধর্ম-দর্শন ও ধর্ম-বিজ্ঞান 

প্রচলিত অর্থে বিজ্ঞান বলতে আমরণ সাধারণতঃ জগতের কোন এক 
অংশের অন্তর্গত বস্ত ও.ঘটনাসযূহের যথাযথ ও সংহত জ্ঞানের সমষ্টি বুঝি । 
ষে সব বস্ত বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষার বিষয় হু'বার উপষোগী কেবল 
সেগুলিই বিজ্ঞানের সামগ্রী (008৮৪) হতে পারে, কোনও বস্ভর বা সগ্রগ্র 
জগতের চরম সভা সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর বিজ্ঞানের কাজ নয়। স্ৃতরাং 
আমর সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধো যে সম্বন্ধ আছে বলে মনে করি 
তারই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম-বিজ্ঞান ও ধর্ম-দর্শনের সম্বন্ধ বুঝতে হবে| ধর্ম- 
চেতনাকে একটি মানসিক অবস্থা বা ক্রিয়া বিবেচনা করে এটি ষে সব 
ব্যাপারের মধা দ্বিয়ে আত্ম-গ্রকাশ করে, যেমন বিবিধ ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ 
( উপাসনা, প্রার্থনা, নৃত্যগীত প্রভৃতি ), আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্রথা, 
নিয়ম, সাহিত্য, শিল্প-কলা, স্থাপত্য-ভাস্বর্য প্রভৃতি-_সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ 
করে, বিভিন্ন ধর্মের তুলনা করে, ধর্মের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, পারিপাশ্থিক 
অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করাই ধর্ম-বিজ্ঞানের কাজ । 
এই বিজ্ঞান আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের যাথার্থ্য অর্থাৎ ইহা জগতের চরম সত্তার 
কোন সন্ধান দিতে পারে কি না তা আলোচনা করে না। ধর্ম-বিজ্ঞান 
আমাদের জ্ঞান-জগতেন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ধর্ম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে 


ধর্য-দর্শনের প্রকৃতি ও বিষয়-বস্ত ঘা 


এবং সেগুলির মধ্যে কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করে সেগুলিকে একসুত্রে 
গ্রথিত করবার চেষ্টা করে। ইহা মানুষের সবরকম ক্রিয়াকে ধর্ম-বিশ্বাস 
কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা নির্দেশ করে এবং ধর্ম-বিশ্বাসের উপর আমাদের 
পারিপাশ্থিক অবস্থার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করে। স্বতরাং ধর্ম-বিজ্ঞানের 
প্রধান ভিত্তি হচ্ছে পর্যবেক্ষণলন্ধ জ্ঞান এবং এর সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যক্ষ- 
জঈগতের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । ধর্ষ-বিজ্ঞান যে সব তথ্য নিয়ে 
আলোচন। করে ধর্ম-দর্শন তাদের অস্তনিহিত ধর্ষ-বিশ্বাসগুলির তাৎপর্য এবং 
যাথার্থ্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করে। যে ধর্ম-দর্শন, ধর্ম-বিজ্ঞানের সাহায্যে পুষ্ট 
নয়, ধর্ম-চেতনার বিচিত্র এবং বৈশিষ্টপূর্ণ প্রকাশগ্রলির সঙ্গে তার কোনও 
সম্পর্ক থাকে না এবং তা কতকগুলি বাস্তবতা বজিত, প্রত্যক্ষ-পূর্ব বিচারের 
সমষ্টিমাত্র হয়ে দাড়ায়। অপরপক্ষে, দার্শনিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন না করে 
কেবলমাত্র ধর্-বিশ্বাস বা ধর্ম-চেতনা সম্পকিত কতকগুলি প্রত্যক্ষলন্ধ তথ্য 
সংগ্রহ করে তাদের স্ববিন্যস্ত করতে পারলেই আমাদের মন সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত 
হয় না, আমাদের বিচার-বুদ্ধির অন্তনিহিত পরয়োজ্জন মিটাবার জন্যই আমর] 
ধর্ম-বিশ্বাসগুলির সত্যতা পরীক্ষার চেষ্টা করতে বাধ্য হই। স্থতরাং ধর্ম-দর্শন 
এবং ধর্ম-বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক । কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের 
ধর্ম-বিশ্বাসগুলি শেষ পর্যন্ত সত্য কি না তা নির্ণয় করবার কোন উপায় নেই। 
এমন কথাও কেহ কেহ বলেছেন যে, আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলি কেবলমাত্র 
আমাদের করনা গ্রস্ত এবং বান্তব-জ্গতে তাদের অনুরূপ কিছু নেই। এই সব 
মতবাদ অন্থসারে হয় ধর্ম-দর্শন বলে কিছু হতে পারে না, নতুব1 ধর্ম-সম্পকিত 
ব্যাপারগুলি বর্ণনা কর এবং তাদের স্ববিন্ন্ত করাই এর একমাত্র কাজ বলে 
গণ্য করা উচিত । এই সব মতবাদের পর্যালোচন1 আবশ্ট ক» 


4. ধর্ম-দর্শন ও ঈশ্বর-তত্ব 

দর্শন শাস্ত্রের ষে বিভাগে ধর্ম-চেতনা ধর্ম-বিশ্বাস প্রভৃতির যথার্থ তাৎপর্য 
ও সত্যতা সম্বন্ধে আলোচন। করা হয় তাই ধর্ম-দর্শন এবং যে বিভাগে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তার প্রকৃতি, জড়জগৎ ও মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ 
প্রভৃতির আলোচনা করা হয়, তা-ই ঈশ্বর-তত্ব ৫,০1৪) ঈশ্বরের 
আন্তত্বে বিশ্বাসকে যদি ধর্মের প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচনা কর! হয় তাহলে 
ধর্ম দর্শন এবং ঈশ্বর-তত্বের মধ্যে পার্থক্য করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। 
কিন্ত তাহলেও এই ছুইষের মধ্যে পার্থক্য কর প্রয়োজন । ঈশ্বর-তত্বে 
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আমর। প্রধানতঃ ঈশ্বরের অত্যিত্বের প্রমাণ, ঈশ্বর-সন্বন্ধে কোন ধারণ সর্বাপেক্ষা 
যুক্তিযুক্ত, তার প্রকৃতি ও গুণাবলী এবং জড় জগৎ ও সসীম জীবদের সঙ্গে 
ঈশ্বরের সম্বন্ধ প্রভৃতি আলোচন! করি। কতকগুলি বিষয়, যেমন, আমার্দের 
ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরত্ব, পরকাল প্রভৃতি, ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে 
সাক্ষাৎভাবে যুক্ত না হলেও সেগুলিকেও সাধারণতঃ ঈশ্বর-তত্বের বিষয়-বস্তর 
অন্তর্গত বলে মনে করা হয়ে থাকে, কিন্তু এগুলিকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
বিচার করা প্রয়োজন । 

ধর্ম-দর্শনের বিবয়-বস্ত ঈশ্বর-তত্বের বিষয়-বস্তর অপেক্ষা অধিক ব্যাপক। 
আমাদের ধর্ম-চেতনাকে বিশ্লেষণ করা, এর মৌলিক উপাদানগুলি পর্যালোচন। 
করা, এবং এই উপাদ্দানগুলির মধ্যে কোনগুলির যথার্থ যূল্য আছে এবং 
কোনগুলির নাই, দার্শনিকের দৃষ্টিভলী থেকে এইগুলি আলোচনা করাই 
ধর্ম-দর্শনের কাজ । আমরা সাধারণ বিচার-বুদ্ধিদ্বার চালিত হয়ে আমাদের 
ধর্ম-চেতনাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে থাকি বা আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলিকে 
যেভাবে গঠন করে থাকি তাত্বিক দৃষ্টিতে সেগুলি কতদূর বিচারসহ, তাদের 
পরস্পরের মধ্যে ষথার্থ ঙ্গতি আছে কি না, তাদের প্ররূত তাৎপর্য এবং যুল্য 
কি, এইসব আলোচন। করা ধর্ম-দর্শনের কাজ । মানুষের সমগ্র জীবনের সঙ্গে 
ধর্ম-চতনার কি সম্বন্ধ, এবং সমগ্র জগৎ সম্বদ্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে তার 
সঙ্গে আমাদের ধর্ম-চেতন ষে সব সত্যের আভাস দেয় তার্দের যথার্থ সঙ্গতি 
আছে কি না ধর্ম-দর্শন এটাও নির্ণয় করবার চেষ্টা করে। | 

ধারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না (যেমন, বৌদ্ধ ও জৈন- 
মতাবলম্বীরা ), অথচ কোন অতীন্দ্রিয় সভা বাঁ সাবিক নিয়মের ( যেমন, 
কর্মফলের নিয়ম ) উপর নির্ভরশীল তাদেরও ধর্ম-চেতনা আছে, এটা স্বীকার 
করলে এরপ ধর্ম-চেতনাও ধর্ম-দর্শনের বিষয়-বস্তর অস্ততূক্ত হবে। স্থৃতরাং 
ধর্ম-দর্শন ও ঈশ্বর-তত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও 
আছে। কিন্ত এদের মধ্যে সম্বন্ধ আছে বলেই এদ্দের একই সঙ্গে আলোচনা 
কর৷ প্রয়োজন । বস্ততঃ ঈশ্বর-তত্ব ধর্ম-দর্শনেরই একটি অঙ্গ । 

ধার! ধর্ম বলতে কোন এতিহাসিক, সাম্প্রদায়িক ধর্মই বোঝেন এবং ঈশ্বর 
বলতে কোন এঁতিহাসিক ধর্মে ষে ঈশ্বরের কথা বল হয়েছে সেই ঈশ্বরকেই 
বোঝেন ঈশ্বর-তত্ব (7:9০1985) সম্বন্ধে তাদের ধারণ] কিন্তু অন্যরকম |  তার্দের 
মতে, তাদের ধর্ম-শাস্ত্রে ঈশ্বর, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধ, মানুষের পরম 
পুরুষার্থ প্রসৃতি সম্পর্কে ষেসব কথা! বল! হয়েছে, সে সমস্তই চূড়াস্ত এবং ভ্রান্ত 
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সত্য এবং ঈশ্বরতত্বের একমাত্র কাজ হুল ধর্ঘ, ঈশ্বর প্রভৃতি সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেসব 
উক্তি কর! হয়েছে সেগুলিকে স্থসমঞ্জসভাবে ব্যাখ্যা করা এবং যতদূর সম্ভব 
জনসাধারণের কাছে স্থবোধ্য করে তোলা । যারা এই মতের পক্ষপাতী 
তার] অবশ্ঠ উপরে ধর্ম-দর্শন ও ঈশ্বর-তত্বের সন্বদ্ধ সম্পর্কে যা বলা হল ত। 
গ্রহণ করৰেন না। 


5. প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম ও স্বাভাবিক ধর্ম 

পাশ্চাত্য দার্শনিক ও ধর্ম-বেতারা ধর্মকে সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে 
ভাগ করে থাকেন, ষথা- প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম (0%6592150 79118100) এবং 
স্বাভাবিক ধর্ম (3৪৮5:৪] :9118100) | যে সব ধর্মের যূল নীতিগুলিকে কোন 
মহাপুরুষ ব1 ধর্ম-প্রবক্তার মাধ্যমে প্রাপ্ত ঈশ্বরের বাণীর উপর সাক্ষা্ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয় তারাই হল প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম ( যেমন গ্রীষ্টধর্ম, 
ইসলাম, হিন্দুধর্ম )। এই সব ধর্মের অন্বর্তীর। বিশ্বাস করেন ষে, তার্দের 
ধর্ম-গ্রস্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বরের প্রকৃতি, জগৎ ও মানবাত্মার সঙ্গে তার সম্বন্ধ, 
জীবাত্মার শুভাশুভ, পরম? গতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যা ধা বল। হয়েছে তা অভ্রাস্ত 
সত্য, এবং শাস্ত্রে ঈশ্বরের থে সব আদেশ লিপিবদ্ধ আছে সেগুলি বিনা দ্বিধায় 
অবশ্ত পালনীয় । এই ধর্ম-শাস্ত্রগুলিতে যে সব শিক্ষা দেওয়। হয়েছে সেগুলি 
বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে পাওয়া যায় না এবং কোনও রকম বিচার-বিতর্কের 
বিষয় হতে পারে না। অপরপক্ষে, একশ্রেণীর চিস্তাশীল ব্যক্তিদের মতে মানুষ 
তার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে ঈশ্বরের প্রকৃতি, মানবাত্মার স্বরূপ 
প্রভৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সেই জ্ঞানকে ব্যবহারিক 
জীবনে প্রয়োগ করে সুফল লাভ করতে পারে । আমরা কোন বিশেষ ধর্ম- 
প্রবক্ত। ব। ধর্ষ-শাস্ত্রের সাহাষ্য না নিয়েও কেবলমাজ্জ আমাদের ম্বাভাৰিক 
বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে যে ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি তাকে ম্বাভাবিক ধর্ম 
বল। ষায়। কোন বিশেষ একটি ধর্ম-শান্ত্রে ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বল! হয়েছে 
ধর্মবেতার্দের সাহায্যে আমর! তা বোঝাবার চেষ্টা করতে পারি ; আবার, 
আমাদের সাধারণ বুদ্ধি ঈশ্বর সম্বন্ধে যা বলে তাঁকে দাঁশনিক বিচারের বিষয় 
করতে পারি। দর্শনের ষে বিভাগে আমাদের ত্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ 
করে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করি সেই সম্বন্ধে আঁলোচন1 করা হয় তাকে 
ব্বাভাবিক ঈর্বর-তত্ব (ব86815] 70০1985) বল হয়| 
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প্রত্যা্দিষ্ট ধর্ম এবং শ্বাভাবিক ধর্ম, প্রত্যাদিষ্ট ঈশ্বর-বাদ এবং স্বাভাবিক 
বুদ্ধি-জাত ঈশ্বরবার্ধের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করলে শ্বভাবতই আমাদের 
মনে হতে পারে ষে, প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম ব৷ ঈশ্বর-বার্দের সঙ্গে ধর্ম-দর্শনের কোনও 
সম্পর্ক নেই। কারণ, দর্শন ঘি বিচারযূলক আলোচনা হয় এবং দাশ'নক 
বিচারের মূলনীতি ঘুর্দি এই হয় ষে, বিচার-বু্ধির কষ্টিপাথরে ষাচাই করে ষ1 
গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে, আমরা কেবলমাত্র তাই গ্রহণ করব, এবং 
ঈশ্বর যদ্দি বিচারবুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য হন তাহলে প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর সম্বন্ধে 
কোন দার্শনিক বিচার হতে পারে ন]। 


বছ ধাথ্িক ব্যক্তি এই মত পোষণ করেন ষে, ঈশ্বর সসীম জীবের 
কাছে সাক্ষাৎভাবে আত্মপ্রকাশ না করলে জীবের পক্ষে তাকে জানা 
অসভ্ভব। কোন অবতার, ধর্ম-প্রবন্ত] অথব! মহাপুরুষের জীবন ও বাণীর 
মধ্য দিয়ে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। এইভাবে ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের 
ফলে আমর তাঁর সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করি তাকে আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে 
গ্রহণ করতে হবে। এ সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারের কোন অবকাশ নেই । 
আবার কেউ কেউ বলেন যে, ঈশ্বর একমাত্র অন্তৃতিগম্য। বিচার, 
যুক্তি-তর্ক প্রভৃতির সাহায্যে ঈশ্বরের স্বরূপ জানবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা 
নেই। এমন কি, প্রত্যাদিষ্ট শান্্ও ঈশ্বর-সম্বদ্ধে আমার্দের কেবলমাত্র ইঙ্গিত 
দিতে পারে কিন্তু ষথার্থ জ্ঞান দ্বিতে পারে না।* 


এইসব মতবাদ সত্য হুলে প্ররুতপক্ষে ধর্ম-দর্শনের কোনও বিষয়-বস্ত থাকে 
না। কারণ, ঈশ্বর যদি বিচার-বুদ্ধির অগম্য হুন তাহলে তার সম্বন্ধে কোনও 
দার্শনিক আলোচন। হতে পারে না, এবং ঈশ্বরের অন্তিত্বে বিশ্বাস যদি ধর্ষের 
প্রধান অঙ্গ হয় তাহলে ধর্ষ সম্বদ্ধেও দার্শনিক আলোচন। হতে পারে না 
বৃদ্ধিবাদী দ্ার্শনিকের] কিন্তু বলেন ষে জ্ঞানের প্ররুতি বিচার করে দেখলে বুঝা 
যায় যে, কোনও বস্ত বা তত্বই বিচার-বুদ্ধির নাগালের বাইরে থাকতে পারে 
না। “কোন বস্ত বা তত্ব এইরকম ষে বিচার-বুদ্ধিত্বারা তাকে জানা যায় 
ন1"- এরকম উক্তি স্ববিরোধী । কারণ, কোন বস্ত বা তত্ব বুদ্ধির নাগালের 
বাইরে হলে সেটা যে অজ্ঞেয় তাই বা জান! ধাবে কি উপায়ে? স্ৃতরাং 
ঈশ্বর-তত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা হতে পারে না, এই বিশ্বাস ভ্রান্ত । 


1. ঈশ্বরের জ্ঞান লা করবার উপায় হিসাবে প্রন্াদেশ, মরমী অনুভূতি প্রস্ভৃতি সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা পরে কর! হবে। 
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6. ধর্ম-চেতনা, নীতিবোধ, সৌন্র্যবোধ ও জ্ঞান-পিপাস। 
ধর্ম-চেতনার সঙ্গে নীতি-বোধ ও সৌন্দ্ষ-বোধের ঘনিষ্ঠ সম্পক আছে। 
বস্ততঃ ধর্ম, নীতি ও রসাহুভূতি পরস্পর সঙ্গে অবিচ্ছেগ্যভাবে জড়িত বলা 
চলে। যে বস্ত বা অবস্থা আমাদের চরম কাম্য, যার চাইতে উৎকৃষ্ট আর 
কিছুই হতে পারে না, ষা পেলে আমর পরিপূর্ণ শাস্তি লাভ করি, তাকে পরম 
পুরুষার্থ বা নিংশ্রের়স (99100000107 30209210109 1318065৮ 0009) বল। 
হয়। আমর] সকলেই কোনও ন। কোনও ভাবে এই নিঃশ্রে়ন লাভ করার 
চেষ্টা করে থাকি । অসৎকর্ষ থেকে নিবৃত হয়ে সৎকর্ম কর।, কু-প্রবৃত্তি মন 
করা, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া-_ এগুলি 
হল আমাদের নৈতিক প্রচেষ্টার অঙগ। কর্তব্য-বোধ, নৈতিক দায়িত্ব বোধ, 
কু-প্রবৃত্তি, নীচতা, হীনতা, অসর্দাচরণের প্রতি ঘ্বণা--এগুলি হল নীতিবোধের 
যূল উপার্দান। সৎ প্রবৃত্তির অনুশীলন ও সদ্দাচরণ ধার অভ্)াসে পরিণত হয়েছে 
আমর] তাকে সাধু ব্যক্তি (0০০০ 2082) বলি ও শ্রদ্ধা করি। সাধু ব্যক্তির চরম 
লক্ষ্য হল নিঃশ্রেয়স লাভ, এবং তিনি নিজের চেষ্টার এই লক্ষ্যে পৌছাতে চান । 
তার নৈতিক আদর্শকে যতদিন পর্যস্ত না তিনি নিজ জীবনে বূপায়িত করতে 
পারেন ততদ্দিন পর্যস্ত তার মনে শাস্তি নেই। কেউ কেউ আবার সৌন্দর্ষে 
অন্থরক্ত। সৌন্দর্য উপভোগ এবং সৌন্দর্য স্ট্টি এই ছুয়েতেই তাদের বেশী 
অন্থুরাগ। তীরা স্থন্দরের পৃঙ্জারী। কবিতা, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাক্র্য ও 
অন্যান্য চারুশিল্পের মাধ্যমে সৌনার্য স্স্টটি করা, শৌন্দর্য উপভোগ করা এবং 
সকলকে তাদের অন্ভূতির অংশীদার করাতেই তার্দের আনন্দ | আদর্শ 
সৌন্ধর্যকে রূপাক্সিত করাই তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য । কেউ কেউ আছেন 
আবার জ্ঞান-পিপাস্থ । সকল রকম জ্ঞান লাভের চেষ্টা করাই তার। তাদের 
জীবনের প্রধান কাজ বলে মনে করেন । জগৎ সম্বন্ধে চরম সতা লাভ করাই 
তার] নিঃশ্রেয়স বলে মনে করেন । জ্ঞানীর চরম লক্ষ্য হল 'সত্য” সাধুব্যক্তির 
চরম লক্ষ্য হল “শিব” আর সৌন্দ্যরসিক ব্যক্তির চরম লক্ষ্য হল “হুন্দর+। 
ধর্ম-চেতনাষ জ্ঞান-পিপাঁসা, নৈতিক প্রচেষ্টা এবং সৌন্দর্যান্থভৃতি ও 
সৌন্দ্যস্থগ্ির আকাজ্ষা এই তিনেরই স্থান আছে। ধর্ম-প্রাণ বাক্তি জগতের 
চরমতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্য আগ্রহী হন, সাধু জীবন যাপন করে 
মানব সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন, আবার তেমনই জগৎ সম্বন্ধে, 
বিশেষতঃ জগতের চরম আশ্রয় ঈশ্বর সম্বন্ধে তার অনুভূতিকে সৌন্দর্ষ-রসে সিক্ত 
করে সকলের কাছে প্রকাশ করেন। যিনি ধামিক তিনি তত্বান্বেধী হবেন, 
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নীতি ও সদাচারপরায়ণ হবেন এবং সর্বত্র কুশ্রীতা ও মালিন্তের বদলে সুন্দরের 
অভিব্যক্তি দেখতে চাইবেন এটাই আমর! সকলে আশা! করে থাকি । ধর্ম- 
প্রাণ ব্যক্তির উপাস্য দেবতা! ঈশ্বর সত্য, শিব ও স্থন্দরের সমন্বয় । তিনি অনস্ত- 
ভ্ানন্বপ। তিনি আমাদের ধীশক্তিকে সত্যের দিকে চালনা করে থাকেন, 
তিনি সর্ব-মঙ্গলময় এবং তিনিই সকল সৌন্দর্যের যূলাধার । এইজন্য আমর 
দেখি ষে প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক সম্প্রদায় ধর্ম-বোধ বিজ্ঞান ও দর্শন-চর্চার 
প্রেরণ! দিয়েছে, সকল লোককে সাধু জীবন যাপন করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছে 
এবং শিল্পীদের শিল্প-সাধনাঁয় উৎসাহ দরিয়েছে। ধাঞ্রিক ব্যক্তি ষে নি:শ্রেয়স 
লাভের জন্য সাধন করেন সেটি পরম পরিপূর্ণততার আদর্শ । 

ধর্ম ক্তীবনের উদ্দেশ্য আমাদের চরম অভীষ্ট সিক্ধি ব পরম শ্রেয়কে লাভ 
করা। কিন্তু জ্ঞানী, সাধু বা সৌন্দর্যরসিক নিজেদের চেষ্টায় তার্দের অভীষ্ট 
সিদ্ধির আশা করেন, আর ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি কোনও বৃহত্তর বা মহতর সভার 
কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করেই তাঁর লক্ষ্যে পৌছাতে চান। তিনি 
ঈশ্বরকে তার পরিস্ত্রাতা বলে বিশ্বাস করেন। ““হে ঈশ্বর, আমার নিজের 
কোনও ক্ষমতা নেই, তুমি আমার প্রতি করুণ! করে আমাকে সকল পাপ ও 
ছুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার কর”-__এই হল সাধক বা ভক্ষের মর্মের বাণী। 


7. ধর্সচেতনার অনিবার্ষতা (89 15০588165 ০01 761121010 ) 


অধ্যাত্মবানী দার্শনিকেরা! মনে করেন যে, ধর্ম-চেতন।, ধর্ম-বিশ্বাস প্রভৃতি 
আমাদের পক্ষে আকম্মিক নয় পরত্ত আবস্তিক। ধর্ম আমার্দের পক্ষে আবস্তিক 
একথার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই ধর্ম-চিস্তা ব1 ধর্ম-পিপাসা 
থাকৃবে। বস্তত এমন অনেক ব্যক্তি আছেন ধার্দের মনে ধর্ম সম্বদ্ধে কোন 
আগ্রহ নেই। মাহুষের পক্ষে ধর্ম আবশ্তিক বলতে এই বুঝা উচিত ষে আত্ম- 
সচেতন, বিচারবুদ্ধি বিশিষ্ট জীব অর্থাৎ মা্ছষেন্র মনে এমন কিছু আছে যার 
ফলে মান্য ষে পরিমাণে নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করে সেই পরিমাণেই সে নিজের 
সপীম ব্যক্তিত্বের গণ্তী ছাড়িক্সে এক অনন্ত, সর্বগ্রাহী চৈতন্যময় সভার সঙ্গে 
[মলিত হবার জন্য চেষ্টা করবার প্রেরণ! পায়।* মানুষ একাধারে সসীম ও 
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অসীম । একটি অচেতন বন্ত একাস্তই সসীম, এ যে সসীম এ তা নিজেই 
জানে না। মাহুষ কিন্তু জানে ষে সে সসীম এবং সেই জানার অর্থই হল তার 
সসীমতাকে অতিক্রম করা । নিজের মধ্যে অসীমের জ্ঞান আছে বলেই 
মানুষ অসীমের তুলনায় নিজেকে সসীম বলে উপলব্ধি করতে পারে। মাহুষ 
যে জগতে বাস করে প্রথমে সেটি অসংখ্য বিচ্ছিন্ন বস্তর সমষ্টি বলে মনে হলেও 
জগৎ সম্বন্ধে তার জ্ঞান তই বৃদ্ধি পায় ততই এ-কে একটি সুশৃঙ্খল স্থসংহত 
সমাবেশ বলে বোধ হতে থাকে । মাহ্ছষ তার বুদ্ধিবা! প্রজ্ঞা দিয়ে তার 
সংবেদনগুলিকে নানাভাবে এঁকাবদ্ধ না করলে তার। যেমন একটি স্থুসংহত 
জ্ঞান রাজ্যে পরিণত হতে পারত না তেমনই এক অদ্বিতীয় অনস্ত সর্বগ্রাহী 
সর্বাতিক্রমী প্রজ্ঞা জগতের ধাবতীয় বস্তকে এক্যবদ্ধ না করলে একটি সুশৃঙ্খল 
সুসংহত জগতের অস্তিত্বই অসম্ভব হত। এই অতিমানবীয় প্রজ্ঞার প্রকাশ শুধু 
ষে ৰহির্জগতে হয় তাই নয়, আমর এই প্রজ্ঞাকে আমাদের অস্তরাত্মারপেও 
উপলব্ধি করি এবং এটাও উপলব্ধি করি যে, আমাদের সমস্য চেতনা, বুদ্ধি ও 
আধ্যাত্মিক ক্রিয়া এই অন্তরাত্মাকে আশ্রয় করে আছে। আমরা আমাদের 
প্রত্যেকের মধ্যেই এক ক্ষুত্র আমি এবং বুহৎ আমির সংঘর্ষ এবং এক্য অন্ভব 
করি, এবং আমাদের জীবনে এই বৃহৎ আমির প্রকাশ যাতে পূর্ণমাত্রায় হতে 
পারে সেজন্য ক্ষুদ্র আমিকে সঙ্কুচিত করবার, এমন কি উচ্ছেদে করবার 
প্রয়োজনও অন্নভব করি । এক সর্বগত বিশ্বাতার সঙ্গে আমাদের এক্যাঙভূতির 
ফলেই আমাদের মনে ধর্»-চেতনার আবির্ভাব অবশ্বষ্ভাবী। এই বিশ্বাত্মার 
সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সর্বাগীণ পরিপূর্ণতা লাভের আকাঙ্ষা ভাবাঁবেশে সিক্ত হয়ে ' 
ধর্ম চেতনার বূপ ধারণ করে। 

স্তরাং আমর! ৰলতে পারি ষে, ধর্ম-চেতন] বা ধর্মবিশ্বাস আত্মসচেতন 
বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীবের শ্বরপের মধ্যেই নিহিত আছে এবং সেই জন্যই 
মাচষের নে ধর্ম চেতনার অবির্তাব অনিবার্ষ। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
ধর্মের এতিহাসিক উৎপত্তি 


ধর্ম-দর্শনের অন্যতম প্রধান কাজ হ'ল ধর্মের স্বরূপ ব্যাখা। করা । ধর্ম 
বলতে কি বোঝায়, খর্ম কি করে, ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে ধর্ম কি উদ্দেশ্যই বা 
সাধন করে, আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলি কতদূর সত্য ইত্যাদি প্রশ্নের যথাধথ 
উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কর! হয় ধর্ম-দর্শনে ৷ কিন্তু ধর্ষের স্বরূপ ও কার্যাবলী 
ব্যাখ্য! করতে হ'লে ধর্মের এঁতিহাসিক এবং মানসিক উৎপত্তি ও ক্রম- 
বিকাশ সম্বন্ধে ষদেষ্ট জ্ঞান থাক। প্রয়োজন। ঠিক কি অবস্থায় আদি যুগে 
মান্নষের মনে ধর্ম-চেতনার উদ্ভব হয়েছিল, ধর্মের আদি ও প্রাথমিক রূপ কি 
ছিল, কি উদ্দেস্তে মান্য ধর্মের দিকে অগ্রসর হ'ল, কি ভাবে এবং কেনই ৰা স্থুল 
অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ধর্মের বর্তমান স্তরে ক্রমোক্নতি ঘটল, ইত্যাদি প্রশ্নের 
আলোচনা ব্যতিরেকে ধর্মের শ্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নয়) এবং এই ব্যাপারে 
আমর নৃতত্ববিদ € 4170101070010815% ) ও মনোবিদ্দের (7১85 01101081906 ) 
কাছে অনেক সাহায্য পেতে পারি । অতএব ধর্ম-দর্শন আলোচনার প্রথমেই 
আমর! ধর্মের উৎপত্ি নিয়ে আলোচনা করব । 

এখানে একটি কথ মনে রাখতে হবে। কোন বস্তর উৎপত্তি ও মানব- 
জীবনে তার তাৎপর্য ব1 মূল্যের প্রপ্ন ঠিক এক নয়। এ-কথা যেমন বিজ্ঞান, 
নীতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনই ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্য | যদি দেখা যায়, 
ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল কতকগুলি অন্ধ বিশ্বাসের মধো, অত্যন্ত স্থুল ব্যবহারিক 
প্রয়োজনে, তাহলেও উন্নত অবস্থায় ধর্মের যূল্য মানব-জীবনে কিছুমাত্র কমে 
না। আরম্ভ যে ভাবেই হয়ে থাকুক না কেন, কোন বস্তর চরম মুল্যায়ন হয় 
তার পরিস্ফুটনের মধ্যে, তার কৃতির মধ্যে । কিন্তু তবু ধর্মের প্ররুত তাৎপর্য 
ও মানবজীবনে তার ঠিক স্থান নির্ণয় করতে হ'লে ধর্মের উৎপত্তি ও 
ক্রমবিকাশের আলোচন। একান্তভাবে আবশ্তক | | 

ধর্মের উৎপতি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচন। আরভ হয় মাত্র 
গত শতাব্দীর ছিতীয়ার্জে টাইলর (ণু'্ঃ1০:)-এর “আদিম সংস্কৃতি? (020016159 
0816019 ) নামক গ্রন্থের মাধ্যমে | কিন্তু এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি 
আলোচন। করার পূর্বে কয়েকটি প্রাচীন ও বর্তমানে অপ্রচলিত মতবাদের 
উল্লেখ কর! প্রয়োজন। এই মতবাদগুলির বৈজ্ঞানিক মুল্য না থাকলেও 
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এঁতিহাসিক মূল্য আছে ; আর সেই কারণেই ধর্মের উৎপত্তি সম্বদ্ধে দার্শনিক 
আলোচনায় তাদের নির্দিষ্ট স্থান থাক] আবশ্কক | এগুলির মধ্যে আমরা 
মাত্র দু'টি মতবাদের আলোচনা করব) কারণ, এই ছুটি মতবাদই বর্তমানে 
প্রায় অিয়মাঁণ ও অপ্রচলিত হলেও এক সময় এগুলি বহুল-প্রচারিত ছিল। 
এই ছু'টি মতবাদ হ'ল ঈশ্বর-প্রত্যার্দেশবাদ ও অতিবর্তা-ঈশ্বরবাদ । 

(৪) ঈশ্বর-প্রত্যাদেশবাদ ( [0০0:৮ 01 [১৪৬91981010 )--এই মৃত 
অনুযায়ী ধর্মের উৎপতি ঘটেছিল কোন আদিম ও বিশেষ ধরনের প্রত্যা্দেশ 
থেকে । ঈশ্বর বনু প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে নিজেকে প্রকাশ 
করেছিলেন বা তার ধর্মীয় আদেশ প্রেরণ করেছিলেন । সেই ব্যক্তিই পরবর্তী 
কালে ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ বা উপদেশ সবসাধারণের মধ্যে গ্রচার করেন। 
অতএব এই মত অনুযায়ী ঈশ্বর-আদিই ব্যক্তিরাই জগতে ধর্ষের প্রচার 
করেছেন । এই মতবাদ ইহুদী, খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের ঈশ্বরতত্বে (1601025) 
বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই মতে আদি ধর্ম-মত ছিল এক 
ধরনের একেশ্বরবাদ্দ ঘা পরবর্তী কালে বনু ধেববাদের বূপ নিয়েছে । 

কিন্তু এই প্রত্যাদেশবাদ সম্বন্ধে বল। ষায় যে, এই মত ধর্মের উৎপত্তির 
ব্যাখ্যা করেছে অনেক বেশী বুদ্ধিবাদী ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে । মানুষের মন 
ষেন প্রত্যাদেশের পূর্বে ধর্মহীন ছিল এবং ঈশ্বর ষেন তার কাছে সহসা ধর্মের 
তত্ব প্রকাশ করলেন । কিন্তু এই ধরনের কল্পনা একেবারেই অমনোবিগ্যা- 
স্থলভ। কারণ, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পাবার পূর্বে মানুষের চেতনা ধর্মশৃন্য 
ছিল এ কথ যদ্দি সত্য হয়, তাহলে কি করে তার পক্ষে ঈশ্বরদত্ত ধর্মের তত্ব 
গ্রহণ কর। সম্ভব হ'ল? যে মন বা চেতনার ম্বরূপের মধ্যে ধর্মের কোন 
অস্তিত্বই নেই, সেই মন ব! চেতনার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বাইরের থেকে আসা 
ধর্মের তত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব । অবশ্য প্রত্যার্দেশবার্ে ধর্মের বাস্তবতার কথা 
বল] হয়েছে । ধর্ম ষে ষাহুষের ব্যক্তিগত কর্পন। ও ইচ্ছা-প্রশ্ত ব্যাপারমাত্র 
নয়, মানব জীবনে ধর্ম-চেতনার যে একটা বাস্তব ভিত্তি আছে তা এই মতবাদে 
স্পষ্টত স্বীকৃত হয়েছে । কিন্তু ধর্ম যদি প্রকৃতই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে মানুষের 
কাছে এসে থাকে, তাহলে তা এসেছে পর্যায়ক্রমে মানুষের চেতনার 
ক্রমবিবর্তনের পথে। ঈশ্বর যদি গ্রত্যাদদেশের মাধ্যমে মানুষের কাছে নিজেকে 
গ্রকাশ করে থাকেন, তাহলে তা করেছেন এযনভাবে ক্রষে ক্রমে যে, মাছষের 
চেতনাও তার জন্ত ধীরে ধীরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রস্তত হয়েছে। স্তরাং 
ধর্মের সকল তত্ব নিশ্চয়ই আদি মানবের কাছে সম্পূর্ণরূপে উদঘাটিত হয় নি। 
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তাছাড়া, মাছষের কাছে ঈশ্বরের এই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানুষের সমগ্র 
জীবনকে প্রভাবিত করে, কেবলমাত্র কতকগুলি ধারণারূপে নয়। বিবর্তনবাদ 
এই কথ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সব কিছুর মত মানুষের মনেরও ক্রমবিবর্তন 
ঘটেছে আদিকাল থেকে আধুনিক কালে । যে সব উন্নত ধারণা ও তত্ব 
আদি প্রত্যাদেশে মানুষের কাছে প্রকাশ কর! হয়েছিল বলে 'প্রত্যাদেশবাদীরা 
মনে করেন, সেগুলি যে আদি মানবের চেতনার পক্ষে গ্রহণ ও ধারণযোগ্য 
ছিল ত৷ কল্পনা করা যায় না। আধুনিক স্থসভ্য সথসংস্কত মানুষের কাছে ঘা 
সহজগ্রাহ, আদ্দিম মানবের চেতনায় ত] ছিল ছুর্বোধ্য, অজ্ঞেয় । সুতরাং 
ধর্মের আদিম রূপ ষে প্রত্যাদদেশের মত এত সুসম্পূর্ণ ও স্থসংহত ছিল না, ত। 
সহজেই অনুমান করা ষায়। 

() অতিৰর্তী ঈশ্বরবাদ (91922) ধর্মের উৎপতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় 
মতটি হ'ল অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ অতিবতা ঈশ্বরবাদীর্দের মত। এ'রা 
প্রত্যাদ্দেশবাদ খণ্ডন করে মানুষের বুদ্ধি ও যুক্তিক্ষমতার মধ্যেই ধর্মের উৎসের 
সন্ধান পেয়েছেন । এদের মতে ধর্মের যূল সত্যগুলি, অর্থাৎ, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, 
আত্মার অবিনশ্বরতা, নীতির প্রাধান্ত ইত্যাদি সত্যগুলি যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহথ ; 
এবং যেহেতু বুদ্ধি ও যুক্তিক্ষমতা মানুষের সহজাত, অতএব এই সব সত্য 
স্বাভাবিকভাবেই আদি মান্রষের বুদ্ধির কাছে প্রতিভাত হয়। কিন্তু পরৰত্তণ 
কালে ধূর্ত পুরোছিতরা, অনুষ্ঠান ও আচারগত ধর্ষের সৃষ্টি করে। এই সব 
পুরোছিতদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের সহজ বিশ্বাস ও ভয়ের, 
সুযোগ নিয়ে তার্দের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা ও তাদের ওপর যথেচ্ছ কর্তৃত্ব 
করা। ্থতরাং বিশুদ্ধ ধর্ম ছিল আদি মানুষের বুদ্ধির কাছে প্রকাশিত, 
স্বাভাবিক ধর্ম | এই স্বাভাবিক ধর্ম পুরোহিত-প্রবতিত প্রথা ও অনুষ্ঠানের 
দ্বার দূষিত হয় নি। এই ঈশ্বরবাদ অবশ্ত গ্রী্রীয় প্রত্যাদ্দেশকে অস্বীকার 
করে নি, এবং বাইবলকেও অগ্রাহ করে নি। অতিবতখ্‌ ঈশ্বরবাদীদের 
মতে খ্রীট্টীয় প্রত্যার্দেশ বা বাইব্‌লে এমন কিছু নেই যা মানুষের স্বাভাবিক 
বুদ্ধি দ্বার। গ্রাহু নয়। অবোধ ও রহস্যময় প্রত্যার্দেশকেই তারা৷ সমালোচনা, 
করেছেন। বুদ্ধির প্রাধান্য স্বীকার করায় এই ঈশ্বরবাদীদদের এক অর্থে 
বুদ্ধিবাদদী বল যায়) এবং ধর্মকে তার! স্বাভাবিক মনে করেন বলে, তাদের 
মতবাদ্দকে স্বভাববাদও বল! চলে। যাই হ'ক, অভিবর্তী ঈশ্বরবাদীদের 

"মতে ধর্মের ছু'টি প্রধান উতপ-_মানুষের বুদ্ধি হ'ল শ্বাভাবক বিশ্রদ্ধ ধর্মের 
উৎস, এবং পুরোহিতদের শ্বেচ্ছারুত প্রতারণ। হ'ল আচারগত এঁতিহাসিক 
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ধর্মগুলির উৎস। ্বাভাবিক ধর্ম বলতে তারা সমস্ত ধর্মের মধ্যে থে সব 
সাধারণ ব1 সামান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখ! যায় সেগুলির কথাই বোঝাতে 
চেয়েছেন । কারণ, তার্ধের মতে এগুলিই হ'ল সময ধর্মের মূল কথা । এই 
মত সরবেরীর লর্ড হার্বাট (1019. 76,62৮ ০৫ 092০০: ) ও জন টুল্যাণ্ড 
(5০৮00 [01559 ) প্রথম প্রবর্তন করেন । পরে অবশ্য কিছু করালী চিন্তানায়ক 
এই মত গ্রহণ করেন অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে । এই বিষয়ে প্রথমোক্ত 
ছুই দ্বার্শনিকের লেখা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৬৬৩ ও ১৬৯৩, 
্ষ্টাবে। ূ | 

ধর্মের উৎস সম্বন্ধে এই মতবাদ পরবর্তীকালে সমালোচিত হয়েছে । 
প্রথমত, এই মত অমনোবিষ্ঠান্থলভ । কারণ, এই মতে ধর্মের উৎস হিসেবে 
প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বুদ্ধিকে ; অথচ ধর্মের উৎপত্তির ব্যাপারে মানুষের 
আবেগ ও অনুভূতির মুল্য কিছু কম নয়; এবং এই আবেগ ও অনুভূতিকে 
বাদ দিয়ে মানব মনে ধর্মের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয়। 

দ্বিতীয়ত, পূর্বোক্ত মতবার্দের মত এই মতবাদেও মানব-মনে ধর্মের 
ক্রমবিবর্তনকে স্বীকার করা হয় নি। অন্য সব কিছুর মত মানুষের ধর্ম- 
চেতনারও ক্রমবিবর্তন ঘটেছে আদিকাল থেকে আধুনিক কালে | আদিম 
মানুষের বুদ্ধি এত উন্নত ছিল যে, ধর্মের সকল যৃল তত্ব তার কাছে স্পষ্টত 
প্রতিভাত হয়েছিল-_-এ-কথা কল্পনা কর] যায় না। স্থতরাং এই মতবাদে 
ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সস্থন্ধে ইতিহাস-চেতনার অভাব দেখা যায় । 


তৃতীয়ত, সমস্ত এতিহাসিক ধর্মগুলিই যে পুরোহিতদবের কপটতা। ও 
্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা] থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, এটি এ্তিহাসিক সত্য নয়। যদিও 
এ-কথা ঠিক যে, পুরোছিতর। অনেক সময়ই মাহুষের ধর্মীয় আবেগকে 
নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়াছে, কিন্ত তা সম্ভব হয়েছে, যাহ 
পূর্বের থেকেই ধর্মীয় ভাবে ভাবিত ছিল বলেই। ৷ ম্বাভাবিক ভাবে 
মানুষের চেতনার মধ্যে বর্তমান ছিল, তা'ই তার। কাজে লাগিয়েছে মাত্র । 
পুরোছিতরা। ধর্মের শ্টা। নয়, ধর্মের রক্ষাকর্তী। ধর্মের প্ররৃত প্রবন্তা ও 
শরষ্টাী ছিলেন মহাপুরুষ ও অৰতারগণ। এদের কেউই ধর্ষের আচারগত ' 
দিকটির. বিশেষ কোন মূল্য দেন নি। গ্ররুতপক্ষে কোন মহৎ ধর্মের 
এঁতিহাসিক উৎপত্ভিই পুরোহিতদের থেকে হয়নি। ধর্মের এই ধরনের 
পুরোহিতবাদী ব্যাখ্যা দেন কার্ল মার্কস্‌ ( ৪.৪: 2: ) উনবিংশ শতকের . 
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মধ্যভাগে, অবন্ত সম্পূর্ণ অন্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে 
আলোচনা করব। 

ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক রানি রানািি নি আমর! 
এখন ধর্মের উৎস সম্পক্ীয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক মন্তবাদগুলি আলোচনা করব। 
আমর] পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ধর্ষের উৎস সম্পর্কে আলোচনায় আমর! 
বৃবিদ ও মনোবিদ্দের সাহায্য পেতে পারি, অর্থাৎ ধর্ষের উৎপতি সম্পর্কে 
আলোচন। ছু'টি দৃিকোণ থেকে হ'তে পারে। নৃৰিস্ভার দৃষ্টিতে ধর্মের 
এঁতিহাসিক উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা! করা হয়। মানব জাতির ৰিবর্তনের 
ঠিক কোন্‌ পর্যায়ে তার মনে ধর্মের উদয় হয়? মাহুষের ধর্মীয় প্রকৃতির 
প্রাথমিক প্রকাশ কি ভাৰে ঘটেছিল ? ধর্মের প্রাথমিক রূপই ব! কি ছিল, ষ1 
থেকে পরবর্তা কাজে অন্তান্য ধর্মের ৰিবর্তন ঘটে বলে সিদ্ধাস্ত করা যায় ?__ 
ইত্যাদি প্রশ্ন নৃবিষ্তার আলোচ্য । অপরপক্ষে, মনোবিদ্ভার কাঁজ হ'ল ধর্মের 
মানসিক উৎস অনুসন্ধান করা । কেবল উৎপত্তিকালে নয়, সর্বকালে ও সব- 
ক্ষেত্রে ঠিক কোন্‌ মানসিকতা মানব-মনে ধর্মীয় ভাবের ভিত্তি? মানব মনের 
ঠিক কোন্‌ আবেগ, উদ্দেশ্ঠ, প্রেরণ! বা অভাববোধ তার মধ্যে অতিগ্রারত 
সভার অন্থভূতি জাগায় এবং সেই সম্ভার সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলিত করতে 
ও তাচঘায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করে? মানুষের মানসিক গঠনের মধ্যে 
এমন কি আছে ঘ। তাকে এমন ধরনের ক্রিয়। অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত করে যাকে 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আখ্যা দেওয়া! ঘেতে পারে? --এই সব"প্রপ্নের আলোচন। 
হয় মনোবিষ্ঠায়। তবে এথানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই 
উভয় দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র নয়, অর্থাৎ একটির আলোচনায় অপরটির 
সাহাধ্য বিশেষভাবে প্রয়োজন । নৃবিষ্যা একাস্তভাবে মনোবিদ্যানির্ভর | 
কারণ, আদি মানবের আচার-ব্যবহার ও জীবন-যাআার কোনে। লিখিত 
ইতিহাস নেই, স্থৃতরাং নৃবিষ্যার সিদ্ধান্তগুলি প্রায়ই মনোবিস্ভানির্ভর অন্ধুমান- 
যাত। আদিম মানবের ব্যবহার জান] সম্ভব নয় বলেই নৃৰিদূকে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই আধুনিক কালের আদিম ও বন্য মাস্ছষের ব্যবহার ও মানসিকতা এবং 
শিশু-মনগ্তত্বের ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত করতে হয়। যে কোন সামাজিক 
প্রথা বা অনুষ্ঠান সন্বদ্ধে এ কথ| ধেমন সত্য, ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমৰিকাশ 
সম্পর্কেও ঠিক তেমনই সত্য । বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বর্তমান কালের আদিম 
শপ বন্ত মানবের জীবনে ধর্মের অস্ধিত্ব ও রূপ সম্পর্কে অনেক তথা পাওয়া 
গেলেও আদিম ও প্রাথমিক অবস্থায় ধর্মের রূপ ঠিক কি ছিল, এ সব্বন্ধে 
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অন্যান বা আন্দাজ কর! বায় মা, সঠিক, নিভূর্ল সিদ্ধান্ত কর! যায় না। 
অতীত, বিশেষতঃ সেই প্রাগৈতিহাসিক অতীত, আমাদের কাছে অনেকাংশেই 
অন্ধকারাচ্ছন্ন ও চির-অজ্ঞাত। আমাদের সিদ্ধান্তের যার্থাথা অনেকাংশেই 
নির্ভর করে আদিম মানবের মনোবৃতি সন্বদ্ধে আমানের মনভ্যাত্বিক অস্তদৃষ্টির 
ওপর । স্থতরাং আমরা প্রথমে ধর্মের উৎপত্ভি সম্পৰ্ধয় কতকগুলি আধুনিক 
নৃবিষ্ভাগত মতামত আলোচনার পর এ সম্বন্ধে মনস্তাত্বিক আলোচন। করৰ; 
কারণ, আমরা পূর্বেই বলেছি, আদি মানবের আচার-ব্যবহার অনুষ্ঠানশ্প্রথ। 
সম্বন্ধে কোন আলোচনাই মনঘ্তাত্বিক আলোচনাকে বাদ ছ্িয়ে সম্পূর্ণ হ'তে 
পারে না। অবশ্ঠ স্থানাভাবে আমর। অপেক্ষারুত প্রধান নৃবিষ্যাগত মতবাছ- 
গুলি নিয়েই আলোচন! করব, এবং আশ করি এগুলি থেকেই আদি মানবের 
ধর্ম-জীবন ও ধর্ম-চিস্তা সম্পর্কে সাধারণ ধারণায় আসা সব হবে। 

০) টাইলর (:1০-) প্রৰব্তিত জর্বপ্রাণবাদীয্স মতবাদ 
(410100160)--টাইলর তার “মাদিম সংস্কৃতি” (00016159 09160:9) নামক 
গ্রন্থে এই মতবাদ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার এই গ্রস্থকে এই বিষয়ে 
প্রথম ও বৈজ্ঞানিক দৃিতে প্রামাণিক গ্রন্থ বল! যায়। দুই খণ্ডে রচিত 
টাইলর-এন্ত এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালে। টাইলর এই গ্রন্থে 
দেখাতে চেয়েছেন, মানব সংস্কৃতির বিবর্তনের কোন এক স্তরে মাছষ পর্বত, 
গাছ, নদী, মেঘ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বন্ধগুলিকে তার নিজের মতই সজীব বলে 
মনে করত। এই সব প্রাকৃতিক বস্তর ওপর সে তার নিজের ব্যক্তিত্ব ও 
অভিজ্ঞতাও আরোপ করত। সে কল্পনা করত যে, তার নিজের ক্রিয়া-কলাপ 
যেমন তার নিজের ইচ্ছার দ্বার1 পরিচালিত হয়, ঠিক সেই রকমই প্রাকৃতিক 
বন্তগুলির ক্রিয়া-কলাপের মূলেও তাদের ইচ্ছা কাজ করে । আর টাইলর-এর 
মতে এই ধরনের প্রাণবাদী ধারণাকে ভিত্তি করেই আদিম মানবের জীবনে 
ধর্ষের আবির্ভাব ঘটে। মাহ যখন কল্পনা করত যে, তার প্রাক্কতিক 
পরিবেশের সমস্ত বস্তই সজীব ও সপ্রাণ, তখন সে তাদের মধ্যে কোন কোন 
প্রাকৃতিক শক্তিকে, যাদের সে বিশেষভাবে শক্তিমান বলে বিশ্বাম করত, 
সন্ধষ্ট করতে চাইল এবং যাদের সে দুষ্ট ব1 শত্রু বলে কল্পনা করত, তাদের 
দূর করতে ও এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করল। এই সব বিভিন্ন নৈসগিক শক্তির 
সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াসের মধ্য দিয়েই আদি ধর্ষের হি | 

দিও টাইলর-এর গবেষণ। আদিম সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে নৃবিদ্ভায় ' 
অনেক আলোকপাত করেছে, যদিও আজ একথা! প্রায় সর্বজনম্বীকৃত যে, 


801. .. ধর্ষন 


মানব সংস্কৃতির একটি সুরে সর্বপ্রাপবাদ প্রায় বিশ্বজনীন ছিল, তবুও আদিম 
ধর্ম স্যন্ধে তার ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত নিবিচারে গ্রহণধোগ্য নয়। প্রথমত, 
সর্বপ্রাণবাদ ও ধর্ম ঠিক এক জিনিস নয়। সর্বপ্রাণবানদকে বস্তত এক 
ধরনের জার্দিম ব! গ্রাথষিক দর্শন বলা বায়। অবশ্ট এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে টাইলর সর্বপ্রাণবাদকে ঠিক প্রাথমিক ধর্ম বলেননি । 
ভার মতে সর্বপ্রাপবাদ্দ হ'ল আদি ধর্মের ভিতিম্বরূপ। কিন্ত তবুও বলা 
যায় যে-কোন সপ্রাণ প্রারত বন্ধই মান্ষের মনে ধর্ম-চেতন। জাগায় নি। 
এদের যধ্যে মাত্র কতকগুলিকেই সে পুজা করত অথব1 কেবলমান্মর তাদের 
সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াম করত। এ থেকে অন্থমান কর! মায় যে, 
সর্বপ্রাণবাদী মাস্থষের মনেও ধর্ম-চেতনা ও ধর্ষীয় আবেগের অন্ত উতদ 
ছিল। পৃজ্যের মধ্যে পূজক এমন কিছু পায় যা” তার চেতন তার অন্থ- 
ভূতিকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করে। পুজার মধ্যে আছে নির্বাচন। 
মাহষ, সে আদিমই হোফ আর আধুনিকই হোক, যাকে পূজা করে শ্রদ্ধা 
করে, তাকে অপর সকলের থেকে পৃথকরূপে দেখে । কিন্ত এই নির্বাচন 
সব সময়ই কোন না কোন উদ্দেশ্টের ত্বার। নির্ধারিত হয়। স্থৃতরাং 
আদি মানবের ধর্মীয় আচরণের সূলেও কোন উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে 
ধর্মীয় আচরণের মূল কথ] হ'ল, মানুষ অতিপ্রাকৃত সভার সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করতে চায়। কিন্তু এই অভিপ্রাকৃতের ধারণ! ও সর্বপ্রাণবাদ এক 
নয়। নদী, পাহাড়, মেঘ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বন্তগুলিকে সপ্রাণ কল্পন। 
করলেও, এগুলি আদিম মানবের কাছে শ্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক ৰলেই 
বিবেচিত হ'ত। এগুলির প্রত্যেকটিই যে তার কাছে শ্রদ্বেম ও পুজ্য 
বলে স্বীক্কত হয়েছিল তা৷ নয় । হ্থাতরাং যাকে সে পুজা করত তাকে 
অতিপ্রাকৃত বলে বিশ্বাস করত, আর তার সেই বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত থাকত 
রহস্যবোধ, শ্রদ্ধা, বিশ্ময্ন, ভক্তিমিশ্রিত ভয় ইত্যাদি। ত্থতরাং ধর্ম যে 
সর্বপ্রীণবাদকে ভিতভি করে উদ্ভূত হয়েছিল তা! নয়, বরং বলা যায় আদি 
মানবের ধর্ম-চেতনা তার সর্বপ্রাণের ধারণ ও বিশ্বাসের দ্বার! বিশেষভাবে 
গরভাবিত হয়েছিদ | | 


(দ্বিতীয়ত, দর্শন হিসেবেও র্বশরাণবাদকে আদিম বা! প্রাথমিক বল 
যায়, না। . কারণ, এই বিশ্বাসের মূলে আছে আত্মা বা! প্রাণ জম্পর্কে মান্ছষের 
ধারণ । কিন্ত আদিম মানবের কয্পনাক় আত্মা ব! প্রাণের স্পষ্ট ধারণার 


- ধর্মের এঁতিহাঁসিক উৎপত্তি 1 
অস্তিত্ব সনত্তত্বের বিচারে স্বীকার করা যায় না। আত্মা! বা প্রাণ সম্পর্কে 
ধারণা স্পষ্ট হয় যানসিক বিবর্তনের উচ্চতর স্তয়ে। কিগ্ক তাই বলে 
এ-কথাও স্বীকার কর! যায় না যে, সেই উচ্চতর স্তরে পৌছনোর পৃৰে 
মানব মনে ধর্ম-চেতনার উত্তব হয়নি। কারণ, অতি আর্দিকাল থেকেই 
যেখানেই মাহ্ছষের অস্তিত্ব দেখা! গেছে, সেখানেই কোন না কোন এক 
রূপে ধর্মের অস্তিত্বও দেখা গেছে। সুতরাং সর্বপ্রাপবাদ-স্তরের পূর্বে মানুষের 
ধর্মের কি রূপ ছিল, তা! ঈগল র্যা জা নানার গগারাজ 
আধুনিক গবেষণায় । 


(১) হার্বর্ট স্পেকার (09:99: 9909০9:)-এর প্রেত-ৰাদ (9৮০০৮- 
1175০:)--এই মতের প্রধান প্রবক্ত। হলেন হার্ট স্পেন্সর | তার মতে ধর্মের 
উৎপত্তি হয় প্রেতরূপে আবিভূতি পূর্বপুরুষ পুজার মধ্যে । অতি প্রাচীন 
কাল থেকেই সর্বদেশে মৃত পুরুষদের আত্মার প্রতি পূজা, উপহার ইত্যান্ি 
নিবেদন করার প্রথা প্রচলিত। হার্ট স্পেনসরের মতে এইটিই ছিল 
প্রাথমিক ধর্ম। সম্ভীব মাহুষের নিয়ন্ত্রণ-বহিভূ্তি মৃত পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে 
ভীতি থেকেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উৎপস্ভি। তার মতে জর্বপ্রাণবাদ 
প্রকৃতপক্ষে এই প্রেতপূজা ব। মৃত পূর্বপুরুষ পুজা! থেকেই গৃহীত। কারণ, 
আদি মান্য কল্পন! করত যে, তাদের ফৃত 'পূর্বপুরুষরাই কতকগুলি প্রাকৃতিক 
বন্তফে আশ্রয় করে বাস করে এবং এই কারণেই সেই সব প্রারৃতিক বস্গুলি 
(নদী, গাছ, পাহাড় ইত্যাদি) পৃজ্য। 


এই মতবাদ প্রাচীন ধর্মীয় আচার-অহুষ্ঠানের বিশেষ রূপের সম্পর্কে 
ধারণ দিলেও মনস্তাত্বিক বিচারে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, প্রেতপূজা 
ও ধর্ম ঠিক এক নয়। মানুষ অতি প্রাচীনকাল থেকেই মৃত ব্যক্তির 
আত্মার অগ্ভিদ্ধে বিশ্বাস করে এবং তার উদ্দেশ্যে উপহার ইত্যার্দি নিবেদন 
করে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই কারণে মৃত পূর্বপুরুষমাত্রকেই সে দেবতা 
জ্ঞান করে এ-কথা জোর করে বল। যায় ন1। অনেক ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তির 
আত্মাকে তুষ্ট করার চেষ্টা কর! হয়, যাতে সে কোন রকম ক্ষতির কারণ 
না হয়। প্রেতপূজ। ব্যাপারট। নায়ক-পূজারই আর এক রূপ। কিন্তু 
নায়কপুজা। ও দেবপূজ। বা ঈশ্বরপুজা ঠিক এক জিনিষ, নয়। এমন ক 
জানে পুজা করে না। 





.. দ্বিতীয়ত, এই মতে সর্বপ্রাণবাদকে প্রেতপূজা থেকে গৃহীত একটি 
বিশিষ্ট ধর্ষ বলে স্বীকার করা হয়েছে । কিন্তু প্ররুতপক্ষে প্রেতপৃজাকেই 
অর্বপ্রাণবাদের একটি বিশিষ্ট দূপ বলা যায। যারা যে-কোন প্রারুতিক 
ৰস্তকে সপ্রাণ বলে কল্পনা করে তাদের পক্ষেই মৃত ব্যক্তির আত্মার অস্থিত্থ 
কল্পনা করা সম্ভব।. যাই হোক, এই উভয় মতেই ত্বীকার করা হয়েছে 
যে, মাচছষের ধর্ম-চেতনার যূলে আছে প্রাণ বা আত্মার অন্তিত্বে বিশ্বাস । 
কিন্ত আমর! পূর্বেই বলেছি ষে, মান্ছষ আত্মা সম্বন্ধে ধারণা করতে শিখেছে 
তার মানসিক বিবর্তনের অনেক উচ্চস্তরে । আদিম মানুষের পক্ষে দ্বেহাতি- 
রিক্ত আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। এ-কথা শিশু-মনত্তত্ব ও 
আধুনিক অসভ্য ও বন্ত জাতিগুলির আচার-ব্যবহার থেকেই অন্থমান কর! 
যায়। এই কারণেই প্রেতপূজাকে প্রাথমিক বা আদিম ধর্ষ বল! বায় না। 
 স্বত পূর্বপুরুষদের আত্মাকে পূজা! করবার পূর্বে মাচ্ছষের মধ্যে ধর্ম-চেতনার 
অস্তিত্ব ছিল না, এ কথা কল্পনা করার চেয়ে আত্মার ধারণা স্প্ই হবার 
পূর্বেও মানব মনে ধর্মচেতনার অস্ভিত্ব ছিল, এই সিদ্ধাস্তই বেশি যুক্তিযুক্ত। 
আসলে ধর্ম হ'ল একটি জটিন ব্যাপার এবং কোন একটি মাত্র প্রথা ব 
সামাজিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে ধর্মের উৎপত্তির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা! দেওয়] যায় 
না। নানা অনুভূতি আবেগ ও নান! ধরনের ইচ্ছা ইত্যার্দি থেকে ধর্মের 
উৎপতি। সৃতরাং হার্ট স্পেন্সরের ব্যাখ্যায় অতিসরলীকরণ দোষ ঘটেছে, 
বলা যাক়। | | 


(০) “টোটেম, প্রথা (11০69201520 )-_ অনেকের মতে “টোটেখ” পূজাই 
পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম । “টোটেম* প্রথা আসলে একটি জটিল ব্যাপার। 
উত্তর আমেরিকার “লোহিত ভারতীয়” (7১9৭. 1709197 )-দের মধ্যে এই 
প্রথার বিশেষ প্রচলন দেখতে পাওয়! যায়। অন্যান্য আদি জাতির মধ্যেও 
এই প্রথা প্রচলিত। উত্তর আমেরিকার আর্দিবাসিদের কাছে “টোটেম' 
এক জাতীয় প্রাণী অথব। উদ্ভিদ ( এবং দৃষ্টাস্ত অতি বিরল হলেও ) কখন কখন 
বা জড়বন্ত, যার সঙ্গে তার! বংশগত সম্পর্ক স্বীকার করে। তারা মনে করে 
থে, এই বিশেষ জাতীয় প্রাণী (সর্প, বৃষ, মেধ ইত্যাদি ) তাদের সমগোত্রীয় 
এন কি ভাদের পূর্বপুরুষ । এই 'টোটেম'-এর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্তই 
তার। নিজেঘ্বের একই গোী বা গোত্রের অস্তভূতত বলে মনে করে, এবং অনেক 
সময়েই 'টোটেম? অঙ্গযায়ী ভাবের গোত্রের নামকরণও হয়। টোটেম-কে 
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ঠিক দেবতা বলে গণ্য ক্র? ন। হলেও তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখ! হয় 
এবং সেই অন্থষায়ী তার প্রতি আচরণও করা হয়। “টোটেম'কে সাধারণ 
জাগতিক প্রয়োজনে ব্যবহার কর! হয় নাঃ বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসব ছাড়া 
তাকে হত্যা কর] ব। খান্যকপে গ্রহণ করাও হয় না। “টোটেম+ অর্থে সব 
সময়ই কোন এক বিশেষ জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদকেই বোঝানে। হয়, একটি 
মান প্রাণী বা উদ্ভি্দকে নয়। “টোটেম প্রথা সম্পকাঁয় মতবাদ এক সময় 
(রী উনিশ শতকের শেষভাগ ও বিংশ শতকের প্রথমভাগ ) বিশেষ প্রচলিত 
ছিল। এই মতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন রবার্টসন স্মিথ (7১০)১8%90 
90০16 )। ১৮৮৫ ত্রীষ্টাবে প্রকাশিত তার “সেমীয়দের ধর্ম” (989118809০৫ 
69 99101669 ) গ্রন্থে তিনি এই মত বিশেষ যুক্তি ও তথ্য সহকারে ব্যাখ্য 
করেন। পরবর্তী কালে জীবন্স (95008 ) তার ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রকাশিত 
'ধর্ষের ইতিহাসের ভূষিকা' (40 10062090060] 60 09 77079৮01০01. 
চ617870 গ্রন্থেও এই মত সমর্থন করেন। যদ্দিও রবাটসন স্মিথ-এর মত 
ধর্ষের বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, তবুও তথ্যের 
ভিভিতে এই মতকে ঠিক শ্বীকার করা যায় না। জীবন্দ 'টোটেম” প্রথাকে 
প্রাথমিক ধর্ম বলেছেন । প্রাকৃ-টোটেম' ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও এই 
অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কল্পনাভিত্তিক বলে জীবন্দ মত প্রকাশ 
করেছেন । তার মতে প্রাকৃ-টোটেম” যুগের এতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় 
নাঃ কাজেই প্রাণিপুজাকেই প্রাথমিক পৃজাবিধি বলে বর্ণনা করা ঘেতে পারে। 
এই প্রাণিপূজার স্তরে মান্য ছিল একেশ্বরবার্দে বিশ্বাসী ; এবং বনুদেববাদ 
আসে পরবর্তা কালে এই বিশ্বাসের বিচ্যুতি থেকে । 

নৃবিদ্যায় “টোটেম? পদ্টির সঙ্গে আরও একটি পদ্দও ঘনিষ্টভাবে যুক্ত । 
এই পদটি হল টাবু (18১০০) ॥ পলিনেসীয় (015095790) এই পদ্বটির 
অর্থ কোন বস্ত বা ব্যক্তিন্ন পবিজ্র ( অথব। অপবিভ্র) প্রন্কতি, সেই বস্ত সম্বন্ধে 
যাবতীয় নিষেধ ও সেই সব নিষেধ মান্ত বা! অমান্য করার জন্ত যে শুচিত ব। 
অশ্ুচিতা ঘটে সেগুলি। 197)0% 01010896018 1680509 গ্রন্থে বল হয়েছে 
“টাবু” নৈতিক বিধি-নিষেধ, আইনগত নয় | বর্তমানে অবশ্ত “টাবু বলতে 
প্রধানত পবিত্র ও অপবিভ্র বস্ত ও সেই সম্বন্ধে বিধি নিষেধকেই বোঝাঁনে। 
হয়। অতএব াবুর'র ধারপার সঙ্গে অসাধারপত্বের ধারণ। জড়িত আছে ; 


1. 1715090107999019, 72185700105, 1969. 4৮. 1500. 


. গ্রধু | টা ধর্মন্্শন রা | 

আর পলিমেসীর ভাষায় “টারু'র বিপরীত পদ হ'ল নোয়া (০০৪), অর্থ, 
 নাধারণ? | যেখানেই “টোটেম" প্রথা প্রচলিত আছে, লেখানেই “টোটেম' 
সন্বদ্ধে “টাবু' প্রচলিত আছে; অর্থাৎ 'টোটেম+ সম্বন্ধে যে-সব বিধিনিষেধ 
আছে লেগুলিকেই 'টাবু, বলা হয়। একদিক থেকে 'টাবু'কে 'মানা'র 
বিপরীত ধারণ। বল! যায়। “মানা? সদর্থক ও অস্ভিবাচক পদ, “টাবৃ” নঞর্থক 
ও নাস্ভিবাচক। “টোটেম্*-এর মধ্যে মানা” আছে বলে বিশ্বাস করা হয় 
আর লেই কারণেই “টোটেম'-এর বিশিষ্টতা। আবার “টোটেম” সম্বন্ধে 
কতকগুলি 'টাবু” বা বিধিনিষেধ মেনে চল! হয় । স্থতরাং “টোটেম? প্রথার 
মধ্যেই “টোটেম+ সম্বন্ধে “টাবু” ব। বিধি-নিষেধের প্রচলন দেখা যায় । টাবু 
মাধ্যমেও 'টোটেম'-এর বৈশিষ্ট্যই শ্ছচিত হয় নঞর্থকভাবে । “মান পদের 
অর্থ পরবর্তী আলোচনায় স্পষ্ট হবে। | 


আদি ধর্মের ব্যাখ্যা হিসেবে টোটেমবাদ গ্রাহ্থ নয়। নৃবিগ্তার আধুনিক 
গবেষণাক্স প্রমাণ হয়েছে যে, সমস্ত ধর্মই ঘে “টোটেম+ প্রথার মধ্য দিয়ে 
বিবতিত হয়েছে, এ-কথা সত্য নয়। 'টোটেম” প্রথা খুবই প্রাঙ্গীন, 
সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্রথ| সর্বন্ত প্রচলিত ছিল কি না, এ-সম্বন্ধে সন্দেহের 
অবকাশ আছে। এমন অনেক আদিম জাতি আছে, যাদের মধ্যে '“টোটেম' 
প্রথার প্রচলন নেই, অথচ তাদের মধ্যে গোষ্ঠী ব। দলভেদ আছে । যেমন, 
আন্দামান হ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বা সিংহলের আদিম 
অধিবাসীদের মধ্যে 'টোটেম” প্রথা দেখ! যায় না; অথচ এই জাতিগুলির 
আদিমতা কম নয়। আবার কোন কোন জাতির মধ্যে “টোটেম, 
প্রথার চলন থাকলেও, “টোটেম'কে তারা ঠিক দেবতা ব। ঈশ্বর-জ্ঞানে 
পূজা! করে না। এক কথায় বলগতে গেলে, “টোটেম' প্রথাকে ঠিক আদিম 
ধর্ম বল] যায় না, যদিও অনেক আদিম ধর্মের সঙ্গেই “টোটেম” প্রথার 
সম্পর্ক আছে। অতএব “টোটেম? প্রথাকে ঠিক আদিম ধর্ম না বলে একে 
একটি আদিম সমাজ ও গোর্ঠী-বন্ধন প্রথ! বলা যায়। ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী 
তুখ রা (3357910) “টোটেম” প্রথাকে অন্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 
তার ষতে ধর্ম হ'ল একটি সামাজিক ব্যাপার। ধর্মের মূল কথ হ'ল এক, 
রহন্তময় শক্তির অহভূতি। এই শক্তিকে আদিম মানুষ অলঙ্য্য বলে মনে 
করছ। কিন্ত যে রহস্যময় শক্তির প্রভাব সে নিজের ওপর অন্থুভব করত 
তা' ছিল সামাজিক শক্তি। “টোটেম' ছিল এই সামাজিক শক্তির প্রতীক, 
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এবং “টোন্টেষ*কে মানার অর্থ হ'ল ব্যক্তির ওপর সাজের এবং সামাজিক 
প্রথা, ব্বীতি-নীতি ইত্যাদির প্রাধান্তকে যেনে নেওয়া । “ছুখযা”র বিরুদ্ধে 
বল যায় যে, ধর্ম সামাজিক ব্যাপার হলেও “টোটেম, প্রথ! ধর্মের প্রাথমিক 
রূপ কি না, এ-সম্বদ্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাছাড়া “টোটেম”- 
এর শক্তি কোন রহস্যময় নৈব্যক্তিক শক্তি হলেও সেটি সাষাজিক শক্তি 
বলে আদি মানবের কাছে বিবেচিত হয় নি। কারণ, আদিম ষানবের মনে 
সমাজ সম্বন্ধে কোন ধারণ ছিল না, এবং সে যে-শক্তিকে স্বীকার করত, 
তার কোন নির্দিষ্ট রপও ছিল না, তা” ছিল এক অস্পষ্ট রহস্যময় কোন 
নৈর্যক্তিক শক্তি। যা"ই হ'ক, “ছুখাযার'র মত সম্পর্ণরূপে স্বীকার করা 
না গেলেও এর মধ্যে যে কিছু সত্য আছে, সন্দেহ নেই। কারণ 'ছুখ'া, 
ক্বীকার করেছেন যে, আদিম মানবমনে ধর্মের উৎপত্তি হয় এক রহস্যময় 
অতিমানবীয় ও নৈর্যক্তিক শক্তির অন্তৃতি থেকে এবং তৎসম্পকিত 
আবেগ ব' প্রক্ষোভ (60206102) থেকে, কোন নির্দি্ ব্যক্তিসত্বা বা আত্ম! 
ইত্যাদির বোধ থেকে নয়। হতরাং তিনি ধর্মের প্রাকৃ-প্রণবাদীয় অবস্থার 
কথা স্বীকার করেছেন । আমরা এখন এই প্রাকৃ-প্রাণবাদীয় আদিষ ধর্মের 
সম্পর্কে আলোচন। করব। 


প্রাক-প্রাণবাদীয় (7:০-501098560) ধর্ম £ মানা” ধারণা_আধুনিক 
নৃবিদ্‌ ও গবেষকদের মতে ধর্মের উৎপতি হয় এক প্রাক-প্রাণবাদীয় অবস্থায়, 
অর্থাৎ যে অবস্থায় মানব-মনে প্রাণ বা! চেতন পদার্থের ধারণ। স্পষ্ট হয় নি। 
তাদের মতে 'ইন্দ্রজাল' (14881০)-এর মতই ধর্মের উৎপত্তি হয় আদিম মানব- 
মনে এক বা একাধিক নৈর্ব্যক্তিক রহস্যময় শক্তির অস্পষ্ট ধারণ! এবং সেই 
শক্তি বা শক্তিসযূহের প্রতি ভক্তিমি শ্রিত ভয়ের অন্থতৃতি থেকে । এই শক্তি 
“মেলানেসীয়” 00918795357) ছবীপপুঙ্জের আদিম অধিবাসীদের ভাষায় “মান? 
বলে ব্যক্ত হয়েছে । আরও অন্ত অনেক আর্দিম ভাষাতেও এই শক্তির 
উল্লেখ পাওয়। যায় ; এবং বিভিন্ন দেশের আদিম সংস্কৃতিতে এই জাতীয় কোন 
এক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রমাণও পাওয়।যায়। 'মানা” পদটি মেলানেসীয় 
আদিবাসীদের ভাষায় পাওয়া গেলেও এ রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তিকে 
বোঝানোর জন্ত নৃবিদ্তায় এ পফ-ব্যবহার কর] হয়। নৃবিষ্ভায় এই “মানা” 
শব্দ সর্বপ্রথম সাধারণ অর্থে প্রয়োগ করেন “বিশপ কাভিপ্টন' (98009 
0০:93000) তার “মেলানেসীয়গণ৮ (26 11618595188) গ্রন্থে | আদিষ 
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মনে এই 'মানা'র আবেগগত মুল্য থাকলেও টিক 
কিছুই ছিল ন!। ন্থুতরাং আদিম মানবের কাছে 'মানা'র বুদ্ধিগত রূপ ঠিক 
কি ছিল তা জান যায় না, এবং তা জানতে গেলে হয়ত তার আধিয় ও সরল 
মানসিকতাকেই অন্বীকার করতে হবে। কারণ, মানব-সংস্ৃতির সেই আছি 
যুগে মানব-ষনে কোন বস্ত সম্বন্ধে, বিশেষত কোন অতীক্জিয় ও বিষুর্ত 
(9086:8০9) বন্ত সন্বদ্ধে কোন নির্দিষ্ট ধারণার অস্তিত্বের কথা কল্পনা করার অর্থ 
মানব-মন ও মানব-সংস্কতির ক্রমবিবর্তন ও ক্রমোন্নতিকে অন্বীকার কর! । 
বস্তত আদি মানবের কাছে 'মান।” এক সর্বব্যাপী অতীন্দ্রিয় শক্তি হ। অদ্ভূত 
ভাবে কাজ করতে পারে এবং যেকোনও বস্তর মধ্যে বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত 
হতে পারে। এর ব্যক্তিক ব! নৈর্ব্যক্তিক কোন নির্দিষ্ট রূপ না থাকলেও এটি 
ঠিক জড়-শক্তি নয়, এক রহস্যময় মানসিক শক্তি বা চিৎ-শক্তি। অবশ্ত মনে 
রাখতে হবে যে, আদি মানবের নে জড় ও চেতনের পার্থক্য মোটেই স্পষ্ট 
ছিল না। এই শক্তি সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকলেও কোন বিশেষ বস্ত ব1 ব্যকির মধ্যে 
কখন কখন ঘনীভূত হয় এবং এই শক্তির উপর মানুষ নিজের ভাল ব মন্দের 
জন্ত নির্ভর করে। এই রহস্যময় শক্তিই অসাধারণ ব্যক্তি, বন্ত বা ঘটনার 
মধ্যে প্রকাশিত হয়। কোন ব্যক্তি ষ্দি কোন কাজে বিশেষ পারদুশিতা। ব1 
শক্তির পরিচয় দেয়, তাহলে তার মধ্যে 'মানাঃ আছে বলেই তা। সব হয়। এই 
“মানা, কোন জড় বস্তকেও আশ্রয় করে থাকতে পারে, এবং তা ধারণ করলে 
মান্য সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। এর থেকেই মাছুলি বা এ 
জাতীয় কোন বন্ত-ধারণ-প্রথার প্রচলন হয়। যে-অন্ত্র দিয়ে শত্রু অথবা 
শিকারের উপর মারাত্মক আঘাত কর যায়, তার মধ্যেও “মানা” আছে। 
এই 'মানা'র জন্তই কোন “টোটেম' প্রাণীর মধ্যে বিশেষ শক্তি থাকে বা সেই 
প্রাণী বিশেষ ভাবে পৃজ্য বলে বিবেচিত হয় এবং 'টোটেম*-আশ্রিত “মানা'কে 
আহরণ করার জন্তেই বিশেষ উৎসবে বা অনুষ্ঠানে 'টোটেম' ভক্ষণ করা হয়। 
“মানা'র অন্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস ও “মানা'র ব্যবহার সম্বন্ধে এই ধরনের অনেক 
উদ্ধাহরণই নৃবিদ্ধের রচনায় পাওয়া ঘায়। এখানে ষনে রাখতে হবে যে, 
“ঘানার ধারণার সঙ্গে জড়িত থাকে গভীর আবেগ ও অনুভূতি । সুতরাং 
আদি মানবের কাছে 'মানা” কেবল একটি বাস্তব শক্তিমা নয়, 'ঘানা' হ'ল 
এমগ্ল এক শি যার ব্যাপাযে তার আছে গভীর আবেগ আছে ভক্তিমিশ্রিত 

ভয়, আছে বিস্ময় । | 


-.. ধর্মের এতিহাসিক উৎপত্তি 7 
_ এই 'বানা'র ধারপার মধ্যেই ইঞ্রজাল ও ধর্মের এক এবং সামান্ 
(00205002) উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় । প্রাকৃ-প্রাণবানীয় ধর্ম ছিল অতিজ্ত্রীয় 
সর্বব্যাপী এক শক্তির ব্যাপারে মানুষের ভক্তিষিশ্রিত ভয়, রহস্য-বোধ ও 
বিস্ন্ন থেকে উত্ভূত। এই মানসিকতা সর্বপ্রাণের ধারণার তুলনায় প্রাচীন ও 
আদিম । অতএব দেখ! গেল ষে, ধর্মের উৎস ও প্রাথমিক রূপ সম্বন্ধে 
নৃতাত্বিক প্রশ্নের ষথাষথ উত্তর মেলে মনোবিষ্ঠায়। আদিম ধর্মের উৎসের 
সন্ধান করতে হবে আদি মানবের মানসিকতার মধ্যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
পরিস্থিতিতে উদ্ভুত তার নান! অনুভূতি ও আবেগসঞ্জাত নান। প্রতিক্রিয়ার 
মধ্যে। 


ইত্্জাল (4581০) ও ধর্ম 


অতি প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মের সঙ্গে ইন্দ্রজালের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ | 
আদিম সংস্কৃতিতে এক্রজালিক ও ধর্মীয় অহুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য করা 
যায় না। আদি ধর্মায় আচার অনুষ্ঠানের অনেকগুলিই এ্রন্রজাজিক ; 
আবার এক্রজালিক অনুষ্ঠানের অনেকগুলিই আর্দি সংস্কৃতিতে ধর্মীয়. বলেই 
গৃহীত হম্ত। ইঞ্জজাল হ'ল কোন অতিপ্রাকৃত শক্তিকে মানুষের কোন 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োগ কর । এর ছুটি বৈশিষ্ট্য হ'ল অতিপ্রারূত 
শক্তি ও কার্ধ-কারণ নীতিতে বিশ্বাস। তবে এন্দ্রজালিক কার্ধ-কারণ ঠিক 
' বৈজ্ঞানিক কার্ধ-কারণ নয়। এন্্রজোলিক কার্ধ-কারণ আয়লে ভাবাহ্ষ্গ- 
নির্ভর, বৈজ্ঞানিক 'নিরীক্ষা বা পরীক্ষা-নির্ভর নয়। স্থতরাং ইন্দ্রজান 
ভ্রান্ত কার্ধ-করণ কর্পনাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে । তাই ইন্দ্রজালে প্রতীকের 
ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয় । কখন ইন্দ্রজালে কোন এক শক্তিমান ও 
মারাত্মক জীবের শাস্তির বিধান কর। হয় তারই অনুরূপ কোন জড় ব! তুর্বল 
চেতন পদার্থকে শান্তি দিয়ে। আবার কখন বা বিশেষ মন্ত্রপাঠ ও ক্রিয়া 
ইত্যান্বির সাহায্যে কোন অতীন্দ্রিয় শক্তিকে বিশেষ কোন মানবিক উদ্দেস্ঠ 
সাধনের কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়। এই ধরনের ক্রিয়ার সে এ 
উদ্দেন্তেরও সচরাচর কোন আহ্্যঙ্গিক সম্বদ্ধ লক্ষ্য কর] ষায়। যা'ই হক, এক 
কথায় ইন্দ্রজাল হ'ল এক ধরনের কন্পিতবিজ্ঞান (59590-9019006) | 
ইন্জজালের মত ধর্মের সুলেও আছে অতিপ্রাকতে বিশ্বাস। হুতরাং আদিকাল 
থেকেই ধর্মীয় ও এজজালিক অনুষ্ঠান পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত । ধর্মীয় আচার ও 
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অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই ইজখানের অস্তিত্ব দেখ। যায়, এবং রী 
জালকেও অনেক সমস্ই ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'তে 
দেখা যায়। এই কারণেই উভয়ের সন্বদ্ধ নিয়ে নৃবিদ্দের মধ্যে অনেক গবেষণ। 
ও আলোচন1 হয়েছে। ইন্জাল 'ও ধর্মের মধ্যে যুক্তিগত (1:081081) অথবা 
কালগত (76:090791) পূর্বতনত্ব (9:70085) কার? অর্থাৎ, এদের বধ্যে 
কোনটি কার ভির্তি, এবং কোনটি পূর্বে ও কোনটি পরে আবিভূতি হয়? এক 
কথায়, এই ছু*টির মধ্যে কোন উৎপত্তিগত ও ক্রমিক সম্পর্ক আছে, ন!, 
উৎপত্তির দিক থেকে এরা পরম্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও দ্বাধীন, ইত্যাদি প্রশ্নে 
নৃবিদর্দের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। 


(1) কারে! কারো মতে ধর্ম ইন্দ্রজালের পূর্বতন । জীবন্দ তার “ধর্মের 
ইতিহাসের ভূমিকা”, গ্রস্থে বলেছেন অতিগ্রাকৃতে বিশ্বাস বে! ধর্ম) ইন্দ্রজালে 
বিশ্বাসের পূর্বতন এবং ধেখানেই ইন্দ্রজালের আবির্ভাব ঘটেছে, তা ঘটেছে, 
ধর্ষের অবনতিরূপে ।* তার মতে ধর্মের আরম বিশ্তুদ্ধ একেশ্বরবাদে । পরবর্তী 
কালে ধর্মের মধ্যে নানা ধরনের অবিশুদ্ধি ও দৌব দেখ] দেয় এবং ধর্মের 
আচারগত দিকটিই প্রধান হয়ে ওঠে; আর. এই ভাবেই ধর্ম রূপ নেয় 
ইন্্রজালের | 


জীবন্সের মতের সমালোচনায় বলা যায় যে; তিনি তার গ্রন্থে ধর্ম ও 
ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে তার মতবাদের মধ্যে চিস্তাগত সামঞ্জন্ত রক্ষা করতে পারেন 
নি। কারণ, এ একই গ্রন্থে এবং একই বাক্যের প্রথম অংশে তিনি শ্বীকার, 
করেছেন যে, ধর্ম ও ইন্দ্রজালের উৎস পরস্পর থেকে ভিন্ন। এই দোষ 
ব্যতিরেকেও জীবনের মত অধিকাংশ নৃবিদই ত্বীকার করেন না। অবশ্য 
তার মতের উল্লেখযোগ্য ও গ্রহণীয় অংশ হ'ল এই যে, ক্রমবিবর্তন 
(0%0198)00) বলতে কেবলমাত্র ক্রমোন্নতিই বোঝায় না। ধর্ম ও ইন জজাল 
স্বদ্ধে প্রায় সর্বজনম্বীরুত প্রকল্পটি হ'ল, আদিম ধর্ম হ'ল অত্যন্ত স্থূল, এবং 
আদিম অবস্থায় ধর্ম ও ইন্জালের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করা যায় না।, 

” (৪) ধর্ম ও ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতটি হ'ল ইন্রজাল থেকেই ধর্মের 
উদ্ভব ঘ্টেছে। এ সম্বন্ধে এখানে স্যর জেম্স্‌ ফ্রেজার (91 81095 মা820)- 
এর মত উন্্েখ কর! যেতে পারে। ফ্রেজার তীর “বর্ণ শাখা” (3189০ 
1১০88) গ্রন্থে এ সন্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে বলেছেন, মানব-সংস্কৃতি ও চিন্তার 
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করমবিবরতনের ইতিহাসে ইন্দ্জালের অস্তিত্ব ষবেখা যায় অপেক্ষাকৃত নিয়তর 
পর্যায়ে এবং ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে । ফ্রেজার মনে করেন, ভাবান্ুষজের 
্রাস্ত প্রয়োগ থেকেই ইন্দ্রজালের উৎপত্তি । যে-সব বস্তর মধ্যে বস্তত কার্ধ- 
কারণ সম্বন্ধ নেই, সেই সব বস্তর মধ্যে কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ কল্পনাকে ভিত্তি করেই 
গড়ে ওঠে এজ্জালিক ব্যবহার-বিধি বা প্রথা । কিন্তু এই কায়নিক কার্য- 
কারণ সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় এবং এক্সজালিক অনুষ্ঠান 
অনেক ক্ষেত্রেই অকৃতকার্ধ হওয়ায় আদি মানব-গোরঠীর মধ্যে যার অপেক্ষাকৃত 
বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল, তারা ইন্দ্রজালের অসারতা ও হিথ্যাত্ব অনুভব করে এবং 
প্রকৃতি সম্বন্ধে অধিক সত্য ও যথার্থ ধারণার প্রয়াসী হয়, এবং প্রকৃতির 
সভ্ভাবনাকে আরও উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। স্থতরাং 
ইন্্রজালের ব্যাপারে মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতাই মানুষকে অতীন্দ্িয় শক্তির 
সদ্ধ্যবহারে প্রবৃত্ত করল। মানুষ তখন তারই মত ব্যক্তিত্বশালী কিন্তু তার চেয়ে 
অনেক বেশী শক্তিমান সভা, অর্থাৎ, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে বিনভ্রভাবে 
নিব্দেন করতে চাইল ১ নিজের কল্যাণের জন্ত তার করুণ! ভিক্ষা করল। 
স্থৃতরাং ইন্দ্রজালের যুগ ধীরে ধীরে পরিণত হু*ল ধর্ষের যুগে । ইন্দ্রজাল ও ধর্ম, 
এ ছু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মনোবুত্ভি থেকে উদ্ভৃত। তাই ধর্ষের 
উৎপত্তিতে ইন্দ্রজালের কোন প্রত্যক্ষ (608161%6) অবদান নেই, আছে পরোক্ষ 
অবদ্দান। এক কথায়, ইন্দ্রজালের ব্যাপারে মানুষের অসফলতা৷ ও হতাশাই 
মানুষের ধর্ম-চেতনার উৎপত্তির কারণ । 


ইন্দ্রজাল ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় ফ্রেজারের মতে চিস্তার অনেক 
মূল্যবান উপাদান থাকলেও, ইন্জজাল ও ধর্মকে তিনি যে-ভাবে পরস্পর 
বিরোধী বলে দেখিয়েছেন, তা শ্বীকার কর] যায় না। এখানেও ধর্ষের 
উৎপত্তির বুদ্ধিবা্ী ব্যাখ্য। দেওয়1 হয়েছে। আদি মানবকে অনেক বেশী 
যুক্তিবাদী বলে করন! কর! হয়েছে । ধরে নেওয়। হয়েছে, আদি মানব এমন 
ছিল, যার পক্ষে ইন্্রজাল ও ধর্মের মধ্যে তুলন! করে কোন্টি গ্রহণষোগ্য ত! 
স্থির কর! সম্ভব ছিল। তাছাড়া, ইন্্রঙ্জাল ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য অনেক 
স্পষ্ট ও ুনি্ধিষ্ট ভাবে দেখানে৷ হয়েছে। একথা সত্য যে, এঁতিহাসিক 
বিচারে ও মনোবিষ্ভার বিচারে ইন্দ্রজাল ও ধর্ম পরম্পর থেকে পৃথক । কিন্ত 
আদিম ও বর্বর মানুষের পক্ষে এই পার্থক্য অনুভব কর] সম্ভব ছিল না। এই 
পার্থক্য অনুভব করবার উপযুক্ত বুদ্ধি ও বিশ্লেষণ ক্ষমত। গড়ে উঠতে মানুষকে 
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ক্রমবিবর্তনের অনেক স্তর পার হ'তে হয়েছে। আধুনিক দার্শনিকের কাছে 
থা স্পষ্ট, আদি বর্বর মানুষের পক্ষে তার কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। 
আদিম মানুষের মানসিকতায় যুগ-যুগাত্তরের চিন্তার ফল আরোপ 
করার অর্থ মানুষের বুদ্ধির ও চিন্তার ক্রমবিকাশকে অস্বীকার করা। 
এ সম্বন্ধে য্যারেট, (81%799) হা্টন্যাণ্ড (98:61579) প্রভৃতি লেখকের 
আলোচনার উদ্লেখ কর! যেতে পারে। ম্যারেট তার 'ধর্মের প্রাস্তদেখ” 
(052985018 0 86118102) গ্রন্থে বলেছেন, অতিপ্রাকতে বিশ্বাস থেকেই 
ইজ্জজাল ও ধর্ম উভয়েরই উৎপত্তি । স্ৃতরাং মানব-মনে তাদের মূল উৎস 
একই | হার্টল্যাণ্ড তার “আচার- ও বিশ্বাস 7৮৪৪] 800 31191) 
গ্রন্থে স্পষ্টতই ফ্রেজারের বিরুদ্ধমত প্রকাঁশ করেছেন। তিনি বলেছেন, যে-সব 
নিয়তম সামাঞ্রিক সংস্কৃতির তথ্য আমার্দের জানা আছে, সে-সব ক্ষেত্রে 
ষে অনুষ্ঠান বা আচারগুলিকে এন্দ্রজালিক বল হয়, ও ষে আচার ও অনুষ্ঠান- 
গুলিকে ধর্মীয় বল] হয়, তাদের মধ্যে পার্থকা নির্দেশ করা ষায় না। এইজন্য 
এদের মধ্যে কোন্টি সম্পূর্ণ এন্্রজালিক ও কোন্টি বিশুদ্ধ ধর্ময় আচার, তা 
স্থির কর। সম্ভব নয়। এর প্রধান কারণ, এই ধরনের পার্থক্য আদিম মানুষের 
কাছে অজ্ঞাত ছিল। আসলে আদিম সংস্কৃতিতে এন্দ্রজালিক ও ধমীঁষ 
অনুষ্ঠানগুলি (ফ্রেজার ধার্দের বলেছেন তেল ও জলের মতই প্রথক ) সমাজ 
জীবনের একধারার মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিত হুয়েছিল। পরবর্তী কালে 
মানুষের বিশ্লেষণী চিস্তাশক্কির ক্রমবিকাশের ফলে এ ছু”টির যধ্যে পার্থক্য করা 
সম্ভব হয়েছে। উপসংহারে বল যায় যে, ফ্রেজার ইন্দ্রজাল থেকে ধর্মের 
উৎপত্তির যে ব্যাখ্য। দিয়েছেন তা নঞ্থক | তাঁর মতে ইন্দ্রজালের অসফলতা 
থেকেই ধর্মের উৎপত্তি । কিন্তু ধর্মের উৎপত্তির সদর্থক ব্যাখ্যা দেওয়াও 
প্রয়োজন। | ্‌ 


(8) উপরের আলোচনা থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, ইন্দ্রজাল ও ধর্ম 
উভয়েরই যূল উৎ্দ এক। এই উৎস হ'ল মানুষের রহস্যময় শক্তির অভিজ্ঞতা ৰ 
কিন্ত মানব-মনের ক্রমবিবর্তনের পথে উভয়ের অসংগতি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে এবং ক্রমে ফবেখ! দেয় প্রত্যক্ষ বিরোধিতা। কিন্তু উভয়ের মৌলিক 
এক্যও প্রমাণিত হয় নানা আচার অহঠানের মধ্যে েখানে এটিকে সহজেই 
ব্িলিত হ'তে দেখা যায় । আমাদের আধুনিক উন্নত ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে 
ইজ্জাল ও ধর্মের ভেম্ব স্পষ্ট । ধর্মের বৈশিষ্ট্য হ'ল উচ্চতর শক্তির কাছে 


0 উডযাপিক উপ 
বিনস্্রত। ও আত্মনিবেদন। অপরপক্ষে ইশ্ররজালের বৈশিষ্ট্য হ*ল উদ্ধত সবয়ং- 
সম্পূর্ণতা ও অহংকার । উভয়েরই সম্পর্ক অতীন্ত্রিয় ও রহস্যময় শক্তির সঙ্গে। 
ইন্্জাল এই সব শক্তিকে কাজে লাগতে বাধ্য করে ব। বাধ্য করার চেষ্টা করে, 
কিন্তু ধর্ম প্রার্থনা, পূজা ও অুনয়ের মাধ্যমে এই সব শক্তির সাহাষ্য লাভের 
চেষ্টা করে। ইন্ত্রজাল এই রহস্যময় শক্তিগুলিকে নৈব্যক্তিক ও অনৈতিক 
বলে কল্পন1 করে )ঞ্তার্ম এইগুলিকে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ও নৈতিক শক্তি বলে 
ধারণা করে। ধর্ম রহস্যষয় শক্তিকে যখন দেবতা জ্ঞান করে তখন তার 
ওপর নৈতিক গুণ জারোপ করে । দেবতা কেবলমাত্র অমিত শক্তির আধার 
ন'্ন, তিনি মজলময়ও বটে। এই মঙ্গলের ধারণা্টিই ধর্ষের যূল কথা৷ এবং 
এন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান এই মঙ্গলময়ের ধারণার দ্বারা অন্রপ্রাণিত নয়। আবার 
ধর্ম প্রধানত সামাজিক | ধর্ম মান্বকে পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক ও গোঠী- 
বন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু ইন্রজাল অসামাজিক ও কখন বা] সমাজ-বিরোধী 
এবং গুপ্ত। ইন্দ্রজাল এই জন্য অনেক সময় “গুপ্তবিষ্ঠা, বলেও পরিচিত হয়। 
মান্তষ ধর্ম ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে গোষ্ীবদ্ধভাবে | ধর্ষের আছে 
ধর্মীয় সংস্থা (00070) ) কিন্ত ইন্জজালের এ ধরনের কোন সামাজিক 
সংস্থা নেই। প্রবণত1 ও প্রকাশের দ্বিক থেকে ধর্ম ও ইন্দ্রজালের মধ্যে এই 
পার্থক্য আদিকাল থেকেই বর্তমান । কিন্তু আদি মানবের পক্ষে এই ধরনের 
বিশ্লেষমূলক পার্থক্য অনুভব করা সম্ভব ছিল না। আৰার, এই পার্থক্য থাকা 
সত্বেও আদি জীবনে উভয়ের মূল ছিল এক । মাহষ তার নানা অভিজ্ঞতায় 
প্রাকৃতিক রহুস্যঙ্কয় শক্তির সম্মুখীন হয়েছে । এই শক্তিকে সে চেয়েছে 
জীবনযুদ্ধে নিজের কাজে লাগাতে । এই শক্তিই “মেলানেসীয় ভাষায় “মানা” 
বলে অভিহিত। এই “মানাকে' মাচ্গষ কখন ব। উদ্ধতভাবে বাধ্য করবার 
চেষ্টা! করেছে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্ত, আবার কখন বা এই 'মানা'কে তুষ্ট 
করবার চেষ্টা করেছে পুজ। ও প্রার্থনার মাধ্যমে | উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ তার 
জীবনযুদ্ধে অতীন্ত্রিয় রহস্যময় শক্তির সাহাষ্য চেয়েছে। কিন্তু অতীক্জিয়ের 
পাহাষ্য চাইলেও ছুটি ক্ষেত্রে সেই অতীন্ত্রিয়ের প্রতি মাহ্গষের মনোবৃত্তির 
পার্থক্য লক্ষণীয় । এই কারণেই বলা যায়, মনোবৃত্তির দিক থেকে ইন্রজাল 
ও ধর্ম প্রথম অবস্থা! থেকেই পৃথক, বদ্দিও আদিম জীবনে উভয়ের পার্থক্য 
নিদ্বেশি কর! কঠিন। সুতরাং ধর্ম ও ইন্ত্রজাল পরম্পর থেকে মূলত পৃথক 
হলেও উভগ্নের এরতিহাসিক আবির্ভাব ঘটেছে একই অবস্থায় ও একই ধরনের 
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চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে, অর্থাৎ, প্রাক্কৃতিক পরিবেশে আদি মানবের বিভিন্ন 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এবং রহস্যময় ও_ অদৃশ্য শক্তির ব্যাপারে মানুষের নান 
পরীক্ষা মানা অভিজ্ঞতার মধ্যে । | 


উপরের আলোচন1 থেকে সিদ্ধান্ত কর] যায় ঘষে, আদিম অবস্থায় ধর্মের 
রূপ কি ছিল, এ-সর্বন্ধে নৃবিস্ভায় কিছু তথ্য পাওয়। গেলেও ধর্মের এতিহাসিক 
উৎপত্তি ঠিক কি ভাবে হয়েছিল, ত৷ নিশ্চিতভাবে বল! যায় না। প্রাগৈতি- 
হাঁসিক মাস্ষের জীবন-ধারার যে-সব তথ্য পাওয়া যায়, মানব জাতির 
ইতিহাস ও ক্রমবিকাঁশের ধার! আবিফারের ব্যাপারে তা অতি অল্প ও সীমিত ; 
এবং এই স্বপ্প তথ্যের ভিভিতে মানুষের ধর্ম-চেতনার আবির্ভাবের কান ও 
অবস্থ। সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। আদি প্রস্তরযুগ থেকে এঁতি- 
হাসিক (91960:10) যুগে পৌছতে মানুষের হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। 
এই সুদীর্ঘ কালের ঠিক কোন্‌ যুগে মানুষের ধর্ম-চেতনার উদ্ভব হ'ল, অর্থাৎ 
প্রাকৃ-ধর্মীয় অবস্থা থেকে ধর্মীয় অবস্থায় উত্তরণ ঘটল, তা৷ নির্ণয় কর অসম্ভব । 
মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে ভাষার মতই ধর্ষেরও কোন আরভ নিদেশি 
কর ধায় না। ভাষার প্রাথমিক ও স্থল অবস্থার মতই ধর্মের প্রাথমিক ও 
সুল অবস্থার কিছু কিছু তথ্য পাওয়। গেলেও এদের কোনটিকেই প্রাকৃ-ধর্মীয় 
অবস্থা! থেকে ধর্ম-চেতনীর শ্চনা বলা যায় না। এর প্রধান কারণ, প্রাকৃ- 
ধর্মী অবস্থা ও ধর্মীয় অবস্থার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, আর যে-ফুগে 
মানুষের ধর্ম-চেতন। বলে কিছু ছিল না, সেই প্রাকৃ-ধর্মীয় অবস্থার কোন তথ্যও 
নৃবিস্তায় আবিষ্কৃত হয় নি। তাছাড়া, প্রাগৈতিহাসিক মান্ছষের সম্বন্ধে 
নৃবিষ্তায় ধে-সব তথ্য পাওয়া গেছে তাও বিচিত্র ও পরস্পর থেকে পৃথক। 
সংস্কৃতির প্রাচীনতার লঙ্গে তার আদিমতার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই । 
কোন কোন অতি প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যেও যথেষ্ট কক্স ও উন্নত ধরনের চিস্তা- 
ধারার অন্তিত্ব লক্ষ্য কর! যায়; আবার, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃতির 
মধ্যেও স্ুল ও অনুরনত মানসিকতার লক্ষণের অভাব নেই। আদিম সংস্কৃতির 
রূপও সর্বঘ্র এক নয়। বিভিন্ন আদিম সংস্কতিতে ধর্ম-চেতনার প্রকাশ হয়েছে 
বিভিন্ন রূপে । নর্বপ্রাণবান, প্রেতপৃজা ব! 'টোটেম"-প্রথার তুলনায় 'মানা”- 
বাব আদিষ হলেও 'মানা'-র ধারণার মধ্যেই যে মানুষের প্রথম ধর্ম-চেতনার 
উ্ভব হয়েছিল, একথা! নিশ্চয় করে বল! যায় না। আসলে, বিভিন্ন পরিবেশে 
বিভিন্ন রূপে ধর্ম-চেতনার উদ্ভব হয়েছে বলেই ধর্মের কোঁনও বিশেষ একটি 
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রূপকে আদিমতম ধর্ষ বল যায় না) এবং প্রাক-ধর্মীয় অবস্থা! থেকে ধর্মের 
উতপতি বলেও কিছু নেই। প্রাকৃ-ধ্মীয় অবস্থা]! থেকে ধর্মীয় অবস্থায় পরিবর্তন 
কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ব্যাপার। তাই 
আক্ষরিক অর্থে ধর্মের কোন এঁতিহাসিক উৎপতি নেই বলাই যুক্তিযুক্ত । 
গ্যালোয়ে (981101৪১)-৩ প্রায় এই মতই পোষণ করেন। তার মতে 
বৃবিগ্ার স্বল্প তথ্যের ভিত্তিতে ধর্মের এতিহাসিক উৎপত্তির কোন কাল ব৷ 
অবস্থা নিদেশি করা যায় না। স্কতরাং ধর্মের উৎস আবিষ্কার করার চেষ্টা 
করতে হবে বাহ্‌ পরিবেশের মধ্যে নয়, মানুষের মানসিকতার মধ্যে । কোন 
এক বিশেষ পরিবেশে কোন এক বিশেষ রূপে ধর্মের আবির্ভাব ঘটেনি, ঘটেছে 
নান। রূপে নানা কারণে বিভিন্ন পরিবেশে মান্ষের বিচিত্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার 
মধ্য দিয়ে। আদিম মালগুষের সঙ্গে আধুনিক মাহুষের মানসতার কোন মৌল 
প্রভেদ নেই । আদিম মাহ্ষের মধ্যে ষে অনুভূতি, আবেগ ব। কামন। ছিল, 
আধুনিক মানুষের মধ্যেও তা বর্তমান, পার্থক্য শুধু প্রকাশে, অভিব্যক্তিতে। 
তাই ধর্মের উৎপত্তির সফল আলোচন। হ'তে পারে মনন্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, 
এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। 


নির্বাচিত পুস্তক তালিক। 
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আগের অধ্যাফ়ে আমর ধর্মের বৃতাত্বিক উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছি 
এবং আদিম ধর্মের কি রূপ ছিল তাজানবার চেষ্টা করেছি। যদিও আমর! 
দেখেছি যে, অতীক্ডিয় রহশ্তময় শক্তির ব্যাপারে মানুষের অন্ভৃতি ও আবেগই 
ছিল ধর্মের আদিম রূপ, তবুও ধর্মের এভিহাসিক উৎপত্তি সম্বন্ধে আমর] কোনও 
স্থির সিদ্বাস্তে আসতে পারিনি । কিন্তু ধর্মের স্বরূপ জানতে হ*লে তার 
নৃতাত্বিক ও এতিহানিক উৎপত্তির বিষয়ে জানাই যথেষ্ট নয়। কোনও ধারণা, 
সংস্কৃতি বা সামাজিক প্রথার ম্বরূপ বুঝতে হ'লে তা'র অভিব্যক্তির ও ক্রম- 
বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সেটি কি ভাবে বিবতিত ও পরিণত হয়েছে, তা-ও 
জান! প্রয়োজন । ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়েই বদ্তটির স্বরূপ ধীরে ধীরে 
উদঘাটিত হয়। সুতরাং ধর্মের মত এমন একটি প্রাচীন ও জটিল সামাজিক 
স্থার ([:581656102) স্বরূপ বুঝতে হ'লেও তা'র বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের 
ধারাটি জান? প্রয়োজন । মানবজাতির ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন স্তরে 
ধর্ম নানা রূপে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক গবেষণায় ধর্মের এই বিচিত্র 
প্রকাশের সম্বন্ধে নান! তথ্যও উদদঘাটিত হয়েছে। কিন্তু তা' সত্বেও ধর্মের 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। এ- 
সম্বদ্ধে অনেক প্রশ্নই আঙ্গও অমীমাংসিত ও আমাদের 'সদ্ধান্তগুলি 
অনেকাংশেই কর্পন1 (999০1,/102) ও অনুমানের উপর গ্রতিষ্ঠিত। স্থতরাং 
তথ্য কিছু থাকলেও তার মধ্যে ধর্মের ক্রমবিকাশের ধারাটি নিশ্চিতভাবে 
আবিষ্কার কর। সহজসাধ্য নয়। 
বিভিন্ন যুগে ধর্মের ষে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ টা তার আলোচনার প্রধান 
অন্থবিধ] হ'ল, এ-সম্বদ্ধে নানা তথ্যের উপযুক্ত সংকলন ও শ্রেণীবিভাগ নিয়ে। 
মালুষের নান। ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে এগুলির 
পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় ও ধর্মগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করার ব্যাপারে 
উল্লেখযোগ্য মতভেদ আছে। এইসব শ্রেণীবিভাগ অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য নয়। তাত্বিকেরা অনেক 
ক্ষেত্রেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে বিশেষ মতবাদের বার প্রভাবিত হয়েছেন 
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ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বদলে কল্পনার (15:581055700) আশ্রয় নিয়েছেন। 
এ প্রসঙ্গে টাইলে' (7%91০)-র মত উল্লেখ করা ঘেতে পারে ; কারণ, বিভিন্ন 
ধর্মের শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে টাইলে ধর্মগুলির বাস্তব ও বিষয়মৃখ 
(0৮:০০৮:৮০) বৈশিষ্ট্যগুলিকেই ভিত্তি করেছেন। টাইলে তার ““ধর্মীয় 
বিজ্ঞানের উপার্ধান? (00192059068 06 0109 9019709 01 089116100) গ্রন্থে 
ধর্মমতগুলিকে প্রধানত ছুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : প্রাকৃত ধর্মসযূহ' 
(৪৮95 891181099) এবং “নৈতিকধর্মসমূহ* (506208] 08911810209) 
টাইলের শ্রেণীবিভাগ তত্বের ধিক থেকে বথাধথ মনে হ'লেও ব্যবহারিক 
দিক থেকে উপযুক্ত নয়। অনেক ধর্মকেই তিনি নৈতিক ধর্ম বলে আখ্য। 
দিয়েছেন, অথচ এগুলির মধ্যে উভয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায় বলে 
“গ্যালোয়ে” মত প্রকাশ করেছেন। এই কারণে গ্যালোয়ে (38110%785) 
এতিহানিক পরিণতির দ্িক থেকে ধর্মগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন । তার মতে মানব-জাতির ধর্মের ক্রমপরিণতি পর্যালোচনা! করলে 
ধর্মের ইতিহাসে ছু*টি প্রধান ও উল্লেখষোগ্য যুগসদ্ধিক্ষণ লক্ষ্য করা ঘায়। 
এদের প্রথমটি হ'ল, আদিম গোঠীধর্মের (2081 89118197) জাতীয় ধর্মে 
(57079] চ১118102) রূপান্তর ও দ্বিতীয়টি, জাতীয় ধর্মের বিশ্বজনীন ধর্মে 
(১৮55৪) 7১9118102) পরিণতি | স্থৃতরাং গ্যালোয়ে বিভিন্ন ধর্মকে মোটা- 
মুটি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন £ আদিম গোষীধর্ম, জাতীয় ধর্ম 
ও বিশ্বজনীন ধর্ম। এই শ্রেণী-বিভাগের প্রধান স্থৃবিধ। এই যে. এই তিন 
রকমের ধর্মের মধ্যে পার্থক্য বেশ স্পষ্ট ও এই শ্রেণী-বিভাগে সাস্কর্য (0%6:187- 
0308) দোষ এড়িয়ে চল। সম্ভব। গ্যালোয়ের এই শ্রেণী-বিভাগ এডওয়াড'স্‌ 
(298:45)-ও যুক্তিসংগত বলে স্বীকার করেছেন। স্তরাং বঙমান অধ্যায়ে 
আমর। এই শ্রেণী-বিভাগের [ভগুতেই ধর্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা 
করব। 


(4) আদিম গোস্টী-ধর্ম পেন 08) 261181011) 


আদিম ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা আমর আগেই করেছি । আমর] দেখেছি 
যে মান্ষের আদি ধর্ম-চেতনার মধ্যে মোটামুটি ছু+টি স্তরভেদ আছে। একটি 
হ'ল, প্রাকৃপ্রাণবাদীয় ধর্ষ-চেতনা, আর অপরটি হ'ল, সব্বপ্রাণবাদীয় ধর্ম- 


1. 99০02:89 0%110185, [56 71১11980075 ০? 8138100, পৃষ্ঠা! ৪9. 
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চেতনা | প্রাকৃপ্রাণবাদীয় স্তরে মান্য অতীন্দ্রিয় রহস্যময় শক্তিকে অনুভব 
করেছে, আর তার সম্বন্ধে মানব-মনে দবেখা দিয়েছে বিস্ময় ও ভক্তিমিশ্রিত 
ভয়। এই সব গভীর অনুভূতি ও ভাবাবেগ থেকেই আদি ধর্ষ রূপ নিয়েছে । 
এই অস্পষ্ট অক্ঞাত অতীন্জ্িয় শক্তিই মেলানেসীয় ভাষায় “মান? বলে অভিহিত 
ও নৃতাত্বিক আলোচনায় এ নামেই পরিচিত । পরবর্তা যুগে, অর্থাৎ আদি 
যানব-সংস্কৃতির উন্নততর স্তরে মানুষ প্রাকৃতিক বস্তগুলিকে সপ্রাণ বলে কল্পন। 
করেছে। মানুষ কল্পন1 করেছে যে, বৃক্ষ, নদী, পর্বত, এরা সকলেই তার 
নিজের মতই জীব ও সপ্রাণ। কিন্তু এই প্রাণবাদীয় স্তরের মধ্যেও ছুটি 
পর্যায় লক্ষা করাষায়। প্রথমাবস্থায় মানুষ প্রাকতিক বস্ত ও তার্দের প্রাণ, 
এছুটিকে পৃথকৃ বলে কল্পনা করতে পারত না। এই বস্তগুলিই তার কাছে 
গ্রাণী বলে মনে হ'ত। অবশ্ত প্রাণী বলে বোধ হত বলেই যে, সে তাদের 
সকলকেই পূজা! করত বা তাদের সকলের সম্বন্ধেই যে তার গভীর ভাবাবেগ 
ছিল, এমন নয়। তার্দের মধ্যে মাত্র কয়েকটির ব্যাপারেই তার অনুভূতিকে 
মোটামুটি ভাবে ধর্মীয় অন্থুতূতি বল! যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে সজীব প্রকৃতির 
ধারণ। থেকে জীবন ও প্রাণের ধারণ। স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে । আদিম মানব- 
মনে দেহাতিরিক্ত প্রাণের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রেতপূজার 
আবির্ভাব এই স্তরেই । বিশেষত মান্থষের স্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকেই এই 
ধারণার উৎপতি। সে-যুগে স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কর! 
সম্ভব ছিল না। হ্বপ্রের অভিজ্ঞতা মানুষের কাছে জাগ্রত অভিজ্ঞতার মতই 
বাস্তব ও সত্য বলে বিবেচিত হ'ত। হ্বপ্নের অভিজ্ঞতা থেকেই তার ধারণ 
হ'ল যে, তার দেহ এক জায়গায় অচল অবস্থায় থাকলেও তার পক্ষে অন্ত 
পরিবেশে অন্য অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব। তাছাড়। যাদের দেহ অনেক 
আগেই নষ্ট হয়ে গেছে, এমন অনেক মৃত আত্মীয় ও পূর্বপুরুষের সাক্ষাৎ 
সে হ্বপ্ের হধ্যে পায় । এই সব অভিজ্ঞতা থেকেই আদিম মানবের মনে ধীরে 
ধীরে দেহাতিরিক্ত আত্মার ধারণার উৎপত্তি হ'ল। মাহুষ এইভাবে দেহের 
ও আত্মার মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করতে শিখল । 


(৪) আদিম গোষ্টী-ধর্মের টৈশিষ্ট্য 


প প্রাক্প্রাণবাদীয়, প্রাণবাদীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আদিম গোঠী-ধর্মের 
স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনা এখানে নিশ্রয়োজন। কারণ, এগুলি আমর 
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আগেই আলোচন! করেছি । এখানে আমর আদ্দিম গোষী-ধর্মের কতকগুলি 
বৈশিষ্ট্যের কথ উল্লেখ করব, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য পর্যায়ের ধর্মের 
সঙ্গে আদিষ গোঠী-ধর্মের সাদৃশ্য ও পার্থক্য দেখানে। সম্ভব হুবে। 


(1) প্রথমেই আদিম সংস্কৃতিতে কার্ধ-কারণের ধারণাঁর উল্লেখ কর যেতে 
পারে। এই ধারণা আদিম ইন্দ্রজাল ও ধর্মের ধারণার মধ্যে নিহিত। সে 
যুগে মানব-মনে কারণতার ধারণ! ছিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোর্দিত ও খেয়াল- 
খুসির ব্যাপার। মানুষ এই ব্যাপারে “কাকতালীয়” নীতির যথেচ্ছ গুয়োগ 
করত | তার পক্ষে ছুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রমাণ করার দায়িত্ব 
ব৷ প্রয়োজনীত্নতা ছিল না। তাই সে নিজের স্থবিধা ও কল্পনা অনুযায়ী ষে 
কোনও কালিক পৌর্বাপর্কেই কারণতা বলে কল্পনা করত। যখন সর্ব- 
প্রাণবাদ্দ বহুল প্রচলিত ছিল, তখন মাঙ্নষ নিজেকে অত্যন্ত সুন্্ম ও অনির্দেশ্য 
আত্মানদের দ্বার! পরিবেষ্টিত ও প্রভাবিত বলে কল্পনা করত, এবং আত্মা বলতে 
যা বুঝত, তার ক্রিয়া-কলাপ সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না বলে বিশ্বাস 
করত। আদিম মানুষ অস্পষ্ট ও অবোধ্য সব কিছুকেই অতীন্দ্রিয় আত্মার 
ক্রিয়া বলে মনে করত। অস্ুস্থতা, উন্মত্তত। ইত্যার্দি নব কিছুকেই সে কোন 
আত্মার “ভর* বলে মানত। স্থতরাং আদিম মানুষ দেবতার ধারণ। দিয়ে 
কোন কিছুকেই বৈজ্ঞানিক অর্থে যাকে ব্যাখ্যা কর! বলে, তা করতে পারত 
না। সেব্যাখ্যা ছিল অনেকাংশেই অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ । কারণ, আদিম 
মানসিকতায় চিন্তা বা অভিজ্ঞতার মধ্যে আকারগত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের যূল্য 
বিশেষ ছিল ন। আর সেই জন্যই সে বিভিন্ন বস্তর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যও 
অনুভব করত ন1) জড় ও চেতন, মানুষ ও পশ্ত, দেহ ও মন, তার কাছে 
যুলত ভিন্ন জাতীয় পদার্থ বলে বিবেচিত হ'ত না। তার কল্পনায় একের সঙ্গে 
অপরের মিলন অতি সহজেই সম্ভব হ'ত-__কোন পণ্ড সহজেই মাঙ্ষের রূপ 
ধরতে পারত বা কোন বৃক্ষের আত্মা মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হ'তে পারত। 
এই সব স্বাধীন, বাধাহীন কল্পনাকে ভিত্তি করেই পরবর্তা কালে পুরাণের 
স্তথি। 


(2) জড় ও চেতনের অভে্দ কল্পনার মধ্যেই আদিম গোষঠী-ধর্মের দ্বিতীয় 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর] যায়। এর বৈশিষ্ট্য হ'ল, আদিম মনে আত্মার ধারণ! । 
আধুনিক কালে আত্মা বলতে আমর] যা বুবি, আদিম মনে আত্মার ধারণ! 
ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আদিম মন আত্মাকে জড়বন্ত থেকে পৃথক্‌ 
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বলে কল্পনা করতে পারত না। তার কাছে আত্মা ছিল এক ধরনের 
ছায়াময় শুম্্ দ্বেহ। এই ছায়াময় সুস্ম দেহের আশ্রয়ের জন্য কর্পন। 
কর] হ'ত একটি স্থুলদেহের । অতীন্দ্রিয় ও সুম্ম্ম হলেও সম্পূর্ণ দেহাতিরিক্ত 
আত্মার কল্পন। সে যুগে সম্ভব ছিল না। জড়বস্তকে বাদ দিয়ে কোন 
ভাবময় সত্তার কল্পনার অক্ষমত। বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে “টোটেম”- 
প্রধার মধ্যে, “টোটেম' আসলে গোষ্ঠীগত ও সামাজিক একতার প্রতীক । 
এই একতা বন্ছর মধ্যে পরিব্যাপ্ত, কিন্ত ৰছর সমষ্টি মাত্র নয়। একই গোঠীর 
সমস্ত ব্যক্তির এই আভ্যস্তরিক এঁক্যের ধারণ! কর। আদিম মাঁছষের পক্ষে 
সম্ভব ছিল ন1। তাই যা অতীন্জ্রিয় ও ভাবময্ ভাকে সে চিস্তা করত কোন 
যুর্ত ধারণ ও প্রতীকের সাহায্যে । তাই “টোটেম” দেখ। দিল জাতীয় বা 
গোঠীগত এঁক্যের স্থূল ও যূর্ত প্রতীক হিসেবে। 


(8) আদিম চিন্তায় ও কল্পনায় যেমন সুলতা ছিল, তেমনই সুলতা ছিল 
আদিম আকাজ্ষ। ও নৈতিক আদর্শের মধ্যেও | আদিম মাহৃষকে সব সময়েই 
প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অন্যান্য মানব-গোঠীর সঙ্গে যুদ্ধ করে বাচতে 
হ'ত। সুতরাং দেবতার কাছে তার প্রার্থনাও ছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তর 
বিষয়ে। সেদেেবতার কাছে প্রার্থনা করত খাছ্যের জন্যঃ প্রার্থনা করত 
শক্রনাশের জন্ত, প্রার্থনা করত নিজের জীবন রক্ষার জন্য । স্থতরাং আদি ধর্মে 
ছিল দেবতার সঙ্গে ভক্তের দেওয়া-নেওয়ার সম্বদ্ধ। অবশ্তা কেবল 
দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কই আদি ধর্মের একমাত্র বৈশিষ্ট্য না হলেও) দেওয়া- 
নেওয়ার সম্পর্ক ছিল আদি ধর্মচেতনার একটি প্রধান অঙ্গ। স্থতরাং 
আদি ধর্ম অনেকাংশেই জাগতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্তেই গড়ে উঠেছিল । আর 
এই স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসকে আদিম ধর্মের তৃতীয় বোশষ্ট্য বল যায়। 


(4) গোরষ্ঠীধর্ম গুলির চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হ'ল, তার্দের পারস্পরিক অত্যস্ত- 
ভিন্নতা। কোন গোষ্ীর দ্বার পূজিত দেবতা কেবল মাত্র সেই গোঠীরই 
দববত] বলে স্বীকৃত হ'ত। অন্য গোষঠীতৃক্ত ব্যক্তিদের ভিন্ন দেবতার পুজক 
বলে চিন্িত করা হ'ত। আদি যুগে গোী-চেতন। ও গোষীধর্মচেতনা এতই 
কঠোর ছিল ষে, বিশেষ ধর্মীয় দীক্ষা-পদ্ধতি ছাড়া কোন গোষঠীর অন্ততূক্ত 
হওয়া সম্ভব ছিল না। বিশেষ গোষ্ঠীর ধর্মাহষ্ঠানে একমাত্র সেই গোঠীর 
লোকেদেরই অধিকার আছে বলে বিবেচিত হ'ত। তাছাড়া গোঠীধর্মের 
বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান অত্যন্ত কঠোরভাবে পালিত হস্ত। এমনকি বিশেষ 
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প্রয়োজন বোধেও সেগুলির পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং আদিম 
ধর্ম ছিল অত্যন্ত কঠোর অনুষ্ঠান-প্রধান। এইসব অনুষ্ঠান পালিত হ'ত 
অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। ফলে নতুন কোনে ধারণা বা চিন্তার দ্বার আদি 
ধর্মের পক্ষে অনুপ্রাণিত হওয়া] সম্ভব ছিল না। যা প্রচলিত আছে, তা'ই 
ঞ্রব ও শাশ্বত বলে মনে করা হমত। সুতরাং আদি ধর্মের পক্ষে উদদারতর 
ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত হওয় সহজ ছিল না। 


(5) গোষ্ঠী ধর্মের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, দেবতাদের সন্বদ্ধে ধারণার 
অস্প্তা। বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের দিক থেকে বিভিন্ন দেব-দেবীর মধ্যে পার্থক্য 
মোটেই নির্দিষ্ট ছিল না। এমনকি স্বভাবের দ্দিক থেকে মানুষের সঙ্গেও 
তার্দের বিশেষ পার্থক্য করা হ'ত না। ষাহুষের তুলনায় আদিম দেবতাদের 
প্রাধান্ত ছিল মাত্র শক্তি ও চাতুর্যে। এই আদিম দেবতাদের কতকগুলিকে 
মাহুষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ও নান] বিষয়ে মানুষের সাহাধ্যকারী ও কতক- 
গুলিকে মানুষের প্রতি শক্রভাবাপন্ন ক্ষতিকারক বলে মনে কর হস্ত। মানুষ 
বন্ধুলাবাপন্নদের পুঙ্জ! ও উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চাইত আর শক্রভাবাপক্ন 
শক্তিগুলিকে চাইত এড়িয়ে চলতে । কখন কখন তাদের রোষদৃষ্টি থেকে 
মুক্ত থাকার জন্যও তাদের সন্তুষ্ট রাখতে চাইত ব। তার যাঁতে বিরক্ত না 
হয় তারই চেষ্টা করত। সেই অস্পষ্ট ধর্ম-চেতনার যুগে মাষ কি ভাবে যে 
এক দেবতাকে অপর দেবতা থেকে পৃথক করত তা৷ সঠিক ভাবে বলা যায় না। 
বৃতা, গীত, দীক্ষা ইত্যাদি নান আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ভিল বটে, তবে 
এগুলির অধিকাংশই কোন না কোন এন্দ্রজালিক উদ্দেশ্থের সঙ্গে জড়িত ছিল, 
বিশুদ্ধ ধর্মীয় আঁচার-অন্ুষ্ঠান ছিল না। ফলে আঙ্ি ধর্ম আচার-অনুষ্ঠান ও 
অন্ধবিশ্বামের ভারে ভারাক্রান্ত ছিল। এই অবস্থা থেকে সহজে মুক্ত হওয়ার 
শক্তি এই সব গোঠী-ধর্ষের মধ্যে ছিল না এবং কোনে বৈপ্রবিক কারণে এই 
কঠোর গোষী-চেতনা ও গোষী-বন্ধনের অবলুপ্তি ছাড়! গোঠী-ধর্মের উন্নয়ন 
সম্ভব ছিল না। কারণ, সে-যুগে গোঠী-ধর্ষ বিশেষভাবে গোষ্ী-চেতনার সঙ্গে 
যুক্ত ছিল। 


আদিম গোঠী-ধর্ষের ঘে-সব বৈশিষ্ট্যের কথা ৰল। হ”ল, সেগুলি থেকে 
গোঠী-ধর্মের অন্ধকার দ্রিকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে । বল! যায়ঃ আদিম গোণ্ীবহ্ধ 
সমাজ উন্নত ও উদ্দার ধর্ম-চেতনার পক্ষে অনুপযোগী ছিল। সীমিত 
গোঠীজীবনের অবলুপ্চি ছাড়া মানব-সমাজে ধর্মের উদ্দারতয় পর্যায়ে পরিণতি 
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সম্ভব ছিল না। স্থতরাং উদ্দার ধর্মের আবির্ভাবের জন্ত প্রথমেই প্রয়োজন 
ছিল গোর্ীজীবনের অবলপ্তির। কিন্তু এ-সব সত্বেও আদিম ধর্মের 
মধ্যে উন্নততর ধর্মের বীজ নিহিত ছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, 
আদিম গোর্িধর্মের মধ্যেও কতকগুলি স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়। 
সর্বপ্রাণবাদীয় স্তরে সপ্রাপ প্ররৃতি-পূজা থেকে ক্রমে দেহাতিরিক্ত আত্মার 
ধারণার আবির্ভাবকে আদিম ধর্ম-চেতনায় নিশ্চিত উন্নতির লক্ষণ বলে 
চিহ্নিত করা যায়। আবার, অনির্দিই আত্মার ব৷ দেবতার পুজার স্যর থেকে 
আদিম ধর্ষ ঘখন ধর্ম-বন্ধনের ভিত্তিতে গোঠী-চেতনার স্তরে উন্নীত হ'ল, 
তখনও তার মধ্যে উচ্চতর ধারণার আভাস পাওয়া যায়। পূর্বপুরুষ-পৃজার 
মাধ্যমে গোঠী ও সমাজ-চেতন। দৃঢ়তর হ'ল। মানুষ গোত্রদেবতাকে পুজা 
করতে গিয়ে সামাজিক ও সাধারণ স্বার্থের প্রতি আন্ুগত্য অনুভব করল। 
আদিম সর্বপ্রাণবাদের মধ্যে আধুনিক ও স্থসভ্য মানুষের স্বাভাবিক নৈতিক 
চেতনার অস্তিত্ব ছিল না, একথা সত্য কিন্ত সামাজিক ও গোষীগত আচার- 
অনুষ্ঠানের প্রতি বর্বর মান্ছষের এই আহ্ছগত্যের মধ্যেই উত্তরকালের উন্নত 
নৈতিক ও সামাজিক চেতনার মুল উদ্ত ছিল। কারণ, এই আহ্বগত্যের 
মাধ্যমেই মাহুষ প্রথম সর্বসাধারণের কল্যাণের তুলনায় ব্যক্তিস্বার্থের ন্যনতা 
অনুভব করল । এই সামাজিক কল্যাণের বা জনকল্যানের আদর্শই পরে বূপ 
নিয়েছে উচ্চতর নৈতিক আদর্শের । এ ছাড়াও আদি সমাজে যে জন্মগত 
ও রক্তের সম্বন্ধে ধারণ। মানুষকে গোঠীবদ্ধ হ'তে সাহায্য করেছিল, তা-ই 
পরবর্তী যুগে বৃহত্তর ধর্মীয় গোষীর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তি 
রচন! করে। প্রারৃতিক সম্বদ্ধের এই আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে ূপাস্তরই নিঃসন্দেহে 
ধর্ম-চেতনার উন্নতি নির্দেশ করে। 


(৪) জাতীয় ধর্ম ([586009] 7:611%100 ) 


আদিম গোষ্ঠী-জীবন থেকে খন ধীরে ধীরে জাতির (৪6102) আবির্ভাব 
ঘটল তখন মীনব-সংস্কৃতির অন্ত সব ক্ষেত্রের মত ধর্মের ক্ষেত্রেও বিরাট 
পরিবর্তন দেখ! দিল । মানব-সমাজ জাতির রূপ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানব- 
চেতনার প্রসার ঘটল । বৃহত্তর পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার ফলে 
ব্যক্তির চেতন। ও ভাবনার প্রসার ঘটল। ধর্মজীবনেও এতদিন ধা ছিল 
্রক্কতিপূজ। ও ব্যক্িত্থার্থ বা গোষঠীস্বার্থ সিদ্ধির উপায়মাত্র, তার মধ্যে নৈতিক 
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চেতনার উদ্ভব হ'ল। ফলে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ বা মঙ্গলের আদর্শ ব্যক্তিত্বাথ 
ও গোঠীস্বার্থের তুলনায় মহত্বর ও অনুসরণীয় বলে স্বীকৃত হ'ল । 


আমরা আগেই বলেছি যে, আদিম গোঠী-জীবন ছিল সঙ্কীর্ণ ও সীমিত। 
মান্ছষ তখন তার জৈবিক প্রয়োজন মেটাতেই ব্যস্ত ছিল। জীবন ধারণের 
জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্ত সংগ্রহ করতেই তার সমস্ত সময় অতিবাহিত হ'ত। 
ইতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের তখন বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাকে বাচতে 
হ'ত নির্দয় প্রকৃতি আর অন্যান্য শক্রগো্ীর সঙ্গে যুদ্ধ'করে। এই স্থুল 
জৈবিক প্রয়োজনসর্বস্ব জীবনে তার পক্ষে সুন্ম ও গভীর বিষয়ে দার্শনিক 
চিন্তা বা কল্পনা (99০91%500 ) ছিল অসম্ভব। তার মানমিকতার 
সংস্কারের জন্য প্রয়োজন ছিল আরও নিশ্চিন্ত, আরও নিরুদছ্ধেগ জীবনের, 
প্রয়োজন ছিল সেই পাশব স্ুল প্রয্নোজনসবন্ব জীবন থেকে মৃক্তির। উন্নত 
ও মহত্তর ধর্ম-জীবনের জন্যও কঠোর বাহ্‌ পরিবেশের পরিবর্তনের প্রয়োজন। 
দৈনন্দিন অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত না হ'লে মাহুষের পক্ষে উন্নত আধ্যাত্মিক 
জীবনের কল্পন1 সম্ভব নয়। কিন্ত আদিম গোঠ্ী-জীবনে তা ছিল অপ্রাপ্য। 


আদিম গোষ্ঠী-জীবন থেকে কি ভাবে জাতীয় জীবনে মানুষের উত্তরণ 
ঘটল তার সঠিক ইতিহাস আমাদের জান! নেই ; কারণ, মাহুষের সেই 
পরিণতির কোন লিখিত ইতিহাস নেই। তাই এব্যাপারে আমাদের 
অনেকাংশেই নির্ভর করতে হয় অন্থমানের উপর। আদিম অবস্থায় মানুষ 
প্রধানত পশ্ত ও মস শিকার করে ও বনের ফল-মূল আহরণ করেই জীবন 
ধারণ করত। এর তুলনায় উন্নত জীবন এল যাধাবর গোষীর মধ্যে। এরা 
দলবদ্ধভাবে এক জায়গ। থেকে আর এক জায়গায় বিচরণ করত। যাষাবরদের 
মধ্যে আর্দিম গোষঠীর তুলনায় উন্নত ধরনের সংঘবদ্ধত দেখ! দিল। কেননা, 
এক জায়গ৷ থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে দলের মধ্যে পারস্পরিক 
বোঝাপড়া ও সংহতির প্রয়োজন বেশি। কিন্ত এই অবস্থায়ও তাদের বাহ 
পরিবেশ স্থায়ী ও নিশ্চিন্ত জীবনের পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। কারণ, তার্দের 
বৃহৎ ভূভাগের মধ্যে বিচরণ করে বেড়াতে হ'ত, আর সেই বৃহৎ ভূভাগের 
প্রাকৃতিক পরিবেশ সর্বত্র শাস্ত ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের উপযোগী ছিল না। 
এই অবস্থায় তাদের ধর্ম-জীবন ছিল সরল, ও তারা নির্দিষ্ট দেবদেবীর পূজা 
করত। প্রাচীন সেমীর (99101598) ও পারপীক (179:51%)-দের ইতিহাসে 
এই ধরনের ধর্ষ দেখা যায়। এই ফাষাবর অবস্থায় মানুষ ত্বাভাবিক 
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ভাবেই পঞ্জপালন করত, ও যে-সব পণ্ড তাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী 
ও প্রয়োজনীয় ছিল, অন্য পশুর তুলনায় তান্দের শ্রদ্ধার ও কৃতজ্ঞতার 
দৃষ্টিতে দেখত। কিন্তু সভ্যতার আবির্ভাবের আগে মানুষের পক্ষে 
আরও স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজন হয়েছিল । যাষাবর মানুষ ক্রমে চাষ 
করতে শিখল। এই. চাষবাসের মাধ্যমে মানব-জীবনে এল স্থায়িত্ব, 
এল নিশ্চিন্ততা। খাদ্য সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ হ'ল; কারণ, প্রকৃতির 
উপর মাস্ষের নির্ভরতা অনেকাংশে কমে গেল। ফলে, তার বিশ্রাম 
ও চিস্তার স্থযোগ মিলল। তাছাড়া চাষবাপকে ভিত্তি করে জনসংখ্যাও 
ঘনীভূত হ'ল, স্থষ্টি হ'ল নগর, জনপদ | সমাজ-জীবন হ'ল আরও সংঘবদ্ধ, 
হ্থসংহত। পারম্পরিক সম্পর্ক ও আদান-প্রদানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেল। 
সমাজ-জীবনের এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ল ধর্মজীবনেও। নির্দয় ও কঠোর 
প্রকৃতির পাশ থেকে অংশত মুক্ত হয়ে মান্য সুযোগ পেল সু চিন্তার 
অনুশীলনের, উন্নত আদর্শ অনুসরণের | 

ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলি কি ভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর জাতিতে 
পরিণত হ'ল তা”র সঠিক ইতিহাস জান] না থাকলেও অনুমান করা যায় যে, 
এই একীভবন আরম হয় আভ্যস্তরিক প্রেরণায় নয়, বাইরের শক্তির চাপে । 
আদিম গোষীগুলি ছিল সামাজিক রীতি, আচার, অনুষ্ঠান, ধর্ম ইত্যাদির 
ব্যাপারে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন । আচার-অনুষ্ঠানের সম্বন্ধে রক্ষণশীলতাও 
তার্দের কম ছিল না। ফলে, প্রাচীন সামাজিক প্রথা ও লোঁকাচারগুলির 
একীকরণ সহজ ছিল ন1, অন্তত তাদের স্বাভাবিক ভাবে মিলিত হওয়ার কোন 
আস্তরিক প্রেরণ ছিল না । এই সব বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী প্রথম একত্রিত হ'ল অপর 
কোন শক্তিমান গোষ্ঠীর অধীনে । অধিক শক্তিমান গোঠীগুলি নিজেদের স্থান 
ও অধিকারের পরিধি অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত ছুর্বল গোষ্ঠীগুলির উপর 
প্রাধান্য বিস্তার করে তাদের উপর কর্তৃত্ব করত । ফলে, একই শক্তির অধীনম্থ 
একাধিক গোঠী ধীরে ধীরে একত্রিত হ'তে বাধ্য হ'ল। স্থৃতরাং প্রথমে ঘা 
ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমষ্টিমাত্র, তা ক্রমশ আতভ্যস্তরিক পরিবর্তনের ফলে এক 
ও অভিন্ন জাতিতে পরিণত হ'ল। গোষ্ঠীর এই একীভবনের উজ্জল দৃষ্টাস্ত 
পাঁওয়। যায় মিশরীয় ও রোমক জাতির উৎপত্তির ইতিহাসে । গোর্টি-জীবনের 
সীম! ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হওয়ার ফলে সমাজ-জীবনের সর্কক্ষেত্রেই পরিবর্তনের 
প্রয়োজন দেখা দ্িল। প্রাচীন রীতির পরিবর্তে এল নতুন রীতি । আদিম 
গোষ্ঠী-জীবনের পক্ষে যা উপযুক্ত ছিল, বৃহত্তর জাতায় জীবনে তা অনুপযুক্ত 
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বলে প্রমাণিত হ'ল | পুরাতন প্রতিশোধ প্রথার স্থান নিল আইন ও ভ্থায়- 
বোধের ভিত্তিতে শান্তির ব্যবস্থা । সমাজ-জীবনে এল নান ধরনের কর্ম-বিভাগ 
ও বৈচিত্র্য । প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের জায়গায় এল সমাজ-ম্বীকৃত নান? 
ধরনের সংস্থা (17867650)9) | বিবর্তন ঘটল ব্যক্তির চেতনায়। মাহুষের 
দুটি নিজের বা গোঠীর স্বার্থকে অতিক্রম করে প্রসারিত হু'ল। 

সমাজ-জীবনের এই প্রসার ধর্ম-জীবনেও প্রতিফলিত হ'ল, তৰে আকশ্মিক 
ভাবে নয়, ধীরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে । আদিম সংস্কৃতির রক্ষণশীলতার বিলুপ্তি 
খুব সহজ ছিল না। যতর্দিন পর্যস্ত বৃহত্তর জাতির মধ্যেও কোন গোঠী তার 
নিজদ্ব বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারল, ততর্দিন পর্যস্ত তার গোঠীগত 
আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় পুজা-পন্গতিগুলিকে টিকিয়ে রাখতে চাইল 
অপরিবর্তনীয়ূপে । এমন কি গোষ্ঠীজীবনের সীমান। যখন ধীরে ধীরে অবলুপ্ত 
হ'ল, তখনও কতকগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রথ1 টিকে রইল এঁতিহোর নিদর্শন- 
বূপে। কিন্তু এসব সত্বেও বিভিন্ন গোঠীর আচার, অনুষ্ঠান ও প্রথাগুলি 
পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ*তে লাগল । এটি সম্ভব হ'ল প্রধানত তার্দের একজ্রে, 
একই পরিবেশে ও একই শক্তির অধীনে থাকতে বাধ্য হওয়ার ফলে। বিজেত। 
গোষ্ঠীর ধর্ম-বিশ্বাস প্রাধান্ত পেল স্বাভাবিক ভাবেই । বিজেতার জয় ও 
প্রাধান্ই তার দেবতার শক্তি ও মহত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করল। বিজিতের হুর্বলতা। 
তার ধর্ম ও দেবতার দুর্বলতাই প্রমাণ করল । ফলে, বিজিতের ধর্ম ক্রমশ বিলুপ্ত 
হ'তে লাগল । এর সঙ্গে যে শক্তি অনৃশ্ঠভাবে জাতীয় ধর্মের উৎপত্তির পথ প্রশস্ত 
করছিল, তা ছিল জাতীয় জীবনে নতুন প্রয়োজন, নতুন আশা, আকাঙ্ষা ও 
আদর্শের উন্মেষ । এই সব প্রয়োজন, এই সব আশা আকাজ্ষা ও আদর্শের 
পক্ষে আর্দিম গোঠী-ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসগুলি ছিল অনুপযোগী । 
তার্দের সীমিত স্থবানিক (1০০81) প্রকৃতি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে 
সামগ্স্তহীন হয়ে পড়ল। সমাজ-জীবনের নতুন নতুন প্রয়োজন প্রাচীন 
সর্বপ্রাণবাদ বা আত্মবাদের পক্ষে মেটানে। সম্ভব হ'ল না। নতুন ধরনের 
ধর্মের প্রয়োজন দেখা দ্িল। প্রয়োজন হ'ল আরও হুনি্দি্ই ব্যকিত্বসম্পন্নঃ 
আরও বৃহত্বর স্বার্থের রক্ষক কোন দেবতার । কিন্তু তাই বলে মানুষের কল্পন। 
হঠাৎ নতুন দেবতার স্থষ্টি করল ন1) কারণ, তাহ'লে সেই কাল্ননিক দেঁবত। 
হস্ত কৃত্রিম, জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, ধমীয় আবেগ ও অন্কুতৃতির অনুপযোগী । 
ধারাবাহিকত। ছাড়া ক্রমোন্নতি সম্ভব নয়। যা অতীত, ঘা প্রাচীন, তার 
সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে নতুনের ক্রমবিকাশ হয় না। এ ক্ষেত্রেও তাই 
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ঘটল। আদিম দেবদেবীর জায়গায় যে সম্পূর্ণ নতুন দেবদেবীর পূজা আর 
হ'ল তা নয়, বরং প্রাচীন প্ররুতি-পুজাকে ভিতি করেই এক ধরনের বহুদেৰ- 
বাদের হুষ্টি হ'ল। স্থানীয় দেবতাদের তুলনায় এদের ছিল বিশ্বজনীনত্ব ও 
সাধারণত্ব (01015975811) | নৈসগিক শক্তি হিসেবে চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি 
বস্তগুলি ছিল সকলের কাছে সমান প্রয়োজনীয়, সাধারণ স্বার্থের সাধক। 
আদিম গোষীধর্মে এদের প্রাধান্ত না থাকলেও এদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। 
আদিম ধর্মে প্রাধান্য ছিল সেই সব বিশেষ নৈসগিক শক্তির ব! দেবদেবীর 
ঘান্দের সঙ্গে স্থানীয় গোরষ্ঠি-জীবনের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ । পার্বতা গোঠীর। 
সাধারণত পূজা করত বিশেষ পর্বত ব' প্রশ্রবণকে ; নদীর তীরে যারা বাস 
করত, তারা সাধারণত পূজা করত সেই নদীকে । কারণ, এই সব প্রাকৃতিক 
বস্তগুলি তাদের জীবন ধারণের পক্ষে ছিল অপরিহার্য । স্থানীয় দেবদেবীর 
তুলনায় গোষ্ঠী-জীবনে চন্দ্র, কুর্য ইত্যাদি সাধারণ দেবতার প্রাধান্য কম ছিল, 
বটে, কিন্ত এই সব বিশ্বজনীন ও সাধারণ দেবতার পৃজারও প্রচলন ছিল। 
হতরাং স্থানীয় গোঠী-ম্বার্থের ক্রমবিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই সব বিশ্বজনীন 
নৈসগিক শক্তিগুলিকে ভিভি করেই গড়ে ওঠে জাতীয় ধর্ম ও জাতীয় দেব- 
দেবীর কল্পনা । প্রাচীন জাতীয় দেবদেবিদ্বের মধ্যে সকলের না হলেও 
অনেকেরই উৎপত্তি হয় এই ধরনের নৈসগিক শক্তির পৃজাকে ভিত্তি করে। 
প্রথম অবস্থায় যেসব দেবদেবীর কোন নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে. 
সম্পর্ক ছিল না, পরবর্তা যুগে তার্দের ধারণাও কোন না কোন 
প্রাকৃতিক শক্তির ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই ধরনের অনেক 
দেবদেবীরই সন্ধান পাওয়1 যায় বিভিন্ন দেশের জাতীয় বহর্দেববাদের 
মধ্যে। বৈর্দিক যুগে “অগ্রি” ছিলেন আগুনের দেবতা; পারসীক 
'আহুর মাজদী” ছিলেন আলোক-দেবত1 ; ব্যাবিলনীয় “মারছুক” (01%79515) 
ও মিশরীয় “রা” ৫৪৪) ছিলেন সৌর দেবতা | গ্রীক 'জীউস” (7653) ও 
লাতিন (786) “জুপিটার? (55169:) ছিলেন স্বর্গ-দেবতা! (799৮67-8038) | 
পরবততাঁ কালে অবশ্ত এই সব দেবতার ধারপাঁর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, ক্রমে 
তাদ্দের অনেকেই নির্দিষ্ট কোন নৈসগিক শক্তিন্ন সঙ্গে জড়িত থাকেন নি। 
কিন্ত নৈসগিক শক্তির সঙ্গে জড়িত থাকলেও গোষ্ঠী-দেবতাদ্দের তুলনায় জাতীয় 
দেবতার! সকলেই অধিকতর ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রকাশিত হন জাতীয় ধর্মে। এই 
ধর্মীয় রূপাস্তরের আর একটি. বৈশিষ্ট্য হ'ল, আদ্দিম গোঠী-ধর্ষের স্থানীয় 
নৈনগিক দেবতার! ক্রমশ জাতীয় দেবতাদের ধারণার সঙ্গে যুক্ত ও পরে 
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একীভূত হ'ন। স্থৃতরাং বিভিন্ন গোষ্ঠীর মিলনের ফলে যেমন এক জাতির 
স্ষ্ি হ'ল; তেমনই বিভিন্ন দেবদেবী মিলিত হলেন এক মহতর দেবতার কল্পনার 
মধো। প্রাচীন পশ্ীক, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীক্স জাতীয় দেবতাদের অনেকের 
ক্ষেত্রেই এই স্থানীয় সীমিত অবস্থা থেকে মহত্তর অবস্থায় পরিণতি লক্ষ্য কর! 
যায়। গ্রীসদেশের “এপোলো” (4০০1০) ব্যাবিলনের 'মারছুক” (৫ঞঃনুএ)), 
মিশরের “র1” (৪৪) ইত্যাদি সকলেই প্রথমে ছিলেন স্থানীয় নৈসগিক অথবা 
নগর-দেবতা, এবং কালক্রমে এদের শাসন ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। 
অবশ্ত এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জাতীয় দেবতাদের অনেকেরই উৎপত্তি 
স্থানীয় দেবতাদের থেকে হলেও সকলের ক্ষেত্রেই যে তা ঘটেছিল এমন নয়। 
বৈদ্দিক ব্রহ্মা” মূলত কোন নৈসগিক দেবত। ছিলেন না, অথচ বিভিন্ন যাগ- 
বজের তিনি প্রধান ফলদাতা ছিলেন । “আফ্রোদিতে” (400:09369) কোন 
প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিভূ ছিলেন না, তিনি ছিলেন ইন্দ্রিয়-লিপ্লার দেবী । 
ক্থতরাং এদের ক্ষেত্রে কোন স্থানীয় নৈসগিক বস্তর দৈবীকরণ ঘটেনি ; বরং 
কোন একটি সাধারণ ও.বিশ্বজনীন ব্যাপার ক্রমে দেবত্ব লাভ করেছে। 

জাতীয় জীবনে একত। ও সংহতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-জীবনেও ক্রমে 
একতা ও সংহতি দেখা দিল। প্রথম অবস্থায় গ্রীক জাতি ছিল কতকগুলি 
নগর-রাষ্ট্রের সমামেল (0908996785105) | ফলে, দেবতাদের সংখ্যাও ছিল 
বহু এবং সকল দেবতার প্রভাব সর্বত্র সমান ছিল না। অথব। সকল দেবতার 
পূজাও সবন্র প্রচলিত ছিল না। কিন্তজাতীয় জীবন যেখানে সংহত ছিল, 
সেখানে পূজা ও ধর্মীয় প্রথার মধ্যেও সমতা দেখা গেল। আর্জাতি ভারতে 
আসার পর বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশে 
ছড়িয়ে পড়লেও এবং স্থানীয় প্রকৃতির দ্বার! কিছুট1 প্রভাবিত হলেও, আধ 
ধর্মের ক্ষেত্রে এক্য ও সমতা বজায় ছিল। ধর্ম-বিশ্বাসের এই একতা ও ধর্মাঁয় 
আচাঁর-অন্ুষ্ঠানের মধ্যে সমত। অনেকাংশে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার 
উপর নির্ভর করলেও ধর্মের স্বকীয় রূপ ও বৈশিষ্ট্যের ছ্বারাও অনেক সময় 
প্রভাবিত হয় $ যেমন, বহু দেবতাদের তুলনায় একেশ্বরবাদে পৃজ ও ধর্মায় 
অনুষ্ঠানের এক্য ও সমতা অনেক বেশি দেখা যায়। 


(৪) জ্বাতীয়্ ধর্মের বৈশিষ্ট্য 
গোঠীধর্মের সঙ্গে জাতীয় ধর্মের যে-সব পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তার কারণ 
অনুসন্ধান করতে হবে জাতীয় জীবনের উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে । 


46 ধর্মস্দ্শন | 

(1) প্রথমত, গোষ্ঠী-জীবন ছিল সহজ সরল ও প্রকৃতি-নির্ভর ৷ মানুষের 
নিজের ও অপরের ব্যক্তিত্বের ধারণা তখনও তার কাছেস্পই্ হয় নি। 
তাই গোঠী-ধর্মে অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট প্রাকৃতিক দেবতার পুজ। প্রচলিত ছিল। 
কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় জীবনে মানুষের ব্যক্তিত্বের অধিকতর প্রকাশ ঘটল 
পারস্পরিক নান আদান-প্রদানের মাধ্যমে | মানুষ ক্রমশ নিজের ও অপরের 
ব্যক্তিত্ব সম্বদ্ধে সচেতন হ'ল। এই আত্ম-সচেতনতা প্রতিফলিত হ*ল তার 
ধর্মে। তার দেবতারা গোষ্ঠী দেবতার তুলনায় অধিকতর নিদিষ্ট ব্যক্তিত্ 
নিয়ে প্রকাশিত হুলেন। আত্মমচেনতা ও ব্যক্তিত্ববোধকে ভিত্তি করে 
দেখা দিল মানষের নৈতিক চেতনা, শুভ-অশ্ুভের বোধ। অপর দিকে 
তার দেবতার কল্পনায়ও যুক্ত হ'ল নৈতিকতা । মানুষের মত দেবতারাও 
নান। শু 5-অশুভ, ম্যায়-অন্তায় কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন । দেবতাদের 
উপর ব্যক্তিত্ব আরোপের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম হয়ে উঠল নৈতিক। ফলে, 
পূজক ও দেবতার মধ্যে বক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা অনেক সহজ হয়ে উঠল। 

(2) দ্বিতীয়ত, গোঠী-জীবনের তুলনায় জাতীয় জীবন ছিল অনেক 
জটিল ও বৈচিত্র্যময় । ফলে, সমাজ-জীবনে দেখা দিল নান কর্মবিভাগ | 
বিভিন্ন ধরনের কাজ নিদিষ্ট হ'ল বিভিন্ন ধরনের মানুষের জন্য । স্বাভাবিক 
ক্ষমতা ও প্রবণতাকে ভিত্তি করে ধীরে ধীরে এল অধিকারভে। ধর্ষের 
ক্ষেত্রে দেবতাদের ব্যাপারেও কাজের ও অধিকারের ভেদ কল্পনা করা হ'ল। 
বিভিন্ন দেবতাকে বিভিন্ন ধরনের শক্তির ও কর্মের অধিকারী বলে মনে করা 
হ'ল। অনেক ক্ষেত্রে আবার স্থানীয় নৈমগিক দেবতাদের ক্রিয়া ও কর্তৃত্বের 
পরিধি প্রসারিত হ'ল। একই দেবতা একাধিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত হলেন। 
ফলে, ছোট ছোট স্থানীয়' দেবতাদের ধারণাও প্রসারিত ও ব্যাপ্ত হ'ল। 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব স্থানীয় দেবতার ধারণ মহত্তর দেবতার 
ধারণার মধো বিলুপ্ত হ'ল। মানব-সমাজের মত দেব-সমাজেও কর্মবিভাগের 
স্বাভাবিক ফল হওয়া উচিত ছিল বহু দেবতার স্যতি। রোমক জাতির ক্ষেত্রে 
এই অবস্থা লক্ষ্য কর! যায়। কিন্ত পৃজা-ব্যবস্থার প্রয়োজনের পক্ষে অসংখ্য 
দেবতার কল্পনা ছিল অস্থবিধাজনক। এই কারণেই অসংখ্য দেবতার বদলে 
কয়েকটি দেবতার প্রাধান্য দেখা দিল এবং সাধারণত ক্ষুদ্র ও সীমিত-শক্তি 
সম্পন্ন দেবতারা বিলুপ্ত হলেন। এক একটি দেবতার ব্যাপারে একাধিক 
“কর্মভার ও কতৃত্ব কল্পিত হ'ল। এক দেবতার ধারণার মধ্যে একাধিক ক্ষু্ 
ও স্থানীয় দেবতার আতীকরণ (47১50:0০2)-এর এই প্রবণতাকে বন্ু- 
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দেববাদের একেশ্বরবার্দে পরিণতির প্রবণতা বল যায়। জাতীয় ধর্মের মধ্যে 
এই প্রবণশত] বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। আবার এই প্রবণতা কোথাও কোথাও 
একদেবপ্রাধান্যবানদ্দ (7:900919)-এর রূপ নিয়েছে। ম্যাক্স যূলর (018- 
10119) বিশেষ করে বৈর্দিক ধর্মের অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে এই প্রবণতা 
লক্ষ্য করেন। এই যুগেষখন কোন একটি বিশেষ দেবতার (ইন্দ্র, বরুণ 
ইত্যাদি ) প্রশস্তি করা হয়েছে, তখন তাকেই দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ও 
সর্বশ্রে্ঠ বলে বর্ণনা কর! হয়েছে । আবার অন্ত ক্ষেত্রে অন্ত দেবতার প্রশম্ভিতে 
সেই দেবতার প্রাধান্ত ্বীকার কর। হয়েছে । অতএব এই প্রাধান্ত আপেক্ষিক 
হলেও, অন্যদের তুলনায় একের প্রাধান্য, সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারেও 
দেবতাদের কল্পনায় মাছষের সমাজের ক্রমপ্রাধান্ত (0197%7075) ও সমাজ- 
শাসন ব্যবস্থার চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। 

ধর্মজীবনের এঁক্য ও সমতা আবার অন্য ভাবেও প্রকাশিত হয়েছে। 
কোন এক ব্যক্তিদেবতার প্রাধান্তের বদলে প্রাধান্য পেয়েছে কোন এক 
বিশেষ নৈর্বাক্তিক নীতি । প্রাচীন বৈদিক যুগে খথেদদে খত” বলতে 
বহিবিশ্ব ও মনোজগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলার নীতিকেই বোঝান হ'ত। কোন 
ব্যক্তি-দেবত। (ইন্দ্র বা বরুণ ) এই নীতির রক্ষক ছিলেন যান্র। 

(9) তৃতীয়ত, জাতীয় ধর্ষে দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণ। উন্নত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে জাগতিক বস্তগুলির সঙ্গে দেবতাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ক্রমে ক্ষীণতর 
হ'তে লাগল । দেবতার! এক উপ্নত শ্রেণীর জীব বলে কল্পিত হ'ভে.লাগলেন। 
তার্দের বাসের জন্য প্রথিবীর উধ্বলোকে এক উন্নত রাজ্যের কল্পন1। করা হ'ল 
যার নাম হ'ল "স্বর্গরাজ্য, । গোষ্ঠী-ধর্মে দেবতার! ছিলেন জাগতিক । পৃথিবীর 
সঙ্গে তীদ্দের সম্পর্ক ছিল ঘণ্নষ্ঠ। জাতীয় ধর্মের অবস্থায় দেবতার প্রায় 
জাগতক জীবই ছিলেন। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
দেবতাদের জাগতিক অবস্থ থেকে বিশেষ ভাবে অধ্যাত্মিক অবস্থায় যে উত্তরণ 
ঘটল, তারই মধ্যে সম্ভাবনা! রইল অতিজাগতিক ও আধ্যাত্মিক ধর্মের, 
গভীরতর বিশ্বাসের। এই গভীরতর বিশ্বাসের ও অনুভূতির কাছে জাতীয় 
বহুদেববাদ ক্রমে অনুপযোগী হয়ে পড়ল । ধর্মজীবনে জাগতিক স্বার্থ, সে 
জাতীয় স্বার্থ হলেও, ক্রমশ তার মূল্য হারিয়ে ফেলতে লাগল । মানুষের 
ধর্মবোধ ক্রমশ যতই আত্ম-সচেতন হয়ে উঠতে লাগল, তার আধ্যাত্মিকতা! 
ততই জাতীয়তার ীম1 অতিক্রম করে বিশ্বজনীন ধর্মের দিকে এগিয়ে চলল । 
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(9১) পবিত্র বস্ত, ক্রিয়া ও ব্যক্তি 

ধর্ষের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস কেবল মাত্র ঈশ্বর বা! দেবতার সম্পর্কে 
ধারণার বিবর্তনের ইতিহাসই নয়ঃ ধমীয় বস্ত, ক্রিয়া-কলাপ ও ধর্মীয় ব্যক্তির 
বিবর্তনের ইতিহাসও বটে। ধর্মের ক্ষেত্রে জ্ঞানের তুলনায় প্রথমত অনুভূতি 
ও আচার-অনুষ্ঠানের দিকটিই ছিল প্রধান। প্রাথমিক অবস্থায় ঈশ্বরের 
সম্পর্কে ধারণা ছিল অস্পষ্ট । অতিমানবীয় ও রহস্যময় সম্ভার অনুভূতিকে 
ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল আর্দি ধর্ম-জীবন। এই অনুভূতির স্বাভাবিক. 
প্রকাশ হয়েছিল নান! আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে, আদিম নৃত্য-গীতে ও পৃজায়। 
ধেবব্যাপারে অন্ত সামাজিক সংস্থার সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য কর! যায়, তা হ'ল 
দেবতা ও অতীশ্ত্রিয় শক্তির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের 
গুয়াস। 

(1) মন্দির ও গীঠস্ছান- আদিম গোঠী-ধর্ম ছিল প্রধানত স্থানিক। 
নিদিষ্ট কোন একটি প্রাকৃতিক বন্ত, যেমন, কোন গাছ বা কোন নদী 
ইত্যার্দির সঙ্গে দেবত্বের ধারণ জড়িত ছিল 3 এবং এই সব প্রাকৃতিক বস্তকেই 
দেবজ্ঞানে পূজা 'করা হ'ত। এর পর জড়বস্তর সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক ক্রমশ 
ক্ষীণতর হ'ল। তখন এই সব জড়বস্ত দেবতার আশ্রয় বলে বিবেচিত হ'ত, 
প্রত্যক্ষ ভাবে দ্রেবতা বলে গণ্য হ'ত না। জাতীয় ধর্মে দেবতার ব্যক্তিত্ব 
যখন আরও হুস্প&, আরও নিদিষ্ট রূপ নিল, এবং জাতীয় জীবনে দেবতার 
ধারণা যখন আরও ব্যাপ্ত, আরও প্রসারিত হ'ল, তখন এ সব জড়বস্তর 
সঙ্গে দেবতার প্রত্যক্ষ ধোগাষোগ ছিন্ন হ'ল বটে, কিন্তু তবুও এইগুলির মূল্য 
রইল দেবতার প্রিক্ববস্তরূপে। এই ভাবেই কোন বিশেষ প্রস্তরখণ্ড বা এ 
জাতীয় কোন বস্ব দেবতার প্রিয় অথব। দেবতার প্রতীক হিসেবে গণ্য হ'তে 
লাগল। এই প্রতীক-পৃজা থেকেই প্রতিম] পুজার স্ষ্টি আর এই প্রতীক 
ব। প্রতিমাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল দেবালয়, মন্দির ইত্যার্দি। জাতীয় 
জীবনে সংহতির ফলে ধর্ম-জীবনে যে সংহতি লমত1 ও এঁক্য দেখা গেল, এই 
দেবালয়গুলিকে কেন্দ্র করে তা দৃঢ়তর হ'ল ; অর্থাৎ, এই সব দ্বেবালয় সমগ্র 
জাতির পক্ষে বিশেষ পবিত্র স্থান বলে গণ্য হ*ল। দেবালয়ের পবিস্রত। 
চিহ্নিত করা হ"ল তার চারিদিকে দেওয়াল বা বেষ্টন দ্দিয়ে । সেটি ক্রমে হয়ে 
উঠল একটি পবিজ ক্ষেত্র বা 'পীঠস্থান' এবং জাতীয় জীৰনে তার বিশেষ যূল্য 
ছিল। জাতীয় শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রেও এদের মূল্য কহ নয়, কারণ, সে যুগের 
শিল্প-চেষ্টা অনেকাংশেই ধর্মকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। 
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(2) উৎসর্গ ও প্রীর্থনা জাতীয় ধর্মে নির্দিষ্ট পবিভ্র ক্ষেত্রের 
আলোচনার প্রসঙ্গে নিদিষ্ট ও সুসংহত ক্রিয়া পদ্ধতির কথাও এসে পড়ে। 
এই ধর্মীয় ক্রিয়া পদ্ধতির ছৃণটি প্রধান রূপ। একটি হ'ল, ধর্মীয় উৎসর্গ 
(9৯০:1£799)-পদ্ধতি, ও অপরটি হ'ল, প্রীর্থন। (0:856:)-পন্ধতি | 

৫) উৎসর্গ-_ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উৎসর্গ-পহ্ধতি অভি প্রাচীন। আদিম 
গোঠী-ধর্মের মধ্যেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেবতা বা কোন অতিমানবীয় ও 
অতীন্ড্রিয় সত্তার উদ্দেশ্তে নানা ধরনের উপহার উৎসর্গ করার পদ্ধতি 
ধর্মানুষ্ঠানের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। কিন্তু এই উৎসর্গ-প্রথার উৎপ্ভি, 
তাৎপর্য বা ক্রমবিকাশের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। অতএব এ 
সম্বন্ধে মাত্র অসম্পূর্ণ ও সম্ভাব্য ব্যাখ্যাই দেওয়া যায়। বিভিন্ন উৎসর্গ প্রথার 
মধ্যে মোটামুটি চার রকমের মনোবৃত্তি লক্ষ্য কর। যায়। প্রথমত, উৎ্সর্গ- 
প্রথা ছিল সরল কুতজ্ঞত1 স্বীকারের প্রথামাআ্স। নিজের জীবন ধারণের 
প্রয়োজন সাধন, অর্থাৎ আহার, পানীয় ইত্যাদির জন্ত মানুষ যে-সব উচ্চতর 
শক্তি ব] দেবতার উপর নিজেকে নির্ভরশীল বলে মনে করত, তাদের 
প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হ্বরূপ “প্রথম ফল' ইত্যার্দি বস্তু উপহার দিত। 
যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটল। কৃতজ্ঞতার 
বদলে উপহার উতসর্গের ব্যাপারে দেখ! দিল দেবতাদের সঙ্গে “লেনদেন' 
-এর মনোবৃত্তি। এই দ্বিতীয় অবস্থায় মাহ্ষ দেবতাকে নান৷ উপহার 
উত্র্গ করে ভবিষ্যতে তার করুণ ও কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায়। যদ্দিও 
এই ধরনের ফলাকাজ্ষা করে দেবতার উদ্দেশ্তে উপহার উৎসর্গ কর। যুগে 
যুগে চিন্তাশীল ব্যক্িদের দ্বারা সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছে, তবুও 
কৃতজ্ঞতার মনোবুত্তি থেকে ভবিষ্যতে কিছু আকাঙজ্ষা করার মনোবৃত্তির 
উদ্ভবের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। যে করুণার জন্য দেবতার 
প্রতি মানুষ কৃতজ্ঞতা বোধ করে, ভবিষ্যতে সেই ধরনের কৃপ। দেবতার কাছ 
থেকে আশ। করাই শ্বাভাবিক। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যৎ 
কপা-প্রার্থনা। সম্পূর্রপে দেঁওয়া-নেওয়ার মনোবৃত্তির রূপ এনেয়। 
এক্রজালিক উতসর্গের মধ্যে এই মনোভাব বিশেষভাবে দেখা যায়| ইন্দ্র- 
জালে উপহার উৎসর্গের ছ্বার৷ অতীন্দ্রিয় ও অতিমানবীক়্ শক্তিকে যেন কিছু 
নিশ্চিত ফল বা স্থযোগ দিতে বাধ্য কর। হয়। ভারতবর্ষে বৈদিক “কর্মকাণ্ডে, 
এই মনোভাব দেখা যায়। বেদের কর্মকাণ্ডে নির্দিষ্ট যাগষজ্ঞ ও উৎসর্গ 
ইত্যাদির দ্বারা দেবতাদের বিচিত্র ফল দানে বাধ্য কর হয়। উপযুক্ত 
| 4 
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ও বেঘনিরধারিত ক্রিয়া ওংউৎসর্গদান সম্পূর্ণ হ'লে দেবভার1 ফল দ্বিতে বাধ্য 
হ'ন এবং এব্যাপারে তার্দের ইচ্ছা বা করুণার স্থান নেই--এই ধরনের 
বিশ্বাদ হ'ল বেদের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। প্রাচীন ভারতবর্ষে এই বৈদিক 
কর্ম-সর্বস্বতা বিশেষ ভাবে নিন্দিত ও সমালোচিত হয়েছে জৈন ও বৌছ্ধ 
ধর্মে। বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতমবুদ্ধ স্বয়ং বৈদিক ক্রিয়া-কর্ষের ঘোর 
বিরোধী ছিলেন) এবং কারও কারও মতে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিই হয় 
বৈদিক 'ক্রিয়াকাণ্ডের" প্রতিক্রিয়ারপে। ধর্মীয় ক্রিয়া ও উৎসর্গ-প্রথার 
এই চরম রূপটি বাদ দিলেও, উৎসর্গের যুলে যে দেবতাদের ভবিষ্যৎ কৃপা 
লাভের উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল, এরমধ্যে যেমন অস্বাভাবিকতা নেই, তেমনই 
বিশেষ নিন্দার যোগ্য অন্তায়ও কিছু নেই। তৃতীয় ধরনের উৎসর্গপ্রথ। 
গড়ে ওঠে দেবতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও নিকট সম্পর্ক স্থাপন করার 
আশায়। দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা আহার্ষে অংশ গ্রহণ করে মানুষ 
পূজনীয়ের সঙ্গে তার নৈকট্য, তার একাত্মতা অনুভব করে। কোন 
কোন ক্ষেত্রে পূজক যে পৃজনীয়ের সঙ্গে একই আহার্য গ্রহণ করে তাই 
নয়, পৃঙ্জনীয়কেই আহার্রূপে গ্রহণ করে তার সঙ্গে একাত্ম হ'তে চায়। 
দম “টোটেন"-প্রথায় বিশেষ উৎসবে “টোটেম+ প্রাণীকে হত্যা করে 
আহার্ধরূপে গ্রহণ করার মধ্যে এই মনোবৃতিই বর্তমান। রবার্টনন ন্মিথ 
তার “সেমীয়দের ধর্ম” গ্রন্থে উৎসর্গ ও বলি প্রথার উৎপত্তি নির্দেশ করেছেন 
আর্দিম 'টোটেম+-প্রথার মধ্যে, যখন 'টোটেম'কে হত্যা করে থাগ্রূপে গ্রহণ 
করা হ'ত দেবতার শক্তি ও সামর্থ্য নিজের মধ্যে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে ।* 
কিন্ত এই মত মেনে নিলে 'টোটেম”-প্রথাকেই আদিম ও সাবিক ধর্ম বলে 
স্বীকার করতে হয়; কিন্তু আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, এই সিদ্ধাস্ত 
করার যথেষ্ট হেতু নেই । উৎসর্গ-প্রথার চতুর্থ রূপ হ'ল, প্রায়শ্চিত্তের রূপ । 
আদি ধর্মে ভীতির প্রাধান্য ছিল। স্থতরাং উচ্চতর শক্তির কোপ থেকে রক্ষা 
পাবার জন্ত তাকে সন্তষ্ট রাখার প্রয়োজন মাহুষ বোধ করত। আর সেই 
উদ্দেশ্যেই সে এ শক্তির উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ করত। দেঁবতাঁর কাছে 
মান্য কোন অপরাধ করলে তিনি রুষ্ট হন) তার সেই রোষ নিবৃত্ত করার 
জন্য ও মানুষের সঙ্গে তার পূর্বের করুণার সম্বদ্ধ আবার ফিরিয়ে আনার জন্চ 
ড্রেবতার উদ্দেশ্যে উপহার ও বলি উৎসর্গ কর। হয়। এই বলি-প্রথা অধিকাংশ 
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ধর্মের এতিহাসিক ক্রষবিকাশ ৮? 


ক্ষেত্রেই প্রতীক-বলি ব। পশুবলির ব্ূপ নিলেও, ক্ষেত্রবিশেষে স্বেচ্ছাকত 
নরবলিরও প্রচলন দেখা ষায়। এই বলি-প্রথা কেবল প্রাচীন ও জাতীয় 
ধর্মে নয়, উন্নত শ্রেণীর ধর্মের মধ্যেও দেখতে পাওয়। যায় । জাতীয় ধর্মে 
মান্ধষের নৈতিক চেতনার অগ্রগতি ও মানবতাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নর-বলি 
প্রথার প্রচলন ক্রমশ লুপ্ত হয় বটে, তবে প্রতীক-বলির ব্যবস্থা আজও সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত হয় নি। একাধিক উন্নত শ্রেণীর ধর্ষের মধ্যে বিভিন্ন রূপে প্রতীক- 
বলির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। জাতীয় ধর্ষে এই উৎসর্গ-পন্ধতিগুলিও 
নির্দিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রূপ নেয়। | 


(5) প্রার্থনা-_ধর্মীয় ক্রিয়াহুষ্ঠানে উৎসর্গ ও বলিদান-প্রথার মতই প্রার্থনা- 
পদ্ধতিও বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। প্রার্থনা যেকোনও ধর্মেরই 
অবিচ্ছেক্য অঙ্গ । গোঠী-ধর্মে এই প্রার্থনার পদ্ধতি ছিল ক্ষেত্র ও ব্যক্তি- 
বিশেষে বিভিন্ন। কিন্তু গোঠী-জীবনের তুলনায় জাতীয় জীবন যখন ক্রমশ 
স্থসংহত হ'ল, তখন প্রার্থনা-পদ্ধতির মধ্যেও সমতা ও এক্য দেখ। দিল। 
কোন কোন ক্ষেত্রে প্রার্থনার ভাষ। ও উচ্চারণ-ভঙ্গী ক্রমশ অনুভূতি-নিরপেক্ষ 
স্বাধীন পদ্ধতিতে পরিণত হজ এবং মানুষের কল্পনায় ত? ধীরে ধীরে রহশ্যময় 
এন্্রজালিক শক্তি অজর্ন করল। ফলে, এই প্রার্থনার ভাষা! ও উচ্চারণের 
নিভূলিতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'ত এবং প্রার্থন। ও মন্ত্রের নিভূলি 
ভাষা ও উচ্চারণের সাহায্যেই প্রাথিত ফল পাওয়। সম্ভব বলে বিশ্বাস কর। 
হ'ত। প্রাচীন ব্রাহ্ধণ্য ধর্মে মন্ত্রে এই বিশেষ শক্তি শ্বীকার করা হ'ত। 
আর্দি গোঠী-ধর্মে প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত ব্যক্তিগত ও কখনও ব। 
দলগত স্বার্থের সিদ্ধি। আবার এই স্বার্থও ছিল জাগতিক স্বার্থ । মানুষ 
যেমন তার আহার ও পানীয়ের জন্ত, তার জীবন রক্ষা ও নিরাপদ জীবনের 
জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে নান উপহার উৎসর্গ করত, তেমনই এই সব জাগতিক 
স্থল ও বস্তগত স্বার্থের সিদ্ধির জন্যই আদিম মানুষ অতীন্দ্রিয় রহস্যময় শক্তির 
কাছে ব! দেবতার কাছে গ্রার্থনাও করত । স্তরাং সেই আদিম প্রার্থনা 
ছিল মাহ্ৃষের আস্তরিক আকাজ্ষারই প্রকাশ। এর পর যখন মানুষের 
নৈতিক চেতনার ক্রমশ উদয় হ'ল, মানুষ উচ্চতর নৈতিক আদর্শ ও মহলের 
কথা চিস্তা করতে শিখল, তখন সে তার দেবতার কাছে মহত্বর কল্যাণ কামনা 
করে প্রার্থনা করতে শিখল। স্ুল জাগতিক বস্বর বদলে সে প্রার্থন। করল 
আত্মিক সৌন্দর্য, জীবনের পবিত্রতা, প্রার্থৰ। করল এশ্বর্ষের বদলে জ্ঞানের | 


৮৪ ধর্ম-দর্শন 


প্রত্যেক উন্নত শ্রেণীর ধর্ম থেকেই এই জাতীয় মহত্তর কল্যাণের প্রার্থনার 
অনেক তৃষ্টাস্তই দেওয়া যায়; প্রার্থনার বিষয়ের এই পরিবর্তন জাতীয় ধর্মের 
ক্রমবিকাশেরই এক নিদর্শন ;) আর এর মধ্য দ্রিয়েই বিশ্বজনীন ধর্মের পথ 
প্রশত্ত হয়। 

(8) পুরোহিত ও ষাজক-_জাতীয় ধর্মে একদিকে মন্দির, পীঠস্থান 
ইত্যাদি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, ও আর একদিকে পৃজা-পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য 
অংশরূপে উৎসর্গ, বলিদান ও প্রার্থনা-পদ্ধতির নির্দিষ্টত1! ও আপেক্ষিক 
স্থায়িত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে, এই সব ক্রিয়াপন্ধতির নিভূলি ও যথাযথ 
অনুষ্ঠানের জন্য পুরোহিত ব! যাজক শ্রেণীর স্ষি হ'ল। এই পুরোহিত 
ও যাজকের! ধর্মীয় ক্রিয়াহুষ্ঠানের ব্যাপারে বিজ্ঞ ও অধিকারী পুরুষ বলে 
বিবেচিত হ'ল। স্থতরাং ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের সুন্্রতা ও কলেবর বৃদ্ধির 
ফলে পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য দেখ! দিল); এবং বিশেষ ভাবে পবিজ্র 
কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে পুরোহিতেরাও পবিভ্র ও সমাজের শ্রদ্ধেয় 
ব্যক্তি বলে গণ্য হ'তে লাগল। স্থতরাং জাতীয় ধর্ম-জীবনে পুরোহিত- 
প্রথার উল্লেখযোগ্য ভূমিক। ছিল। যতদিন পর্যন্ত পুরোহিতর ধযাহুষ্ঠানের 
ব্যাপারে বিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে জনসাধারণকে নানা ধমীম্র উপদেশ ইত্যাদি 
দিয়ে সাহাধ্য করত, ততদিন তার] সমাজের কল্যাণ ও নৈতিক উন্নতির 
ব্যাপারে বিশেষ ভূমিক1 নিয়েছে । কিন্তু যখন এই পুরোহিত-গোঠী ব্যক্তিগত 
ও দ্বলগত স্বার্থপিদ্ধির জন্য ধর্মের অন্নষ্ঠানসর্ন্বতাকে প্রাধান্য ও প্রশ্রয় 
দিতে লাগল, তখন তার সমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী হয়ে দাড়াল। 
আর এই জায়গায়ই পুরোহিত আর দৈবপুরুষদের (১:০01১968) মধ্যে বিরোধ 
দেখ! দিল। সুসংহত পুরোহিত-সমাঁজ ত্বাভাবিক ভাবেই ধর্মের ক্ষেত্রে একটি 
রক্ষণশীল শক্তি হিসেবে কাজ করতে লাগল, এবং যে-কোন নতুন আদর্শ ব। 
চিস্তাধার!র পক্ষে বাধাশ্বরূপ হয়ে দাড়াল। এই সব পুরোহিতর] নিজেদের 
স্বার্থেই ধর্মের অনুষ্ঠানসর্বস্বতাকে টিকিয়ে পাখতে চেষ্টা করল। এর! ক্রমশ 
সমাজে বেশ শক্তিশালী গোষ্ঠী হয়ে উঠল ও সমাজের ষে কোনও পরিবর্তন ও 
প্রগতির পক্ষেই বাঁধা হয়ে উঠল। এদের এই প্রগতি-বিমুখতা, এই রক্ষণ- 
শীলতা জাতীয় জীবনের অন্যান্ত ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হ'ল। এই যুগকে 
সমাজের বা জাতীয় জীবনের পুরোহিত-শাসিত যুগ বল। যায়। রাষ্ট্রের কর্ড 
বা) রাজারাও এই সব পুরোহিতদের ঘ্বার। প্রভাবিত ও পরিচালিত হু'তেন। 
এই অবস্থা থেকে সম্বাজের উত্তরণ ঘটেছে বৈপ্রবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে 
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বিশেষ শক্তিমান মহাপুরুষদের পক্ষেই সমাজকে এই পুরোহিত-শালন থেকে 
মুক্ত কর] সম্ভব হয়েছে ধর্মীয় ও সামাজিক বিপ্রবের মাধামে । 

এই সব অপেক্ষাকৃত স্থায়ী অনুষ্ঠান ও পৃজা-পদ্ধতি জাতীয় ধর্মের 
রূপ নির্ধারণে বিশেষ সাহাষ্য করেছে। দেবতাকে পুজী করার আগে 
দেবতার স্বরূপ ও প্রকৃতি জান! প্রয়োজন ) কিন্তু যে দেবতা কচিৎ পুজিত 
হ'ন, তার কোন নিদি্ই রূপ সর্বসাধারণের কল্পনায় থাকে না, এক এক 
ভক্তের কাছে তার এক এক রূপে প্রকাশ হয়। কিন্ত নির্দিষ্ট ও সর্বসাধারণের 
দ্বীকৃত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে দেবতার পূজা হয়, সর্বসাধারণের কাছে তার 
একটি নির্দিষ্ট রূপ ও ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে । এই জন্যই জাতীয় দেবতাদের 
ব্যক্তিত্ব আদিম গোঠী-দেবতাদ্দের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্ট । আসলে 
পূজার প্রয়োজনেই দেবতার বিশেষ রূপ ও গুণ কল্পিত হয়, এবং যে সমাজ- 
ব্যবস্থায় পূজা-প্রণালী যত বেশি স্থায়িত্ব ও নির্দিষ্টতা লাভ করেছে, সেই 
সমাজেই দেবতাদের স্বরূপ ও গুণগুলি স্থায়িরপে নির্দিষ্ট হয়েছে । যদ্দিও ঠিক 
কোন্‌ কারণে কোন্‌ বিশেষ দেবতাতে কোন্‌ বিশেষ গুণ আরোপ কর] হ'ল 
তা জোর করে বলা যায় না, কারণ এব্যাপারে আমাদের ইতিহাস-জ্ঞান 
বিশেষভাবে সীমিত, তবুও অনুমান কর] যায়, মানুষের কর্পনা-শক্তি 
এ ব্যাপারে নিদ্িউই পথ ধরেই এগিয়েছে। বিশেষ ধরনের পুজার 
প্রয়োজনেই দেবতাদের বিশেষ বিশেষ গুণ ও বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্বের 
অধিকারী বলে কল্পনা কর। হয়েছে । আর দেবতাদের এই ব্যক্তিত্বকে ভিত্তি 
করেই মানুষের ধর্ম-চেতনায় নৈতিকতার উন্মেষ হয়েছে। কেনন?, স্তায়- 
অন্যায়, সৎ-অসৎ ইত্যার্দির ধারণ] বক্তিত্বের ধারণাকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। 
জড় ব1 নৈর্যক্তিক কোন বস্তর কাজের স্তায়-অন্থায় বিচার কর] যায় ন1। 
এই নৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলে পরবর্তা কালে জাতীয়তার সীম ছাড়িয়ে 
মানুষের নীতিবোধকে ভিত্তি করে বিশ্বজনীন ধর্মের স্থচন। হয়েছে । 


(0) বিশ্বত্বনীন ধর্ম 


এতক্ষণ ষে ধর্মের আলোচনা আমর! করেছি, ত1 ছিল জাতীয় জীবনেই 
সীমাবন্ধ। ধর্ম বলতে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে 
সীমিত ধর্মকেই আমর! বুঝিয়েছি। এই ধর্ম ছিল রাষ্ট ও জাতীয় জীবনের 
সঙ্গে একাত্ম । গোঠী-ধর্মের তুলনায় বেশি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়েও দেবতারা 
জাতীয় জীবনের আশ আকাঙ্ষা, ভাল-মন্দর সঙ্গেই জড়িত ছিলেন। 
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ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা ও সাধারণের শ্বীকৃত পদ্ধতিতে ধর্মের 
ক্রিয়া অনুষ্ঠান কর। ছিল অন্যতম জাতীয় কর্তব্য। এক কথায়, ধর্ম ছিল 
প্রধানত আহষ্ঠটানিক। কিন্তু মানুষের ধর্ষ-চেতনায় নীতিবোধের উন্মেষের 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধর্ম-জীবনে জাতীয় ধর্মের অনুষ্ঠানিকতার মূল্য ক্রমশ 
হ্াস পেতে লাগল। মানুষের ধর্মবোধ যতই আত্মসচেতন হয়ে উঠতে 
লাগল, ততই ধর্মের আভ্যন্তরীণ রূপটি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। 
মাহষ অনুভব করল, ধর্ম কেবল অনুষ্ঠান নয়, কোন বিশেষ গোষী বা 
বিশেষ জাতির নিজন্ব সম্পত্তি নয়, ধর্মে আছে সমস্ত মানুষের সমান অধিকার । 
এই চেতনাকে ভিত্তি করেই উৎপতি হ'ল বিশ্বজনীন ধর্মের । মানবতাকে 
আশ্রয় করে বিশ্বজনীন ধর্ম দেশ ও জাতির সীম। অতিক্রম করে প্রচারিত 
হ'ল দেশে দেশে। আমরা এখানে তিনটি ধর্মের নাম উল্লেখ করতে 
পারি। এগুলি আহ্ষ্ঠানিকতার পরিবর্তে প্রধানত নৈতিকতা ও মানবতাকে 
ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ও উৎপতস্তির স্থান ও পরিবেশের সীমা ছাড়িয়ে 
প্রচারিত হয় দেশে-বিদেশে | এই তিনটি ধর্ম হ'ল বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট ও ইসলাম 
ধর্ম। এই তিনটি ধর্মকে বিশ্বজনীন বলে প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। 
হিন্দুধর্মকে এই বিশ্বজনীন ধর্মগুলির সমগোত্রীয় বল ধায় না। হিন্দুধর্মের 
ভিভি হ'ল বেদ এবং বেদের কর্মকাগ্ডকে বেদ থেকে বিচ্ছিন্ন কর] যায় না। 
ধারা নিজেদের হিন্দু বলে ক্বীকার করেন তার! বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানে বেদ-নির্ধারিত পদ্ধতি যেনে চলেন। এই বৈধিক ক্রিয়াহুষ্ঠানকে 
বাদ ধিলে হিন্দুদর্ষকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। বেদের অপর 
অংশ জ্ঞানকাণ্ড। উপনিবদগ্তুলি এই অংশের অন্তভূতি। উপনিবদের মধ্যে 
অতি উচ্চ মানবিক ও নৈতিক আদর্শের উল্লেখ আছে। কিন্ত প্রাচীন ভারতীয় 
পণ্ডিতের উপনিষ্কে বেদের কর্ষকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিরোধী । 
তাদের মতে এই ছুটি একই বেদের দু'টি অংশ ও ব্যবহারিক জীবনে বেদের 
কর্মকাগ্ডকে কেউই অস্বীকার করেন না। কারও কারও মতে অবশ্য বেদের 
কর্মকাণ্ডের কোনও পারমাথিক মূল্য নেই। বিশেষত শঙ্করাচার্য এই মত 
পোষণ করেন। বেদ্-ভিত্তিক বা বৈধধিক হিন্দুধর্ম ভারতের জাতীয়তার সীমা 
ছাড়িয়ে বিশ্বের সমস্ত জাতির মধ্যে কোনও দিনই প্রচারিত হয় নি। এই 
কারণেই হিন্দুধর্মের প্রাচীনতা৷ ও উচ্চ আদর্শ সত্বেও এই ধর্মকে ঠিক বিশ্বজনীন 
ধর্ম বল। যায় না। 
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(1) বৌদ্ধ ধর্ম: উৎপত্তির দিক দিয়ে এই তিনটি বিশ্বজনীন ধর্মের 
মধ্যে বৌদ্ধধর্ম হ'ল সর্বজ্যেষ্ঠ। এই ধর্মের উৎপত্তি হয় গ্রৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে । 
বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন ও প্রচার করেন সিদ্ধার্থ। ইনি পরে গৌতমবুদ্ধ বলে 
পরিচিত হ'ন। প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ষের ক্রিয়াকাণ্ড ও অনুষ্ঠান- 
সর্বন্বতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার্ূপে বৌদ্ধধর্মের জন্ম। গৌতমবুদ্ধ বৈদিক 
কর্মকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনে 
এর মুল্যহীনতা অন্নভব করেন। গোৌতমবুদ্ধের মতে মানুষের জীবন ছুঃখময়। 
রোগ, শোক, জর। ইত্যার্দি ছুঃখ জীবনকে ছুধিষহ করে। স্তরাং কিভাবে 
এই সব ছুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়। যায় তারই সন্ধান করেন গৌতমবুদ্ধ, এবং 
নিজের জীবনে ও অভিজ্ঞতায় যে জ্ঞান অজ'ন করেন, তাই সর্বসাধারণের মধ্যে 
প্রচার করেন । বুদ্ধের মতে এই ছুঃখের কারণ হ'ল অজ্ঞান বা অবিষ্যা এবং 
সেই অবিস্তা থেকে উদ্ভুত আকাঙ্ষা। অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী বস্তর প্রতি 
আকাজ্ষাই মানুষকে নানা কাজে প্রবৃস্ত করে। ফলে, মানুষ ছুঃখ ভোগ 
করে। কিন্তু দু:খ ও দুঃখের কারণ অবিদ্যা, একথ। সত্য হলেও এই ছুঃখ 
থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব । যেমন ছুঃখ আছে তেমনই দুঃখ থেকে মৃক্তিও 
আছে। আর এই মুক্তি লাভ করতে গেলে মানুষকে নিজের চেষ্টায় অভ্যাস 
ও সংযমের দ্বারা তা করতে হবে । বৌদ্ধধর্মকে ঠিক ধর্ম বল] যায় কি না, 
এ-নিয়ে মতভেদ আছে। কারণ, বুদ্ধ নিজে তার উপদ্েশের মধ্যে ঈশ্বর ও 
জগত্ত্রষ্ট কোন শক্তির কথ। উল্লেখ করেন নি। তীর প্রবতিত মতের প্রধান 
কথা ছিল ছুঃখমুক্তি, আর এই ছুঃখমুক্তির ষে উপায় তিনি নিদেশি করেছেন 
তার মধ্যে ঈশ্বর ব1 দেবতাদের সাহায্য কিংব1 দেবতাদের সঙ্গে জাগতিক বা 
আধ্যাত্মিক কোন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপার নেই । তার মতে মাচ্ষ নিজের 
চেষ্টার দ্বারাই তার নিজের সমন্ত দুঃখের অবসান ঘটাতে পারে। তাছাড়া 
জন্মাস্তরে বিশ্বাস করলেও গৌতমবুদ্ধ অন্যান্য যে কোন স্থুল বস্তর মত 
আত্মাকেও অনিত্য ও কয়েক রকমের উপাদানের সংঘাত বলে মনে করতেন । 
সুতরাং তাঁর মতে মুক্তি ব নির্বাণ” অর্থে দুঃখের অবসান বোঝালেও কোন 
নিত্য আত্মার মুক্ত অবস্থায় অবস্থিভি বোঝায় না। “নির্বাণ' বলতে সব 
কিছুর অবসানরূপ একটি নঞর্থক শৃন্ত আদর্শ বোঝায় কি না, এ সম্বন্ধে কোন 
দার্শনিক আলোচনার মধ্যে ন। গিয়েও একথ। বল! যায় ষে, অন্যান্য যে-কোন 
ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ মতের কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে, আর সেই কারণেই 
বৌদ্ধ মতকে ধর্মমত বল। যায় কি না, এ প্রশ্ব কর। যেতে পারে। কিন্ত 


66 ধর্ম-দর্শন 
বুদ্ধের জীবিতকালে বৌদ্ধ মতের অবস্থা যা-ই থাক ন। কেন, পরবর্তাঁ কালে 
অন্থান্ত ধর্মের মতই বৌদ্ধ মত একটি ধর্মমতরূপেই পরিচিত ও প্রচারিত হয়। 
এই সময়ে বুদ্ধর্দেবকেই ঈশ্বর বা! ভগবান তথাগত বলে মানা হয়, এবং তাকেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরম করুণাময় পুরুষ বলে পূজা! কর! হয়। তখন মানুষ তার সঙ্গে 
অতি নিকট ও হাদয়ের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইল। কারণ, সে বিশ্বাস করত 
তারই বিশেষ করুণ! লাভ করাই মানব জীবনের পরমার্থ। নির্বাণ সম্পর্কে 
ধারণারও পরিবর্তন ঘটল। মহাষাঁনপন্থী বৌদ্ধদের মতে নির্বাণের অর্থ জগৎ 
থেকে মুক্তি নয়, জগতের মধ্যেই মুক্তি। তাছাড়া ব্যক্তিগত নির্বাণের চেয়ে 
সর্জীবের মুক্তিই মানব জীবনের কাম্য বলে বিবেচিত হু'্ল, মহাযান মতে। 
সুতরাং প্রাথমিক অবস্থায় বৌদ্ধ মতকে ঠিক ধর্ম বলে বর্ণনা করা না গেলেও 
পরবর্তী কালে এই মত একটি ধর্মমত বলেই প্রচারিত হয় এবং অন্যান্য ধর্মের 
বৈশিষ্ট্যও এতে দেখা দেয় । কারও কারও মতে প্রাথমিক বৌদ্ধ মতকে এক 
ধরনের জীবন-দর্শন ও নীতি বলা যায় । কারণ, তাদের মতে ঈশ্বরহীন ধর্ম 
বলে কিছু থাকতে পারে না। এবং কোন ক্রিয়াপদ্ধতি বা অনুষ্ঠান, তা সে 
ঘত উন্নত নৈতিক চেতনারই প্রকাশ হোক না কেন, তার মধ্যে যদি ঈশ্বর 
বা অতিপ্রাকতের ধারণ। ন। থাকে তাহলে তাকে ধর্মপদ্বাচ্য বল। যায় না। 
বৌদ্ধধর্মকে বিশ্বজনীন বলা যায় এই কারণে যে, এই ধর্ষ কোনও 

বিশেষ জাতীয় আদর্শ বা উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছিল 
মানবতার আদর্শ বা মানুষের ছুঃখমুক্তির আদর্শকে কেন্দ্র করে। তাছাড়। 
এই আঘর্শ অন্থসরণে জাতি ও গোষ্ঠী নিধিশেষে সকলের সমান অধিকার 
স্বীকার কর হয়েছে বৌদ্ধধর্মে। জাতীয় ধর্মের সঙ্গে এর আর একটি 
পার্থক্য হ'ল, এই ধর্মে আহুষ্ঠানিকতার তুলনায় ব্যক্তির নৈতিক চেতনা ও 
নীতিবোধকেই মূল্য দেওয়। হয়েছে বেশি। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম আবার অন্যান্য 
বিশ্বজনীন ধর্ম থেকে পৃথকও বটে। কারণ, গৌতমবুদ্ধ মানুষের ব্যক্তিগত 
' চেষ্টাকেই তার মুক্তির একমাত্র উপায় বলেছেন। এমনকি তিনি নিজেকেও ৷ 
শিল্দ্দের কাছে মৃক্তির ব্যাপারে উপদেষ্টামা্র বলে বর্ণনা করেছেন | 

69) শ্রীষ্ধর্ম £ খ্ষ্টধর্মের উৎপত্তি ষীশুধীষ্টের জীবন ও বাণীকে ভিত্তি 
করে। যীশু নিজে ইহুদী ছিলেন বটে, কিন্তু ইহুদী বা হীব্রধর্ষের অনুষ্ঠান- 
স্বস্বতা ও পুরোহিতদের প্রাধান্ত তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি গ্রচার 
করলেন ক্ষম।, প্রেম ও প্রীতির ধর্ম। তীর ধর্মও এল নৈতিকত। ও মানবতাকে 
ভিত্তি করে। তাঁর মতে সমস্ত মাহ্ষই এক ও অধিতীয় ঈশ্বরের সম্ভান। 


ধর্মের এতিহাসিক ক্রমবিকাশ চন 


স্থতরাং সকলেই তার কাছে সমান প্রিয়। মানুষে মানুষে কোনও ভেদ 
তিনি শ্বীকার করেন নি। তার মতে মানুষে মানুষে প্রকৃত সম্পর্ক হ'ল 
ভ্রাতৃত্বের ও গ্রীতির। তাই যীশ্ত সকলকে উপদ্দেশ দিলেন, “তোমার 
প্রতিবেশীকে ভালবাস” । বুদ্ধের মত তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে মৌন ছিলেন না; 
বরং ঈশ্বরকেই জগতের একমাত্র কর্তা বলে স্বীকার করেছেন, এবং মানুষের 
সঙ্গে ঈশ্বরের প্রীতির সম্পর্কই স্বীকার করেছেন । বিশেষ উন্নত ধরনের নৈতিক 
ও সামাজিক চেতনাই থ্ীষ্টধর্ষের ভিত্তি। মান্থষে মন্ধেষে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের 
উপরই যীশ্ত বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন । ক্ৃতরাং জগৎ ও সমাজকে তিনি 
অসার বা মিথ্যা বলে মানেন নি। এই জায়গায়ই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের 
প্রধান পার্থক্য । তাছাড়া বুদ্ধ চেয়েছিলেন মানুষকে ছুঃখ থেকে মুক্তির পথ 
দেখাতে ; আর যাশু চেয়েছিলেন মান্ধষকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে। 
খ্ীধর্ষের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে পাপাচরণ থেকে বিরত করে পুণ্য জীবনে 
নিযুক্ত কর1। স্থতরাং পাপ ও পুণ্যের ধারণা এবং সামাজিক নীতিবোধই এই 
ধর্মের মূল ভি্ভি। 

্ীষটধর্ম কোন বিশেষ রাষ্ট বা গোষ্ীজীবনের সঙ্গে যুক্ত নয়। সমস্ত 
মান্ষের সমান অধিকার ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শে গড়ে ওঠার ফলে এই ধর্ম 
কোন জাতীয় গণ্ডির মধে] সীমাবদ্ধ না হয়ে বিশ্বজনীন ধর্ষ হয়ে উঠেছে, 
এবং দেশ ও জাতির সীমা অতিক্রম করে সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। 
এর বিশ্বজনীনতার আর একটি নিদর্শন হ'ল এর প্রচারধমিতা। কোন 
কোন জাতীয় ধর্ম বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করেছে রাশ্্ীয় প্রভাব বিস্তারের 
ফলে। বিজেতা জাতি বা রাষ্ট্রের ধর্ম বিজিত জাতি গ্রহণ করেছে, বা 
বিজ্তোর ধর্মের মধ্যে বিজিতের ধর্ম ক্রমশ লীন হয়েছে। কিন্তু বিশ্বজনীন 
ধর্মের প্রচার হয়েছে সেই ধর্মের ছারা অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদের উৎসাহে ও 
চেষ্টায়। কখনও ৰ। হয়ত কোন বিশেষ রাষ্ট্রনায়ক এই ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছেন ও ধর্ষ-প্রচারের ব্যাপারে রাস্ত্রীয় পৃষ্টপোধকতা। করেছেন । কিন্তু 
সর্ক্ষেত্রে যে তা ঘটেছে এমন নয়। তাছাড়। ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ত্রীয় সাহাধ্য 
পেলেও তা পেয়েছে জাতীয় ধর্ম হিসেবে নয়, তার স্বকীয় গুণের জন্য | 
আর এই গুণের জন্তই অন্ত সকলের মত রাজ! বা রাষ্ট্রনা়কদেরও এই ধর্ম 
আকর্ষণ করেছে। বিশ্বজনীন ধর্মের প্রচারের আর একটি কারণ হ'ল, এই 
ধর্মের প্রবর্তকর্দের ব্যক্তিগত চরিত্র । তাদের নৈতিক চরিত্রের ও ব্যবহারের 
নান গুণ ত্বাভাবিক ভাবেই সর্বসাধারণকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। 


5৪ ধর্ম-দর্শন 


এই সব ক'টি বৈশিষ্ট্যই গ্রষ্ট ধর্মের বধ্যে বর্তমান। ফলে, খ্রষ্ট ধর্ম হয়েছে 
বিশ্বজনীন ও সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য । 

(3) ইসলাম ধর্ম ঃ বিশ্বজনীন ধর্মগুলির মধ্যে উৎপত্তির দ্রিক থেকে 
সর্বকনিষ্ঠ হলেও প্রচারের ভ্রততার দিক থেকে অন্ত সব ধর্মকে অতিক্রম 
করেছে ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন মহম্মদ । তিনি 
্রষ্টায় ষষ্ঠ শতকে আরব দেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্মের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হ'ল, “আল্লাহ” বা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বশক্কিমতা। গ্রষ্ধর্মের 
ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হলেও মানুষের ব্যক্তিগত চেষ্টা ও সৎ আচরণের ছারাই 
তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব । বৌদ্ধধর্মেও মানুষের নৈতিক আচ- 
রণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । একমাত্র মানুষের নিজের 
চেষ্টায়ই মানুষ “নির্বাণ” লাভ করতে পারে। কিন্তু ইসলামধর্ষে সর্বশক্তিমান 
ঈশ্বরের ইচ্ছ।৷ ও কতৃতত্বের কাছে নতি দ্বীকারই প্রধান কথা। মহম্মদ 
আল্লার দূত ছিলেন। তিনি আল্লার কাছে যে বাণী লাভ করেছিলেন তাই 
সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তার উপদেশ ও বাণী লিখিত আছে 
কোরাণে। হৃতরাং ঈশ্বরের বাণী কোরাণেই বিধৃত আছে। মহম্মদ- 
প্রচারিত ও কোরাণে লিখিত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বাণীই ইসলাম ধর্ষের 
ভিন্তি। অতএব ইপলামধর্মকে প্রধানত গ্রস্থ-ধর্ম বল। যেতে পারে ; আর 
কোরাণই হ'ল সেই গ্রন্থ। ইসলামধর্মে মান্ষের ব্যক্তিগত নৈতিক চেতনার 
তুলনায় ঈশ্বরের আদেশ ও বাণীকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের 
আর্দেশ অলজ্যনীয় ও সর্বদা পালনীয়, এবং এই বাণী প্রচারের জন্য 
প্রয়োজন হ*লে অস্ত্রের সাহায্য নেওয়। চলে । মহম্মদ নিজেই ধর্ম প্রচারের 
জন্য যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এই দিক থেকেও বৌদ্ধ বা খ্রষ্ধর্ষের 
সঙ্গে ইসলাম ধর্মের মৌলিক ও নীতিগত পার্থক্য আছে। অবশ্ঠট এতি- 
হাসিক বিচারে ইসলাম ধর্মের পরিবেশ অপর ছু'টি ধর্মের পরিবেশ থেকে 
সম্পুর্ণ ভিন্ন। মহম্মদ আরব দেশে যাদের ষধ্যে তার ধর্ম প্রচার করেন 
তারা তখনও আদিম গোষ্ঠীধর্মের স্তরেই আবদ্ধ ছিল। তাদের ধর্মে নান। 
দেব-দেবীর মৃত্তি ও এদের সম্বন্ধে নান। রকমের সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস প্রচলিত 
ছিল। এই সবস্থানীয় ও ক্ষুত্র ক্ষুত্র দেবদেবীর প্রভাব দূর করে মহন্দ্দ এক ও 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচার করেন । অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন আদিম ধর্মের 
প্রর্ভাব থেকে মানুষকে মুক্ত করতে অনেক সময়ই হয়ত যুদ্ধ ছাড়া অন্য পথ 
ছিল ন। বলেই মহম্মদ মনে করতেন। 
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বিশ্বজনীন ধর্ম হিলেবে ইসলাম ধর্মে একেশ্বরবাদই প্রচারিত হয়েছে। 
তাছাড়া, ঈশ্বরের স্বেচ্ছাচারিতা স্বীকৃত হলেও অন্তান্ত বিশ্বজনীন ধর্মের মতই 
ইসলাম ধর্মেও সব মানুষের এক) ও সাম্যের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। 
অন্যান্য বিশ্বজনীন ধর্মের মতই ইসলাম ধর্ম জাতি ও গোষ্ঠী নিবিশেষে সকলের 
মধ্যেই প্রচারিত হয়েছে । স্তরাং প্রচারধমিতাও ইসলামধর্মের আর একটি 
বৈশিষ্ট্য । আর আগেই উল্লেখ কর হয়েছে যে, অন্তান্ত বিশ্বজনীন ধর্ষের 
তুলনায় এই ধর্ম অনেক ক্রত প্রসার লাভ করে। 


ছি) বিশ্বজনীন ধর্মের বৈশিষ্ট্য 


ষে তিনটি প্রচলিত বিশ্বজনীন ধর্মের সম্বন্ধে আলোচন। করা হ'ল তাদের 
উৎপভি, পরিবেশ ও আদর্শের দিক থেকে অনেক পার্থক্য আছে, এ কথ 
সত্য। কিন্তু বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশ্বজনীন ধর্মের 
কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারি। 

(1) প্রথমত, বিশ্বজনীন ধর্মমাত্রই একেশ্বরবাদী । বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক 
অবস্থায় এতে ঈশ্বরের উল্লেখ না থাকলেও পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে 
পরিবর্তন আসে তা'তে বুদ্ধকেই পুরুষশ্রেষ্ঠ, পরম করুণাময় ও ভগবান বলে 
কল্পনা করা হয়েছে । খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়েছে, এবং 
এই ঈশ্বর এক ও সমস্ত জগতের অধিকর্তা ও পালক । সমস্ত মান্য, 
জীব-জন্ত তারই কৃষ্টি, তারই সম্তান। একেশ্বরবার্দের প্রবণতা জাতীয় 
ধর্ম গুলির মধ্যে দেখা গেলেও, জাতীয় ধর্মে সাধারণত বহু দেবতার পৃজার 
প্রচলন দেখা ধায় । অবশ্য সংখ্যায় বহু হলেও দ্েবভার্দের মধ্যে প্রভাব ও 
প্রাধান্যের দিক থেকে পার্থক্য দেখ। যায় জাতীয় ধর্মে। দেবতাদ্দের উপর 
নরত্ব আরোপের ফলে দেবতাদের সমাজ বা রাজত্ব বঙ্পনা! কনা হয়েছে 
জাতীয় ধর্মে। কিন্তু বিশ্বজনীন ধর্ষে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব স্বীকুত হলেও, তার 
সমগোত্রীয় বা সমজাতীয় অন্য কারও অস্তিত্ব করনা করা হয়নি। ফলে, 
সব দ্দিক থেকেই ঈশ্বরের প্রাধান্ত, শ্রেষ্ঠতা ও একত্ব শ্বীকার কর! হয়েছে 
বিশ্বজনীন ধর্মে । | 

(9) দ্বিতীয়ত, সমস্ত বিশ্বজনীন ধর্মই ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষদের জীবন 
ও অন্তৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে । এই জন্তই এই সব ব্যক্তির চরিঅ 
ও ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে বিশ্বজনীন ধর্ষগুলিকে | এদের 
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ব্যক্তিত্বই আকুষ্ট করেছে সাধারণ মানুষকে । ফলে, জাতি ও দেশের 
সামা অতিক্রম করে সর্বসাধারণের মধ্যে এই সব ধর্মের গ্রচার ও প্রসার 
সম্ভব হয়েছে । বৌদ্ধ, ত্ীষ্ট ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধ, যীস্ড ও মহম্মদের 
চরিত্র-মাধূর্ধই তাদের অন্গগাষীদদের তাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, মুগ্ধ করেছে। 
এই সব ঈশ্বর-প্রেরিত" পুরুষর্দের ব্যক্তিগত অনুভূণ্তই বিশ্বজনীন ধর্মগুলির 
মূল কথা । এ'দের অনুভূতি বিশেষ দেশ বা জাতির ধর্মবিশ্বাসকে অনুসরণ 
করে বা আশ্রয় করে দেখা দেয় নি; বরং অনেক ক্ষেত্রেই এ'র। ছিলেন 
প্রচলিত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের বিরোধী । কিন্ত এদের অনুভূতির মূল কথা 
ছিল মানবতা ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সৌভ্রাতৃত্ব। হ্তরাং মানবতা ও 
নীতিবোধই ছিল বিশ্বজনীন ধর্ম গুলির প্রধান অবলম্বন। স্বজাতীয় ও 
বিজাতীয়র মধ্যে যে ভেদ জাতীয় ধর্মগুলির মধ্যে দেখা যায়, বিশ্বজনীন 
ধর্মগুলি তা থেকে মুক্ত এই ধর্মগুলি প্রকৃতই বিশ্বজনের। সমস্ত মানষকেই 
সমান মর্যাদ1] দেওয়া! হয়েছে বিশ্বজনীন ধর্মগুলিতে | ধর্মের প্রবক্তাদের 
এই সাম্যবাদ বিশ্বজনীন ধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য | 


৫3) তৃতীয়ত, বিশ্বজনীন ধর্ষের সব কটিই প্রচারধম্মী । জাতীয় ধর্মের 
প্রসার ঘটেছে বা প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে রাজনৈতিক প্রাধান্যের মধ্য দিয়ে । 
বিজিত জাতি শ্বাভাবিকভাবেই বিজেত৷ জাতির ধর্ম গ্রহণ করেছে; বা 
বিজিতের ধর্ম বিজেতার ধর্মের মধ্যে লুপ্ত হয়েছে । যেমন, প্রাচীন ভারতবর্ষের 
আদিম অধিবাসীদের ধর্ম অস্তিত্ব হারিয়েছে আর্ধদের জাতীয় ধর্মের মধ্যে । 
স্থতরাং ধর্মীয় প্রভাব রাজনৈতিক প্রভাবকে ভিত্তি করেই বিস্তার লাভ 
করেছে। কিন্তু বিশ্বজনীন ধর্মের প্রসার ব। প্রচার প্রধানত রাজনৈতিক 
শক্তিকে আশ্রয় করে ঘটেনি । অবশ্ত উত্তরকালে রাজা ব৷.রাষ্্রনায়কর্দের 
অনেকে এই সব ধর্ম গ্রহণ করার ফলে এদের প্রচারে সাহাধ্য হয়েছে, সন্দেহ 
নেই, কিন্তু বিশ্বজনীন ধর্মগুলির প্রচার সম্ভব হয়েছে প্রধানত এই সব ধর্মের 
প্রবক্ত1 ও গ্রবর্তকদের ব্যক্তিগত চরিত্রের শক্তিতে ও চেষ্টায় এবং এদের ভক্ত 
ও শিষ্যদের ধর্মপ্রচারের উৎসাহে ও আগ্রহে । সুতরাং বিশ্বজনীন ধর্মগুলির 
বন্থল প্রচার সম্ভব হয়েছে রাজনৈতিক শক্তিতে নয়, ভক্তদের ব্যক্তিগত 
প্রচারকামিতায় ও উদ্যোগে । 

(4) শেষত, সমস্ত বিশ্বজনীন ধর্মই উন্নত নৈতিকতাকে ভিত্তি করে 
গড়ে উঠেছে । এই ধর্ম গুলির প্রধান উপশীব্য হ'ল জনকল্যাণ ও বিশ্ব- 
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প্রেম। ইসলাম ধর্মে বিরোধী ও “কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সমর্থন করা 
হলেও, মহত্তর বিশ্বভ্রাতৃত্ের স্বার্থেই তা কর! হয়েছে এবং এই ধর্মযুদ্ধে আত্ম- 
ত্যাগকে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে । বৌদ্ধ ও শ্রীষ্ট ধর্মের ত' মূল কথাই হ'ল 
বিশ্বপ্রেম । তাছাড়1, বিশ্বজনীন ধর্মের প্রবক্তাদের জীবনী আলোচন৷ করলে 
দেখা যায়, এরা সকলেই প্রধানত মানুষের ছুঃংখ ও বেদনায় অভিভ্ভৃত 
হয়েছিলেন ও তা দূর করবার জন্যই সচেষ্ট ছিলেন। স্ুততরাং গভীর নৈতিক 
চেতন! ও মানবতাবোধই বিশ্বজনীন ধর্মের যূল উৎস; আর সেই কারণেই 
বিশ্বজনীন ধর্ষে আহষ্ঠানিকতার মুল্য কম। 

উপরের আলোচনায় বলা হয়েছে ষে, বিশ্বজনীন ধর্মের প্রবক্তার্দের 
ব্যক্তিগত অনুভূতি, মানবতাবোধ ইত্যার্দি থেকেই বিশ্বজনীন ধর্মের উৎপত্তি। 
কিন্ত এই সব প্রবক্তাদদের আবির্ভাব আকম্মিক ব্যাপার নয়। বিশেষ যুগের 
বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেই এদের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে । স্থতরাং এই 
সব দৈবপুরুষ ছিলেন তাদের নিজেদের যুগেরই স্থষ্টি। বিভিন্ন যুগে ধর্মের 
ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় ষে, ধর্মে বিশ্বজনীনতা এসেছে একা- 
ধিকবার ; কিন্ত আবার নান। কারণে ধর্ম হয়ে উঠেছে আচারনিষ্ঠ অনুষ্ঠানসর্বন্ব | 
বিশ্বজনীন ধর্মের উদ্ভব ঘটে প্রধানত খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষ্গ শতকের মধো এবং 
এর পরে আবার খ্রীষ্টের জন্মের পরে এবং খ্রীষ্টীয় ষন্ঠ শতকে মহম্ম্দের জন্মের 
পরে। যুগের চেতনা ও যুগের অনুভূতিই বিশ্বজনীন ধর্মের প্রবস্তাদ্দের বাণী ও 
ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে । স্থৃতরাং তার। নতুন ধর্মের স্য্টি 
করেন নি, যুগের চেতনাকেই রূপ দিয়েছেন তাদের ধর্মে। কিন্ত এইসব 
দৈবপুরুষরা পুরোহিতের মধ্যে থেকে আসেন নি। কারণ, ধার। বিশেষ 
ধরনের অনুষ্ঠান ও পূজা প্রথার সঙ্গে জড়িত তাদের পক্ষে সেই আহ্ষ্ঠানিকতার 
দোষ-ত্রটি অন্নুভব করা সম্ভব নয়। হৃতরাং দেখা যায় যে, দৈবপুরুষর। 
এসেছেন সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে, এবং এর] সকলেই ছিলেন এক এবং 
সত্যদ্রষ্টা৷ ও যথার্থবক্ত1 | 

্ষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে ইশ্রায়েলে দৈবপুরুষর। মানব-ধর্ষ বা জনকল্যাণের 
ধর্ম প্রচার করেন । ইসায়। (18৪199) ইত্যাদি দৈবপুরুষর, জে হ বা (091,০৪7)র 
সম্বন্তে যে স্থুল ধারণ। জনমনে ছিল, তা উন্নীত করেন। তারা জে হবাকে 
স্তায় ও পবিজ্রতার দেবতা বলে প্রচার করলেন ; এবং তার ইচ্ছাকেই 
ন্যায় ও নীতি বলে স্বীকার করলেন। তার। প্রাচীন ধর্ষের অনুষ্ঠান- 
সর্বস্বতারও নিন্দ। করেন। ইহুদীদের নির্বাসন (20511০)-কাল পর্যস্ত গ্রাচীন 
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হীক্র-ধর্ষের এই উন্নত অবস্থা “প্রাচীন ধর্মগ্রস্থ+* (017 71986870909)-এ 
বিধৃত আছে। কিন্তু ইহুদী-ধর্মের এই অবস্থা থেকে বিচ্যুতি ঘটে পরব্তাঁ 
যুগে। ইহুদীদের “প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে ইহুদীদের মিশর ত্যাগের ইতিহাসের 
অংশে ধর্মের এই আহ্ষ্ঠানিকতার দৃষ্টাত্ত পাওয়1 যাঁয়। এর সকয়েকশ' বছর 
পরে ষীশ্ড যখন ধর্ম প্রচার করেন তখন তার মতের মধ্যে প্রাচীন ইহ্দী 
দৈবপুরুষ্দের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য ষীশ্ত বিশেষভাবে ধর্ষের 
আনুষ্ঠানিকতা ও আচারনিষ্ঠতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'ন। সুতরাং তার উপর 
তার যুগের প্রভাব ছু'দিক থেকেই পড়েছিল। একধিকে তিনি ছিলেন 
তখনকার পুরোহিতপ্রধান আচারনিঠ ও অন্যায়ধর্মের বিরোধী ; অন্যদিকে 
তিনি ছিলেন তার পূর্বন্রীদের মানবিক ও নৈতিক আদর্শের ছার! অন্ধু- 
প্রাণিত। স্থতরাং বলা যায়, ষীন্ত সম্পূর্ণ নতুন কোন ধর্ষের সুতি করেন নি, 
বরং সে যুগের সর্বসাধারণের নৈতিক চেতনা ও আদর্শকে ব্যক্ত করেছিলেন, 
রূপ দিয়েছিলেন স্পষ্ট ভাষায়, নির্ভীক ভাবে । প্রাচীন পারসীক ধর্মেও একই 
ধরনের ঘটনা-প্রবাহ লক্ষ্য কর] ষায়। ইশ্রায়েলের ইহুদী ধের প্রবর্তন ও 
প্রচারের অনেক বছর আগে পারস্য দেশে “জরথুষ্র (87555988) যে ধর্ম 
প্রচার করেন ত। অতি উন্নত ধরনের | কিন্ত তার “জেন্দ-আবেন্তা” (29এ- 
45956৪) গ্রস্থকে ভিতি করে যে ধর্ম গড়ে ওঠে তার মধ্যে দেখ! দেয় আচার- 
নিষ্ঠত1 ও অনুষ্ঠানসর্বন্বতা। প্রাচীনতার দ্দিক থেকে পারসীক ধর্ম ভারতীয় 
আর্য-ধর্মের সমসাময়িক । জেন্দ-আবেন্তার রচনাকাল ও খগ্েদের রচনাকাল 
প্রায় একই বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু সার! পৃথিবীর মধ্যে এই 
পারসীক ধর্মের অন্তিত্ব আছে বর্তমান ভারতবর্ষের পশ্চিম অংশে বোশ্বাই 
অঞ্চলে। এই পারসীকর! সংখ্যায় অন্তান্য সম্প্রন্ধায়ের বা ধর্মমতের লোকেদের 


তুলনায় অতি অন্প। 

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসেও প্রায় একই ধরনের ঘটন। দেখতে পাওয়া যায়। 
বুদ্বষ্ধেব যে সমস্ত আঘর্শ প্রচার করেন, সেগুলি তৎকালীন জনলাধারণের 
অজ্ঞাত ছিল না। তিনি যে-যুগে জন্মেছিলেন যে-ষুগে ভারতবর্ষে 
নানা সম্প্রদায় ও মতবাদ্ধের লোক ছিল। উপনিষছুক্ত ইন্জিয়-ভোগের 
জনিত্যতা ও ত্যাগের আদর্শ যেষন সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, 
তেমনই বেদের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতাও সাধারণের মধ্যে দানা বেঁধে 
উঠছিল। বুদ্ধদেব ছাড়াও পুরোছিতদের প্রাধান্ত ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের 
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পশুহত্য। ও নিষ্ঠ্রতার বিরুদ্ধে জনমত নান। সম্প্রদায়ের আঘর্শ ও ক্রিয়া 
কলাপের মধ্যে প্রকাশিত হুচ্ছিল। বুদ্ধদেব এই যুগচেতনাকেই রূপ দিলেন 
স্পৃষ্ট ও সহজ ভাষায়। হ্থতরাং তার মত ও আদর্শের মধ্যে তৎকালীন 
চেতনারই প্রতিফলন দেখা ধায়। অবশ্য এ-কথ। অনম্বীকার্য ষে, তিনি 
সেই যুগের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন ধারণাগুলিকে একটি নির্দিষ্ট বপ 
দ্রিলেন। ফলে, গড়ে উঠল একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ । কিন্তু বুদ্ধের 
উপদেশ ও বাণীকে ভিত্তি করে ষে ধর্ম গড়ে উঠল, তার মধ্যেও আবার 
পরবর্ত! যুগে দেখ দিল আচারনিষ্তা । 


সমসাময়িক সমাজের ও যুগের প্রভাব বুদ্ধ ও যীণুর উপর যেভাবে পড়েছিল, 
মহন্দর্দের উপর ঠিক সেভাবে পড়েনি । মহম্মদের যুগে তার জন্মভূমি আরব 
দেশে যেসব ধর্মমত প্রচলিত ছিল তিনি প্রধানত তাদের বিরোধিতাই করেন। 
ক্কতরাং এমন মনে হ+তে পারে যে, মহম্মদের উপর তার যুগ ও পরিবেশের 
প্রভাব ছিল প্রধানত বিরোধাত্মক। কিন্তু সে-যুগের ইতিহাস আলোচন। 
করলে দেখা যায় ষে, স্থানীয় ধর্মের কোন সহায়ক ও প্রত্যক্ষ প্রভাব না 
থাকলেও, অর্থাৎ তার নিজন্ব আদর্শ ও চিস্তাধারায় স্থানীয় আরব ধমগুলির 
প্রত্যক্ষ প্রভাব ন! থাকলেও হীক্র ও খ্রীষ্ট ধের আদর্শের প্রচার তখন যথেষ্ট 
ছিল, আর এই ছুটি ধমের আদর্শের দ্বার মহম্মদ প্রভাবিতও হয়েছিলেন । 
এই কারণেই এই ধমণগুলির উচ্চ মানবিক আদর্শের অস্তিত্ব ইসলাম ধমেও 
লক্ষ্য কর! যায়, স্তরাং বল! যায় ষে, সমস্ত দৈবপুরুষই তার যুগ ও পরিবেশের 
দ্বার! ছু'ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তাদের যুগের আদর্শ কখন তাদের 
ধর্মমতের ও অনুভূতির সহায়ক হয়েছে, কখন বা হয়েছে বিরোধী । অবশ্য 
দৈবপুরুষদের ব্যক্তিগত অন্ভূতি ও অন্তূন্টি যুগের আদর্শ ও চিস্তাধারাকে 
নতুন রূপ দিয়েছে । তাই [বশেষ যুগের বিশেষ প্রয়োজনের হবার প্রভাবিত 
ও চিহ্মিত হলেও উন্নত ও বিশ্বজনীন ধমণগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, এদের 
মধ্যে কতকগুলি সার্বজনীন মানবিক ও উচ্চ নৈতিক আদশই গ্রাধান্ 
পেয়েছে । ফলে, এগুলি আকৃষ্ট করেছে সর্বসাধারণকে এবং হয়েছে 
বিশ্বজনীন। | 

উপসংহারে বল। যায় ষে, বিশ্বজনীন ধমণগুলির উচ্চ নৈতিক আধর্শই 
তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু ধষের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস 
লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অন্য সব ক্ষেত্রের মত ধর্মের ক্ষেত্রেও ক্রমবিবর্তনের 
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অর্থ অবিচ্ছিন্ন ক্রমোন্নতি নয়। উচ্চ আদর্শের ছারা অস্ুপ্রাণিত ধম গুলির 
মধ্যেও বারে বারে এসেছে আচারনিষ্ঠতা ও অনুষ্ঠানসর্বন্বতা। বাহ 
অনুষ্ঠানের কাছে উচ্চ মানবিক আদর্শ হয়ে পড়েছে গৌণ। আর এই 
আদশত্রষ্টত। থেকে ধমকে উদ্ধার করতে প্রয়োজন হয়েছে আধ্যাত্মিক শক্তিতে 
অনুপ্রাণিত ইতিহাসপ্রপিদ্ধ নিভক পুরুষদের | প্রত্যেক বিশ্বজনীন ধমে'র 
ইতিহাসেই এই আদর্শচ্যুতি ও পুনরুজ্জীবনের ঘটনা দেখতে পাওয়। যায় । 

ধমে'র ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে আর একটি ব্যাপারও লক্ষনীয়। ধম- 
চেতনার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধমের রূপও পরিবতিত হয়েছে, সন্দেহ 
নেই? কিন্ত প্রাচীন ধর্মেক্স সব কিছুই নতুন ধর্ষের মধ্যে হারিয়ে যায় নি। 
তাই জাতীয় ধর্মের মধ্যে, এমন কি উন্নত বিশ্বজনীন ধর্মের মধ্যেও, আদিম 
গোঠীধর্মের আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কারের অবশিষ্টাংশ দেখতে পাওয়া যায়। 
তাই আধুনিক উন্নত ও বিশ্বজনীন ধর্মের মধ্যেও আদিম এন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের 
ব। “টাটেম'-পদ্ধতির অস্তিত্ব আজও লক্ষ্য কর! যায়। 


নির্বাচিত পুস্তক তালিকা! 
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ধর্মের মানসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


ধর্মের প্রাথমিক রূপটি ঠিক কি ছিল, সে সম্বন্ধে আমর! বিভিন্ন নৃতাত্বিক 
মতবাদ নিয়ে আলোচন। করেছি । আমর! দেখেছি যে, স্বশ্প তথ্যের ভিত্তিতে 
ধর্মের এতিহাসিক উৎপত্তি আবিষ্কার কর। অসভ্ভব। তাই ধর্মের যথার্থ 
উৎসের সন্ধান করতে হ'বে মানুষের মনে। মাহ্ুষের অস্তর্লোকের ঠিক কোন্‌, 
বস্তটি তাকে ধর্ম-প্রবণ করেছে? তার মানসিকতার মধ্যে এমন কি আছে সার 
অন্ত সেই কোন্‌ আদিম যুগে মানুষ ধর্মের মধ্যে তার আশ্রয় খু'ঁজেছিল, এবং 
ঘা, যুগ যুগ ধরে ধর্মের প্রতি মানুষের প্রবণতাকে অব্যাহত রেখেছে? কোন 
মনোবৃত্তির জন্যই ব। মানুষের ধর্ম-জীবন স্থুল আদিম অবস্থা! থেকে ধীরে ধীরে 
উন্নত ও সংস্কৃত হয়েছে? একটি জিনিষ এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন ; ধর্মের 
মানসিক উৎপত্তি ও বিকাশের মধ্যে কোন নিদদি্ সীমারেখা! টানা ধায় না । 
ধর্মের একেবারে যূল ও প্রাথমিক অবস্থা ও উন্নত স্থসংস্কৃত ধর্ম-চেতনার মধ্যে 
এক অদ্ভুত ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের ক্রমবিবর্তনের মধ্যে সমগ্র 
মানব-জাতির ধর্ম-চেতনার এক অস্ভুত এঁক্য চোখে পড়ে । ধর্মীয় অতিজ্ঞতার 
বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেও এক অপূর্ব এক্য আছে। অন্যান্য সামাজিক সংস্থার 
ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে, ধর্মের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই উন্নতি ও সংস্কৃতি ঘটেছে । 
কিন্ত এই সংস্কৃতি, এই বিবর্তন ঘটেছে এক নিদিষ্ট ধারাবাহিকতা, এক 
এঁক্যের মধ্য দিয়ে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, মনুত্প্রকতির কোন্‌ 
বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে ধর্ম-চেতন। ও ধর্মবোধ জাগিয়ে, তুলেছে? তার 
অন্তর্পোকের কোন্‌ জায়গ1টিকে ধর্মের উৎস বলা যায়? এই প্রশ্ত্রের কয়েকটি 
উত্তর পাওয়। যায়। কিন্তু এই মতগুলি বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় হ'লেও, 
বৈজ্ঞানিক বিচারে এগুলি গ্রহণের অযোগ্য । তবুও দার্শনিক আলোচনায় 
এদের উল্লেখ ও নির্দিষ্ট স্থান থাক! প্রয়োজন । 
৫) মাহ্ষের ধর্ম-চেতনাকে, তার ধর্ম-প্রবণতাকে . অনেকে .. ধ্ীক্ষ 
সহুজ-প্রবৃত্তি (79118510098 2:08%)7796) দিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। 
এদের মতে, আত্মরক্ষণ বা জাতি-সংরক্ষণ প্রবৃত্তির মত মানুষের একটি 
ধর্মীয় প্রবৃত্তি আছে। এটি একটি মৌল সহজাত প্রবৃত্তি। তাই মানব- 
সংস্কৃতির সকল স্তরেই ধর্মের ও ধর্মীয় আচরণের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়। বায় ৯ 
৮ | টু 


66 .. ধর্মন্ঘর্শন 


এই সহজ-প্রবৃত্তিই মানুষকে ধর্যপ্রবণ করে তোলে | ধর্মচেতনার উৎস সম্বন্ধে 
' এই সহজ-প্রবৃতি-মতবাদ জার্মান দার্শনিক ্সায়ারমেকার (901:1916177080)707)- 
এর প্ধর্মের সন্বদ্ধে পর্যালোচনা” (8960 00991 019 791181010)* গ্রন্থ প্রকাশিত 
হওয়ার পর থেকেই সাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচারিত ও জনপ্রিয় ; কারণ, 
ধর্ষের মানসিক ব্যাখ্া। হিসাবে এটি অতি সহজগ্রাহা। কিন্তু বিজ্ঞান ও 
দর্শনের ক্ষেত্রে যা'ই সরল ও সহজগ্রাহা তা'ই সব সময়ে গ্রহণীয় নয়। ধর্মীয় 
সহজ-প্রবৃতি-মতবাদ সন্বদ্ধেত এ একই কথা বলা যায়। এই মতবাদের 
টির ছ*টি দোষ । | 
প্রথমত, এই মতবাদ একটি জল ব্যাপারের অভি-সরল ব্যাখ্য! দেওয়ার 
চেষ্টা কয়েছে। মনোবিষ্ায় নহজ-প্রবৃত্তি 07286006) বলতে বিশেষ উদ্দেশ্য- 
নিয়ন্ত্রিত নিদিষ্ট ব্যবহার-প্রবপতাকে বোঝানে। হয় । এই ব্যবহার-প্রবণতা 
সরল, সহজাত, অশিক্ষিত (যা! শেখা হয় নি) ও অনভাত্ত। এই সহজ 
প্রবৃত্তির বলেই জীব কোন বিশেষ পরিবেশে নির্দিষ্টভাবে প্রতিক্রিয়া! করে। 
আর সহজাত ও অশিক্ষিত হওয়ার জন্য ব্যক্তি নিবিশেষে সকলের ক্ষে্জেই 
এটি এক ও বৈচিত্রাহীন। অন্য সব জীবের মত মাহ্ুষেরও নিশ্চয়ই কিছু 
সহজ-প্রবৃত্তি আছে; আর এইগুলিই হ"ল মানব-প্ররৃতির মৌল উপাদান । 
কিন্তু মানুষের ধর্মীয় আচরণ সরলও নয়, সহজাতও নয়। তার মধ্যে শিক্ষা 
গু অভ্যাসের যথাষোগ্য স্থান আছে। প্ররুতপক্ষে ধর্ষয একটি অতি জটিল 
ব্যবহর-ধার।, ধার মধ্যে আছে নান] চিন্তা, নান! অন্ুতৃতি আর প্রক্ষোভ 
(030706102) | তাছাড়া, ধর্মের অভিব্যক্তি ও প্রকাশ বিচিন্তর। ধর্মীয় 
চিস্ত1, ধর্মীয় অনুভূতি ও আচার-অনুষ্ঠান সর্বত্র ও সর্বকালে এক নয়। বাহন 
প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের. নিয়ত ষে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেছে তার ফলে যুগে 
যুগে দেশে দেশে মাহ্ৃষের ধর্ম-চেতন। অনেক বিবতিত হয়েছে, অনেক রূপ 
নিয়েছে। স্ৃতরাং সরল, সহঙ্জাত ও বৈচিত্্যহীন সহজ-প্রবৃত্তির প্রকাশ বলে 
ধর্মের যে ব্যাখ্যা কর? হয়.তা” অতিসরলীকরণ দোষে ছুষ্ট। ধর্মের মত একটি 
জটিল ব্যাপারকে “সহজ-প্রবৃত্ি বলে ব্যাখ্যা করার সময় “সহজ-প্রবৃতি” 
শর্ট অতাস্ত সাধারণ ও লৌকিক অর্থে ব্যবহার কর! হয়, 'বৈজামিক 
'পরিভাবার অর্থে নয় । 
' শ্িভীয়ত, ধর্মায় সহজ-গ্রবৃতি-মতবাদ ধর্মের ব্যাখ্যায় 'পুনকক্তি-দোষে" 
ুষ্ট হয়েছে। কোন এক বিশেষ ব্যবহারধারাকে এ জাতীয় ব্যবহারপ্রবণতা' 


1. 998191970901597, 78097. 0199: 116 চ১6118800. (1799) 


ধর্ষের ষানসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ €? 


দিয়ে ব্যাখ্য। করলে একই বন্ধর পুনরাবুতি কর! হয় মাত্র। 'ষাক্ুষ বিশেষ 
এক পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে ব্যবহার করে, কারণ তার এঁ বিশেষভাবে 
ব্যবহার করার প্রবণত। আছে, এ-কথা বলার অর্থ, 'মাছষ বিশেষভাবে 
ব্যবহার করে কারণ সে বিশেষভাবে ব্যবহার করে।১ এই ধরনের ব্যাখ্য। 
আদলে কোন. ব্যাখ্যাই নয়। ধর্মীয় সহজ-প্রবৃতি বা ধর্মীয় প্রবণত। দিযে 
মানুষের ধর্মীয় ব্যবহারকে ব্যাখ্যার মধ্যে এই পুনরুক্তি-দোষ ঘটেছে । অস্ভ 
সব প্রাণীর মত ম্াহ্ুধেরও সহজপ-প্রবৃত্তি আছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্ত 
মাচছষের এক এক ধরনের বাবহারধারাকে ব্যাখ্যা করার জন্ত এক এক 
ধরনের সহজ-প্রবৃতি কল্পনা কর! নিপ্রয়োজন | 


স্থতরাং, একথা স্বীকার করতে বাঁধা নেই ষে, ধর্মবোধ মাহ্থষের পক্ষে 
অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার । সহজাত না হ'লেও ধর্মের বীজ মানব-মনের 
গভীরে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উপ্ত। কিন্তু শুধু সেই কারণেই মান্থষের ধর্ম-চেতনাকে 
ঠিক কোন লরল-মৌলবৃত্তির মধ্যে ফেলা যায় না| ধর্মকে বল। বায়, একাধিক 
মৌল প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সমন্বয়ে স্থই নির্দিষ্ট আদর্শ-অভিমৃখী নান। 
ব্যবহারের এক সংহতি । ধর্মের মধ্য দ্বিয়ে যানব-প্রকৃতির এক আদি ও 
মৌল আকাঙ্ষ। অভিব্যক্ত হয়েছে ; কিন্তু তাই বলে ধর্মকে সহজ-প্রবৃতি বলে 


ব্যাখা! করার অর্থ এক জটিল মাননিকতাকে অভিনরন রগ দেওয়ার বয্থ 
চেষ্ট1 করা | 


(৯) অনেকের মতে মানুষের মনে এক বিশেষ 'ধর্মীয় শক্তি' বা বৃত্তি 
(891187099 88০9165) বর্তমান থাকার জন্তই সে ধর্মপ্রবপ। এরা 
মানব-মনের বিভিন্ন বিভাগের অস্তিত্ব কল্পনা করেন ; এদের মতে মনের 
এক একটি বিভাগ এক এক ধরনের কাজ করে ও এক এক ধরনের 
প্রবণতাকে রূপ দেয়। ধর্মীয় সহজ-গ্রবৃত্তি-মতবাদের যত ধর্মীয় শক্কি- 
মতবাদ্ও জটিল ব্যাপারকে অভিদরলীকরণের চেষ্টা করেছে । তাছাড়া 
মনোবিষ্ার ক্ষেঅে 'বৃভিবাদ' (৪০51৮ 9৪ড০1১0108) আজ একটি 
পরিত্যক্ত মতবাঘ। বৃত্তিবাধীরা মাহষের মনের সন্বদ্ধে যে বিভাগীয় 
(10908160090681) দৃষ্টি গ্রহণ করেন তা মনেন্র একতা ও সংহতিকেই অন্বীকার 
করে। মাস্থবের মনে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের জন্ত নিদি্ই ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ 
নেই। ম্াঙ্ষের অন্তান্ত চেতন যে সব মানসিক উপাঁধানে গঠিত, তাঁর ধর্ম. 
চেতনাও ষেই সব উপাদানেই গঠিত। মাহৃষের সামাজিক বা অন্ত চেতনার 
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মধ্যে যেমন চিন্তা, প্রক্ষোভ ও ইচ্ছা "আছে, তার ধর্ম-চেতনায়ও তেমনই 
চিন্তা, প্রক্ষোভ ও ইচ্ছার অস্তিত্ব দেখা যায়। সাধারণ মনোবিষ্া ষে- 
সব মানসিক বৃত্তিগুলি নিয়ে আলোচন। করে, ধর্মীয় মনোবিষ্তাও সেই 
একই মানসিক বৃত্িগুলি নিয়ে আলোচন! করে। মানব-মনের এমন কোন 
একটি নির্দিষ্ট বিভাগ নেই যাকে 'ধর্মীয়' বলে চিহিত কর] যায়, এবং বল 
যায় ষে, কেবলমাত্র এই বিভাগটিই মানুষের ধর্মজীবনে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং 
একমাত্র ধর্মজীবনেই এটি সক্রিয় হয়। 


(০) আবার অনেকে ধর্মের মানসিক উৎপতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
মানব-মনের কোন একটি বিশেষ প্রক্ষোভ, প্রধানত, ভীতির উল্লেখ করেছেন । 
এ"দের মতে রহন্তময় প্রকৃতির সম্বন্ধে মানছষের ভীতিই ধর্মের উৎস। প্রাচীন 
গ্রীসদেশে এপিকিউরীয় (70155:988) দার্শনিকরা, ও আধুনিক ইউরোপে 
হিউম (70019) ভয়কেই ধর্মের উৎন বলে মত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য 
হিউম-এর মতে দেবতাদের সদিচ্ছার “আশা” ও মানুষের ধর্ম-চেতনার মধ্যে 
কাজ করে ও ভয়কে কিছুট। স্িম্নিত করে। সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানীদের 
মধ্যেও কেউ কেউ এই মত পোষণ করেন। ' আদিম মানুষের মনে আছে 
প্রকৃতির রহস্যময় শক্তি সম্বন্ধে ভীতি । তাই সে তার চারদিকের ভয়ঙ্কর ও 
ছূ্ম শক্তিগুলিকে নান। ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে স্বপক্ষে আনবার চেষ্টা করে। 
বর্বর মানব সৎ ও সহানুভূতিশীল শক্তিগুলির সম্বন্ধে সচেতম হলেও, তাদের 
করুণ। পাবার চেয়েও অনেক বেশি সচেষ্ট হয় ছুষ্ট শক্তিগুলিকে দূর করবার 
জন্ত। সে বিশ্বাস করে ঘে, ছুষ্ট শক্তি না থাকলেই মহৎ শক্তিগুলি তাঁদের 
কাজ সহজে করতে পারবে | ন্থতরাং ই হ'ল নিগার 
প্রধান উৎস। 

মাস্ষের ধর্ম-জীবনে ভয়ের সক্রিয় টিবি থাকলেও, . কেবল ভয়ই ধর্মের 
একমাত্র কারণ নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে, কেবল ভয় নয়, প্রকৃতির 
রহস্তময় শক্তির সম্বন্ধে ভক্তিমিশ্রিত ভীতিই (4৮) ধর্মভীবনের একটি মৌল 
প্রক্ষোভ (3.050০)। সুতরাং ধর্মীয় আচরণের মূলে ভয়ের সঙ্গে থাকে 
বিশ্ব, গ্রণমৃগ্ধতা, শ্রদ্ধা ও অনেক ক্ষেত্রে ভালবাসাও | তাছাড়া, উন্নত 
ধর্ম-চেতনাকে ভয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। সেখানে বরং বিদ্রয়, 
গুণমুক্$তা, কৃতজ্ঞতা! ও শদ্ধারই প্রাধান্ত। কিন্ত আদিম বর্বর মাছ্ষের মনেও 
আছে আশা, আছে আকাঙ্ষা, . আছে আঘর্শ, ধা' লে অর্জন করার চেষ্টা 
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করে তার অধ্যাত্মজীবনে। ম্যাকৃডুগাল (8৫০79098811) সহজ-গ্রবৃ্তি 
(17961206 ) ও প্রক্ষোভের ( 100506100.) ষে শ্রেণী বিভাগ করেছেন, তা'তে 
তিনি দেখিয়েছেন যে, ভদ্ল-জাতীয় প্রক্ষোভের সঙ্গে থাকে পলায়ন-জাতীয় 
কোন প্রবৃত্তি। কিন্তু ধর্ম-চেতন। মানুষকে ধর্মায় বস্ত থেকে দূরে সরিয়ে দেয় 
লা, বরং তার কাছে নিয়ে আমে । আসলে মানুষের ধর্ম-চেতনায় ছুটি 
বিপরীত প্রক্ষোভের অদ্ভূত সমন্বয় দেখা যায়। একটিকে মান্য যেষন 
তার দ্বেবতাকে ভয় করে বলে তার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখে, অপরদিকে 
তেমনই সে তার দেবতার দ্বিকে আকুষ্ট হয় তার প্রতি শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায়, 
ভালবাসায় । আদিম বর্বরের ধর্মচেতনায় যদ্দি বা ভয়েরই প্রাধান্ত থাকে, 
তাহলে তার কারণ, মানুষের নান! প্রক্ষোভের মধ্যে ভীতিই প্রথম সংহত 
হয়েছে মাষের মনে । কেননা, আদিম মান্থষের জীবন-যুদ্ধে তাকে প্রতি 
পদে বহু সত্য ও কাল্পনিক বিপদের সম্মুখীন হ”তে হয়েছে বারে বারে। 
শক্ররূপী বাহ প্রকৃতির মধ্যে ভয়ের অভিব্যক্তি প্রাধান্য পেলেও, মৌলিকতার 
দিক দিয়ে ভালবাস" কতজ্ঞতাবোধ ইত্যাদি প্রক্ষোভ ভয়ের তুলনায় কিছু কম 
নয়। ধর্মের উৎপত্তি ঘে দেবতাদের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তাবোধের মধ্যে, 
তাদের সম্বন্ধে শক্রতাবোধ ব। ভীতির মধ্যে নয় _একথ। রবাটসন. সিমথ.-ও 
স্বীকার করেছেন। অবস্ত তিনি 'টোটেম'-প্রথাকেই প্রাথমিক ও আদি ধর্ম 
বলে করনা করেছেন; এবং দেখিয়েছেন আদিষ বর্বর মানুষ 'টোটেম' 
দেবতার সঙ্গে তার 'আত্মীফতা"য় বিশ্বাস করত। রবাটসন্‌ ম্মিথের সব কথা৷ 
স্বীকার করা না গেলেও, একথ। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভয়ই ধর্মের 
একমাআ উৎস নয়। 


উপরের আলোচন। থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, মান্গষের মনে এমন 
কোন মৌল বৃত্তি নেই, ষাকে ধর্মীয় বলে চিহ্কিত করা যায়। ধর্ম মানুষের 
কোন সহজ-প্রবৃত্তিও নয়, বা কোন এক বিশেষ ধরনের প্রক্ষোভ ব! 
আবেগও নয়। অর্থাৎ, মান্ছষের মনের বৃতিগুলিকে বিশ্লেষণ করলে ধর্মের 
যথার্থ উৎস খুঁজে পাওয়া! যায় না। ধর্মীয় ও অ-ধর্ীয় ষাসসিকতার বধ্যে 
কোন মৌল-বৃত্ভতিগত ভেদ নেই, ভেদ আছে তার্দের সংগঠনের মধ্যে, আছে 
প্রেরণার মধ্যে। সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাধুর মনে যে-সব মৌল বৃত্তি আছে, একজন 
ইন্দ্রিয়লিপ্ন, ত্ব্য প্রকৃতির মানুষের ষধ্যেও তা আছে। এদের মধ্যে পার্থক্য 
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এদের মানলিক উপাদানে নয়, এদের প্রেরণায়, এদের আঘর্শে যে আদর্শ 
এদের মানসিকতাকে সংগঠিত করে, রূপ দেয়। | 
মানুষের মনকে ছু*টি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে-একটি হ'ল 
বিশ্লেষণের দৃট্টিভঙ্গী, আর অপরটি হ'ল আদর্শের বা প্রেরণার দৃষ্টিভঙ্গী । 
মাছষের মনকে বিশ্লেষণ করে অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়, সন্দেহ নেই ; 
কিন্ত কেবল বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মনকে বোঝার চেষ্ট। করার অর্থ মনকে 
স্থির অপরিণামী বলে কল্পনা করা। কিন্তু মন অপরিপামী নয়, নিয়তই 
তার বিবর্তন ঘটে চলেছে। আর সামগ্রিকভাবে এই পরিণামের, এই 
বিবর্তনের তাৎপর্য বুঝাতে গেলে, তা” বুঝাতে হবে আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে। 
ধর্ম বখন মানুষের সমগ্র জীবনকে অন্প্রাণিত করে, প্রভাবিত করে, তখন 
মানব-যনে ধর্মের প্রক্কৃত উৎস খু'জতে হ'বে ধর্মীয় আদর্শের ও প্রেরণার মধ্যে । 
কিসের প্রেরপায় মাহুষ ধর্মীয় আচরণ করে? কিসের আকাকঙ্ষায় মান্য 
ধর্মপ্রবণ হয়? মানুষের ধর্ম-জীবন, ধর্মীয় ব্যবহার এক ৰিশেষভাবে 
নিয়ন্ত্রিত ও সংহত ব্যবহার। কিন্ত কি সেই আম, ৰা কি সেই 
মূল্যবোধ, য। মানুষের নান। চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি ও ইচ্ছাকে ধর্মের মধ্যে 
সার্থকত। দেয় ? ধর্ষের এই উদ্দেশ্টবাদী (11601081091) ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে 
একটি জিনিষ আমাদের ম্মরণ রাখ! দরকার- উদ্দেশ্য (010) ও উপায় 
(89579), আবর্শ ও পথকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। 
উদ্দেস্টের আলোচনায় তাই ম্বাবাবিকভাবেই উপায়ের কথাও এসে পড়ে । 
আর শুধু প্রসঙ্গত এসে পড়াই নয়, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের 
পথে এক কালে য1 ছিল নিদিষ্ট কোন আদর্শ অনুসরণের উপায়, তাই পরে 
স্থান নেয় আদর্শের, আবার প্রাথমিক দশায় যা ছিল প্রধান, যা ছিল আদর্শ 
তাই হয়ে যায় গৌণ, অপ্রধান, মহত্তর কোন আদর্শ লাভের পথে একটি পরোক্ষ 
৮. উপজাত (95-০95০ অর্থমান্্র। | 
ধর্মের এতিহাসিক উৎপত্তির আলোচনায় আমর] দেখেছি যে, আদিম 
মানুষের কাছে ধর্ম ছিল প্রধানত গভীর অনুভূতির ব্যাপার । অতীব্দ্িয় 
রহম্তময় ও অতিপ্রাকতের সম্বন্ধে আদিম বর্বর মান্গষের ধারণা স্পষ্ট ছিল না, 
কিন্তু অনুভূতি ও আবেগ ছিল গভীর। কিন্তু কেন মানুষ সেই অতিপ্রাককতের 
ব্যাপারে ধর্মীয় আচরণে প্রবৃত্ত হ'ল? কেনই বা সে এই সব রহস্যময় শক্তির 
"সজে তার বন্ধুত্ব, বা আত্মীয়তা গড়ে তুলতে চাইল ? মালষ নিশ্চয়ই বিশ্বাস 
করেছিল রহশ্যময় 'মানা*র মধ্যে এমন শক্তির উৎস আছে, যা" জীবনযুদ্ধে তার 


ধর্মের মানসিক উৎপত্তি ও ক্রষবিকাশ ঘা] 


সহায়ক হ”বে। স্থতরাং অন্ত যে-কোন প্রাণীর মতই মানের মৌল আবেগ 
হ'ল. “জীবন-প্রয়াস” (দ11]-০-156) 1. এই জীবন: প্রয়াস মান্ষকে শুধু ধ্বংসের 
হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করারই প্রবৃত্তি দেয় না, জীবনের নান। স্বখ ও 
আনন্দ উপভোগের ও প্রেরণ দেয় । তাই প্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত যে-কোন 
শক্তিই তাকে অতিরিক্ত শক্তি দিতে পারে বলে সে বিশ্বাস করেছে, তাকেই 
পূজা করেছে ব। তু করে স্বপক্ষে আনবার চেষ্টা করেছে। স্থতরাং বল। যায় 
ষে, ধর্মের মুল উৎস মান্গষের জৈব প্রয়োজনের মধ্যে | এই জৈব প্রবৃতিই ধর্মের 
ক্রমবিকাশের সর্বস্তরে প্রেরণা-রূপে কাজ করে। সমস্ত বাধা, বিপত্তি ও 
প্রতিকূলতার মধ্যে এই জীবন-প্রয়াসই ব্যক্তি ও জাতির ক্ষেত্রে জীবনের 
ধারাকে অব্যাহত রাখে; এর প্রেরণায়ই জীব তার জীবনযুদ্ধে এগিয়ে 
চলে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই জীবনপপ্রয়াস শুধু জীবনকে বিস্তৃত, 
দীর্ঘায়িত করারই প্রয়াস নয়, জীবনকে উন্নত করার, পূর্ণতর করারও 


প্রয়াস | 
যে জীবন-প্রয়াসের কথ। উল্লেখ করা হ+ল তা মূলত জৈবিক। এই 


প্রয়াসকে বিশেষভাবে ধর্মীয় প্রয়াস ব' প্রেরণা বলা যায় না। কেননা, এই 
জীবন-প্রয়াস মানুষ ও ইতর-প্রাণী উভয়ের মধ্যেই বর্তমান । কিন্তু ইতর-প্রাণীর 
ত; ধর্ম নেই ! তাহলে কি স্বীকার করতে হ+বে যে, অন্তান্ত জৈব প্রয়োজনের 
মত ধর্মও মানুষের পক্ষে একটি টব প্রয়োজন ছাড়। আর কিছুই নয়? 


এর উত্তরে প্রথমত বল! যায় যে, মনোবিষ্তা, বিশেষত উদ্দেষ্ঠবাদী 
(61601081991) মনোবিষ্ঠার সঙ্গে জীব-বিষ্ভার কোন বিরোধ নেই । মনো" 
জগত্তের অন্টান্য অনেক কিন্তুর মত ধর্মেরও যূল উৎস জৈব আবেগের মধ্যে । 
অবশ্য .এর দ্বার! প্রমাণ হয় না ষে, ধর্মজীবনের সম্পুরণ জৈব ব্যাখ্যা দেওয়] যায় | 
কেননা, মুলে ঘা থাকে, ফলে তার চেয়ে বেশি থাকে । তাই ধর্মের স্বরূপ 
জানতে গেলে একমাত্র যূলের মধ্যে তার অন্সন্ধান করলে চলবে না, করতে 
হ+বে তার কৃতির মধ্যে, তার পরিপূর্ণ প্রকাশের মধ্যে । সেইখানেই হয় ধর্মের 
যথার্থ যূল্যায়ন। তবুধর্মকে ঘদদি মানুষের যূল জৈব আবেগের সঙ্গে যুক্ত করে 
দেখানে। যায়, তাহলে প্রমাণ হয় যে, ধর্ম মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক, কৃত্রিম 
ব্যাপার নয়, মাঙ্ছষের মৌল জৈব প্রকৃতির মধ্যেই তার বীজ আছে। | 
দ্বিতীয়ত, ধর্মের মধ্যে মান্থষের চির-অতপ্ত জীবন-তৃষ্ণা এমন ধরনের 
তৃপ্চি পায়, ধা আর অন্য কোন অভিজ্ঞতার মধ্যে পাক্স না । ধর্ম মাঙ্গবকে 


০ 7১ ধর্মদশন 


তার জৈব অস্তিত্বের যুদ্ধের স্তর থেকে উন্নত করে, তাকে মহত্তর জীবনের 
আম্মা ছয়? সত্য, শিব ও হুন্দরের আদর্শের মধ্যে জীবনের পূর্ণতর উপলন্ধিতে 
সাহায্য করে। অবশ্ত একথ। বললে ভূল হবে যে, একমান্র ধর্মের মধ্যেই এই- 
নব মানবিক আদর্শের সাধন] সম্ভব । ধর্ষের লঙ্গে সম্পর্ক না রেখেও মান 
সৃত্য, শিব ও দুম্দরের সাধনা করতে পারে । কিন্তু ধর্ম-জীবনে এই তিন পরম 
আদর্শের.এক অপূর্ব মিলন ঘটে। ধর্যজীবনেই এই তিন আদর্শের মধ্য দিয়ে 
মাহষের আত্মোপলন্ধি টে | আদিম ধর্মের মধ্যে অবস্ট এই সব উন্নত ও পরম 
আদর্শের কথা বা আত্মোপলন্ধির কথা অগ্রকট ও প্রচ্ছন্ন থাকে । আদ্বিম 
বর্বর মাঙ্ছষ দেবতার সাহাধ্য ব। দেবতার বন্ধুত্ব কামন। করে তার শিকারে 
সফল হওয়ার জন্য, তার শক্রনাশ করার আশায়। কিন্তু মানুষের চেতন। ও 
ও অনুভূতি ঘত' পরিণত হয়, ততই ধর্ম আর মানুষের কাছে কেবল জীবন 
ধারণের বা জীবনের পরিধি দ্বীর্ধায়িত করার উপায়মান্র হয়ে থাকে না ধর্ম 
হয়ে ওঠে উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনের সাধক । 


তৃতীয়ত, জীবনযুদ্ধের সহায়ক অন্ত যে-কোন উপায়ের সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য 
হ'ল, ধর্ম-জীবনে মাহুষ যাদের সাহাধ্া কাষন! করে বা যাদের সঙ্গে সম্পর্ক 
স্থাপন করতে চায়, সেগুলি নৈর্ব্যক্তিক জড়-শক্তি নয়, সচেতন মানসিক শক্তি। 
এই সব শক্তি মানবীয় না হলেও, মাহ্ছষের সম্পরকে সহানুভূতিশীল বলেই 
মানুষ তাদের বিশ্বাস করে । আদিম অবস্থায় মানুষের ধর্মচেতনায় ব্যক্তিক 
ও নৈর্বযক্তিকের মধ্যে ভেদ স্পষ্ট ছিল না) তাই আদিম মান্য ধর্ম ও 
ইন্দ্রজালের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য করত না। কিন্তু উন্নত ধরনের ধর্মে এই 
জাতীয় আত্মিক সভার অন্তিত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এ সম্বন্ধে লিউবা 
€1991)8) বলেন ১ “1119 জ11]-0-1159 00088 60 93007989102) ৪৪ 191161017 
71091) 21) 80095] 19 1708089 60 ৪ 01888 ০1 0097৭ ভ1)10)) 17185 199 
700£1019 0178180687196৫ 89 [095 01105 9009:)017051) 8100 8981]5, 00 
2006 2090899871]59 1091:9018],” € জীবনপ-্রয়াস তখনই ধর্মের ূপ নেয়, যখন 
এমন এক জাতীয় শক্তির কাছে আব্দেন করা হয়, যাদের সাধারণভাবে 
মানসিক, অতিমানবীয়, ও আবস্তিকভাবে ন! হলেও, সচরাচর ব্যক্তিক শক্ষি 
বলে বর্ণনা করা যায় )।: লিউবা! আরও বলেছেন, +% 19 0০৮ 60৪ 09999 
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৯৪৩ &৪ট198--(ধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রয়োজনের মধ্যে নয়, ঘে উপায়ে প্রয়োজন- 
গুলি সাধন কর হয় তার মধ্যে)।* অবশ্য এখানে আপত্তি উঠতে পারে ষে, 
ধর্মকে এখানে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বলে দেখা হয়েছে । মানুষের জীবনে 
ধর্মের কোন স্বকীয় মূল্য শ্বীকার করা হয় নি। কিন্তু বিবর্তনের পথে এক 
কালে যা ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সাধনের উপায়, তাই ধীরে ধীরে 
আদর্শের কূপ নেয় । তাই “তা? ও “হন্দর+ তাদের প্রয়োজনের বন্ধন কাঁটিয়ে 
আজ মানুষের চেতনায় স্বকীয় দ্বীপ্তিতে ভাম্বর । মান্থষ সত্যের অনুসন্ধান 
করে সত্যের জন্যই, "থন্দরের আরাধনা” করে তার আপন মহিমায় মুগ্ধ হয়ে । 
হ্ানুষের ধর্ম-চেতনার বিবর্তনেও ঠিক একই ঘটন! ঘটেছে । যে দেবতাদের বা 
ঘে ঈশ্বরকে মাহ্ষ একদিন পূজা করেছে জীবনযুদ্ধে সাঁহাষা লাভের কামনায়, 
ধর্মের উন্নত অবস্থা সেই দেবতাদের বা ঈশ্বরকে সে আরাঁধন1 করেছে পরম 
পদ্দার্থপে, জীবনের শেষ আশ্রয়রূপে | উচ্চতর ধর্ষে ঈশ্বর যাঁহষের কাছে 
আর স্থার্থসিদ্ধির উপায়মাত্র নয়, পরম শান্তি ও মুক্তিন্বপ। আর ঈশ্বরকে 
এই পরমাদর্শরূপে কল্পনা করেই ধর্ম-জীবনে ও অধ্যাত্মঙ্ীবনে স্বানুষ পূর্ণতা 
লাভ করে। 


উপরের আলোচন1 থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয় ষে, ধর্মের মত এক জটিল 
ব্যাপারের সহজ ও সরল ব্যাখা? দ্রেওয়। সম্ভব নয়। মানুষের কোন একটি 
বিশেষ মনোবুত্তিকে ধর্ষের উৎস বলে চিহ্নিত করা যায় না। উদ্দেশ্াবাদী 
দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মকে দেখলে বলতে হয়, এর যূলে রয়েছে মাষের জীবন- 
প্রয়াস। কিন্ত এখানে আরও একটি ব্যাপার স্পষ্ট হওয়! দরকার । আমর 
আমাদের আলোচনায় মানুষকে এতক্ষণ দেখেছি ব্যক্তি হিসেবে, অন্য সব কিছু 
থেকে বিচ্ছিন্নরূপে | কিন্ত মানুষ এক। নয় ১ সমাজের সঙ্গে তার অবিচ্ছেম্ 
সম্বন্ধ । মান্তবকে আমরা সর্বজ্রই কোন না কোন গোষ্তীর অস্ততভূতি দেখি । 
সমাজ ছাড়া বাক্তির ধারণা চিস্তার বিমূর্তনমান্্র। অবস্ত ব্যক্তি ছাড়া 
সমাজের কল্পনাও অলীক, বিঘূর্ত। স্থতরাং ঘে পূর্ণতর জীবনের 
আকা! ধর্ম-জীবনে প্রতিফলিত হুয় তা” ব্যক্তিগত নয়, ত"” গোঠীনিরপেক্ষ 
আত্মোপলব্ধি নয়; তা' হ'ল পূর্ণতর মানব-জীবনের উপলব্ধি । ব্যক্কি-জীবন 
ও সমাঁজ-জীবন ছুই নিষ্বেই এই মহান জ্রীবন। আসলে ব্যক্তি-জীবন ও 
গোঠী-জীবনের মধ্যে যে বিরোধ তা কাল্পনিক । গোষ্ী-জীবনের যধ্য 
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দিয়েই আসে বাক্তি-ভীবনের পূর্ণতা, আত্ম-তাগের মধ্য. দিয়েই আলে 

যথার্থ আত্মোপলন্ধি। মানুষ যতই তার স্ষ্র ব্যক্তিত্বার্থ বিসজর্ন দেয়, 
জীবনকে সে ততই মহততর ও পূর্ণ তররূপে উপলব্ধি করে। আর ধর্মই মানুষকে 
বাক্তিস্বার্থের উধ্বে” উঠতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। আমরা পূর্বেই 
দেখেছি, ধর্ম একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকেই সামাজিক ব্যাপার, আর এই- 
খানেই ধর্মের সঙ্গে ইন্দ্রজালের পার্থক্য । ইন্্রজাল সমাজের কল্যাণের চেয়ে 
ব্যক্তির স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয় ঃ আর ধর্ম সমাজের বা সমগ্র গোষ্ঠীর কল্যাপ 
সাধনের চেট করে। একথা সত্য যে, মানুষের সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যক্তির মুক্তি ও ব্যক্তির কল্যাণের ধারণ! ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল ; ধর্মের 
মধ্যেও বাক্তির মুক্তির আদর্শ প্রাধান্ত পেল, কিন্তু সামাজিক প্রভাব থেকে ধর্ম 
কখনই সম্পূর্ণ মুক্ত হ'নি। সামাঞ্জিক পরিবেশ ষে কেবল ধর্মীয় আবেগকে 
প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে তাই নয়, একমাত্র সমাজের মধ্যেই জীবনের 
পরম আদর্শগুলিকে দৃঢ় ও স্থায়ী রূপ দেওয়া সম্ভব। 


অবশ্য ছূর্খণা (09202610) বা অন্যান্ত ফরাসী সমাজবিজ্ঞানীদের 
মত বল যায় না ষে, ধর্ষের মাধ্যমে সমাঙ্জই ব্যক্তির উপর তার প্রভাব 
বিস্তার করে। কেননা, দৈব পুরুষ (:007,968 ) ও সমাজ-সংস্কারকদের 
ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্িও সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করে, পরিচালিত 
করে, এবং ধর্মের সংস্কৃতি ও ধর্মের উন্নতির ক্ষেত্রে দৈব পুরুষদের অব্দান 
অনস্বীকার্য । এরাই বারে বারে ধর্মকে আনুষ্ঠানিকতা ও রক্ষণশীলত। 
থেকে মুক্ত করেছেন। এই সব মহাপুরুষদের নতুন সত্যের উপলব্ধি, তাদের 
উদ্দীপন! ও উদ্যোগ ধর্মকে মুমূর্ধ, অবস্থা থেকে মৃক্ত করে তার মধ্যে নতুন 
প্রাণসঞ্চার করেছে । তবুও স্বীকার করতেই হবে যে, এইসব সমাজ-সংস্কারক 
মহাপুরুষ, সমাজের এই সব কর্ণধার সমাজেরই হি । তাছাড়া, তার্দের 
উপলব্ধ সত্যগুলিকে তারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যেই আরবদ্ধ রাখতে 
চান নি, এই সৰ সত্য সর্বসাধারণের স্বার্থে, সমাজের কল]াণের স্বার্থে প্রচার 
করেছেন। এর জন্য তারা বহু সামাজিক বাধা ও বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন। 
কিন্ত তাদের ছুর্মনীয় আত্মবিশ্বাস, তাদের আত্মত্যাগ সমাজের সমস্ত 
রক্ষণশীল শক্তিকে পরাঁজিত করে নতুন সত্যকে প্রতিষ্িত করেছে। 
জনকল্যাপের জন্য তাদের এই সাধনা, সমাজের মঙ্গলের জন্য এই আত্মান্তি 
উত্তরকালের মানুষকে সতোর জন্য আত্মত্যাগের প্রেরণা দিয়েছে । স্থৃতরাং 
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উপসংহারে বল। যায় ষে, ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল) এবং 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই ছু'রকম ধর্ষেরই যূল উৎস হ'ল জীবনকে পূর্ণতররূপে 
উপলব্ধি করবার আকঙ্ক্ষা! | 
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স্পহ্ব৪হ্ম জবন্যযান্ 
ধর্ম-চেতনা 

পূর্বের অধ্যায়ে ধর্ষের মানসিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচন! 
করা হয়েছে । কিন্তু ধর্ম-তত্বের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য ধর্ম-চেতনার 
মনন্তাত্বিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । 

1. ধর্মের লক্ষণ-_ 

ুক্তিশান্ত্রে কোন পদের লক্ষণ-বাক্য 0998536702) গঠনের ষে সব 
নিয়ম দেওয়। হয় তাদের সঙ্গে সম্পুর্ণ সঙ্গতি রেখে ধর্মের কোন লক্ষপ-বাক্য 
গঠন কর সহজনয়। যে সব বিশ্বাস, মতবাদ, আচরণবিধি প্রসভৃতির 
সমগ্িকে সাধারণত ধর্ম ( £%9118102 ) বলে মনে কর! হয়, পৃথিবীর নান। 
স্থানে তাদের এত বৈচিত্র্য দেখা ষায় যে, তার্দের মধ্যে কোন্টিকে ধর্মের 
সারাংশ বলে বিবেচনা করা উচিত আর কোন্গুলিকে ধর্মের অপ্রয়োজনীয় 
অংশ বলে ত্যাগ কর। সঙ্গত, তা নির্ণয় কর! ছুঃসাধ্য। যেগুলি সাম্প্রদায়িক 
ধর্ম বলে পরিচিত, যথা, হিন্দুধর্ম, শ্রীষ্টধর্ম, এসলামিক ধর্ষ ইত্যাদি--সেগুলির 
মধ্যে নানা বিষয়ে প্রভে্দ ত আছেই, তাছাড়া কোন কোন বিষয়ে বিরোধিতাও 
আছে। হ্ৃতরাং, কোন ধর্ম-বিশ্বাস বা ধর্মাচরণের কোনটি" প্ররুত অঙ্গ সে 
বিষয়ে গুরুতর মতভেদ অনিবার্ধ | কিন্তু এসব ধর্ষের অন্ততঃ কিছুপরিমাণে 
যুক্তিসঙ্গত লক্ষণ নির্ণয় করবার চেষ্ট। কর1 যেতে পারে। 

ধর্মের লক্ষণ বিবৃতি-মূলক (19950110015) অথব1 আদর্শমুলক 
€ [ব0:0086159) হ'তে পারে। লোকসমাজে প্রচলিত যে সব বিশ্বাস, 
আচরণ, প্রথা প্রভভৃতিকে ধর্-চেতনার অঙ্গ অথব! প্রকাশ অথবা! এই চেতনার 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সং্গিষ্ট বলে মনে কর হয়, তাদ্বের সকলের মধ্যে সাধারণ 
উপাদান কি আছে ত। আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে যর্দি ধর্মের লক্ষণ নিণয় 
কর। হয় তাহলে সেটি বিবৃতি-মূলক লক্ষণ হ'বে। আর, যর্দি আমর! বিচার- 
বুদ্ধি প্রয়োগ করে এমন একটি মান ব। আদর্শ স্থির করি যার সাহায্যে প্রচলিত 
ধর্ম-মতগুলির মৃস্যায়ন কর! যায় এবং সেই মত বা আদর্শের ভিত্তিতে ধর্মের 
অর্চিপ নির্ঁয় করি তাহলে সেটি হবে আদর্শমুলক লক্ষণ। মানুষের 
কতকগুলি ক্রিয়াকে আমরা সাধারণত ধর্মচেতন] বা ধর্ম-বিশ্বাসের বান্ 
প্রকাশ বা ধর্মাচরণের অঙ্গ বনে মনে করি। বিভিন্ন প্রকারের পূজা ব1 
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উপাসনা-পদ্ধতি, মন্ত্র বা প্ডেত্রপাঠ, নৃত্যগীত, বাগ্ত প্রভৃতি এই সকল ক্রিয়ার 
অন্তর্গত । আবার, অস্তনিরীক্ষণের (]776:087906100) ফলে আমর! আমাদের 
মনে এমন কতকগুলি বিশ্বাস, কল্পন।, চিস্তা, ভাবাবেগ প্রভৃতির পরিচয় পাই 
ঘেগুলিকে আমর] ধর্॥-চেতনা বা ধর্মীয় মনোভাবের অঙ্গ বলে মনে 
করি। এই সব ধর্ম-বিশ্বাস, ধর্মীয় ধারণা, ধর্ময় মনোভাব ও বিভিন্ন 
ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে কোনগুলিকে ধর্মের মৌলিক ও সর্বসাধারণ উপাদান 
বলে গণ্য করা হু'বে তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন । ধর্মীয় মতবাদ ও ধর্মাচরণের 
বৈচিত্রের কথ। আগেই বলা হয়েছে । আবার, মানব-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে ধর্মীয় মতবাদ, ধর্মাচরণের আকার প্রভৃতিতেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 
আদিম যুগে ধর্ম যে আকারে প্রচলিত ছিল বর্তমানকালে তার সে আকার 
নেই। তা ছাড়। প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন অনেক 
বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপ আছে যেগুলিকে বুদ্ধিমান স্থশিক্ষিত ব্যক্তির] কু-সংস্কার 
বা কু-অভ্যাস বলে চিহ্নিত করে থাকেন। স্থতরাং সমস্ত ধর্মের মধ্যে সর্ব- 
সাধারণ মৌলিক উপাদান-কি আছে তা নির্ণয় করার আগে ধর্মের কোন 
উপাদান মৌলিক এবং কোনটি নয়, কোন ধর্ম-বিশ্বাস অথবা ধর্মীচরণ ধর্মের 
প্রকৃত অঙ্গ এবং কোনটি নয় তা স্থির করতে হবে। প্রচলিত ধর্মগুলির 
তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও আলোচন। করে ধর্মের এমন কোন লক্ষণ নির্ণয় কর! 
অতি দুরূহ যা অধুন] গরচলিত সকল ধর্ম এবং মাস্ুষের ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে 
ঘে সব ধর্ষের আবির্ভাব ঘটেছে তাদের সকলের প্রতিই প্রযোজ্য । স্থতরাং 
আম্বর1 সাধারণত যে সকল ধারণা বিশ্বাস, কল্পনা, আবেগ, চিস্ত1 প্রভৃতিকে 
ধর্ম-চেতনার অঙ্গ বলে মনে করি এবং ষে সব ক্রিয়াকে ধর্মাচরণ বলে গণ্য করি, 
সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে একট সাধারণ ধারণ গঠন 
করতে হ'বে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে আদর্শ ধর্ম কি তা স্থির 
করতে হু'বে। অর্থাৎ, ধর্মের লক্ষণকে একই সময়ে বিবৃতি-যুূলক এবং আদর্শ- 
সুলক হ'তে হু'ৰে। | 


'আদর্শ, পূর্ণাঙ্গধর্ম কাকে বলব?'__এই প্রশ্থের উত্তর দিতে গেলে 
আমাদের জীবনে ধর্ম কোন উদ্দেশ্যসাধন করে ত1 আলোচনা! করতে হ'বে। 
কোনও না কোনও ইঞ্টলাভ আমাদের প্রত্যেক সচেতন ক্রিয়ার লক্ষ্য বা 
উদ্দেশ্য । যা আমাদের পক্ষে সবাঙ্গীপ শুভ বা মঙ্গল (3০০৫), যার চেয়ে 
উত্কষ্ঠতর আর কিছুই হ'তে পারে না (নিঃশ্রেয়স--1:7৩ 900) 
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8০৪০) তাকেই জামরা আমাদের চরম অভীষ্ই (12৩ 90079050596 
0৫ 7088129) বলে মনে করি। এই চরম অভীষ্টের আকার সম্বন্ধে আমাদের 
সকলের খুব স্পষ্ট ধারণা না থাকতে পারে, কিন্তু এইবূপ একটা ধারণা 
থে আমার্দের সকল কাজে প্রেরণা দিয়ে থাকে সেটা আমাদের শ্বীকার 
করতেই হ'বে। কিন্তু এই চরম অভীষ্ট লাভ করবার উপায় সম্বন্ধে 
বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধারণা থাকতে পারে। কেউ জ্ঞানচর্চা, কেউ 
নৈতিক আচরণ আর কেউ বা কাব্য, রস-সাহিত্য চারু-শিল্পের অনুশীলনকে 
চরম অভীষ্ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করতে পারেন । আমার্দের 
জীবনে ধর্ম, অর্থাৎ ধর্ষ-ভাব, ধর্ম-চিস্তা, ধর্মাচরণ প্রভৃতি যে এত গুরুত্বপৃণ 
স্থান অধিকার করে আছে, তার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের 
অনেকেরই মনে এই দ্ঢ় বিশ্বাস আছে যে, ধর্ষাছশীলনই আমাদের চরম 
অভীষ্ট লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় । অন্য কোনও পন্থাই আমাদের অভীষ্ট 
লাভের পক্ষে সুনিশ্চিত নয়, এবং এইসব পস্থা অবলম্বন করে আষর। যে 
সব ইষ্ট লাভ করি, সেগুলি পূর্ণাঙ্গ নয় এবং আমাদের চরম তৃপ্তি দিতে 
পারে না। ধর্ম-ভাবের এক অপরিহার্য অঙ্গ হ'বে কোন এক বা একাধিক 
অতি-প্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস, ধার বা যাদের অনুগ্রহ লাভ করে 
আমর] আমার্দের অভীঞ্ সিদ্ধ করতে পারি। কেউ কেউ মনে করে ে, 
আমাদের অভী্-সিদ্ধির জন্য অন্ত কোনও শক্তির মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন 
নাই, আমর] নিজেদের বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার সাহায্যেই আমাদের ঈপ্িত 
ফল লাভ করতে পারি। কিন্তু যখনই আমর! চিন্তা করি যে, এই বিশাল 
বিশ্বে আমাদের স্থান কত নগণ্য এবং আমাদের বুদ্ধি ও শক্তি গ্রয়োজনের 
তুলনায় কত ক্ষুত্র, তখনই আমর আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী কারও 
উপর নির্ভর করবার প্রয়োজন অনুভব করি। ভক্ত, ভাবুক, জ্ঞানী ও মহা- 
পুরুষদের বাণী শুনে আমাদের এই বিশ্বাস জন্মায় যে, এক অসীম, সর্বজ্ঞ 
সর্বশক্তিমান অঙ্গলময়, চিন্সয় পুরুষ (ঈশ্বর)-ই আমাদের একমাজ্ম চরম 
নিভ'রযোগ্য আশ্রয় এবং এই পরমপুরুষের সঙ্গে আমাদের অন্তরের নিগৃঢ় যোগ 
স্থাপন হলেই আমর1 আমাদের চরষ অভীষ্ট লাভ করতে পারি। আমাফের 
বিচার-বুদ্ধিও নানাভাবে আমার্দের এই বিশ্বাসকে সমর্থন করে। এই 
বিশ্বাসের বিপক্ষে বহু আপত্তি উত্থাপিত হ'তে পারে এবং হয়েছে, কিন্ত 
জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতে এইসব আপত্তিকে যুক্তিত্বার খন করা যেতে পারে ।. 
স্বতরাং ঘদ্ধি ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের সঙ্গে যোগস্থাপন আমাদের চরম 
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অভীঃ রা সর্বাজ্গীণ রণতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপাক়্ হয় তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্থে 
বিশ্বাস, ঈশ্বরের উপর একাত্ত নিভ'রতা ওতার প্রতি আত্ম-দমর্পণের আকুল 
আগ্রহ--এগুলিকে ধর্ম-চেতনার মৌলিক উপাদ্দান বা অবিচ্ছেগ্চ অঙ্গ বলে 
বিবেচনা করতে হু'বে+ এবং প্রধানত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে কেন্্র 
করেই ধর্মের লক্ষণ-বাকা রচনা করতে হ'বে। সংক্ষেপে বলা যায় ঘষে. এক 
অদ্বিতীয়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পরম করুণাময়, সমস্ত শ্রেঠ সদগুণের আধার, 
বিশ্বজগতের শ্রষ্ট। ও পালক পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস আমাদের 
মনে থে সব ভাবাবেগ উৎপন্ন করে এবং ষে সকল শুভকর্মে আমাদের প্রেরণা 
দেয় এই সকলের সমষ্টিই ধর্ম । যেবিশ্বাস আমাদের মনে প্রবল ভাবাবেগ 
উদ্রেক করে এবং নানারকম ক্রিয়ার মাধামে আত্মপ্রকাশ করে দেই বিশ্বাসই 
ধর্মীয়বিশ্বাম বলে গণ্য হবার উপযুক্ত, আবার থে সব ভাবাবেগ ঈশ্বরে 
বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত নয় অথবা যেসব ক্রিয়ার মূল উৎস ঈশ্বরে বিশ্বাস নয়, 
সেগুলিকে ধর্মীয় আবেগ বা ধর্মাচরণ বলা সঙ্গত নয়। এই লক্ষণান্্সারে ঘষে 
সব মতবাদে ঈশ্বরের স্থান নেই--ধথা, বৌদ্ধমত, জৈনমত, ওগুত্ত কৌং 
(89896 09269 )-এর মানব-ধর্ম (1105 791161011০0 77910817165 )7 
এগুলিকে হয় ধর্ম বলা উচিত নয়, নতুবা অপূর্ণাঙ্গ ধর্ম বল! উচিত। বন্ু- 
দেববাদ সম্বদ্ধেও বলা চলে যে, এটি ধর্ম বটে কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ ধর্ম। এই দৃষ্টিতে 
শঙ্করের অইৈতবাদকে বিশুদ্ধ জ্ঞান সাধনা বল যেতে পারে কিন্তু ধর্ম নয়। 
কুতরাং ধর্ম সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচন! করতে হ'লে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও 
অনুরাগ এবং নৈতিক সর্দাচরণ যে ধর্মের অঙ্গ আমরা সেই একেস্থর বাদী ধর্মের 
আলোচনা! করব। | 
বিভিন্ন দার্শনিক ও ধর্মবেতা! পণ্ডিত ধর্মের বিভিন্ন লক্ষণ দিয়েছেন | 

উপরে ধর্মের যে লক্ষণ দেওয়া হ'ল তার সঙ্গে এই লক্ষণগুলির তুলনা করে 
এদের দোষগুণ বিচার কর। প্রয়োজন । কিন্তু তার আগে ধর্ষ-চেতনাকে 
যথাবথভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার। 


2. ধর্ম চেতনার বিশ্লেষণ 

ধর্ম-চেতন। মানুষের সত্তার একটি অবিচ্ছেত্ত অঙ্গ । এর অর্থ এই নয় 
যে, ইতিহাসের আদিম যুগেই প্রত্যেক মাস্থষের মনে পরমেশ্বর, অধ্যাত্মন্জীবন, 
নৈতিক আঘর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণ! ছিন। এর অর্থ এই যে, 
মাহুয়ের মনে প্রথম থেকেই, অশ্দুটভাবে হলেও, নিজের নসীম .. সস্তার, গতি) 
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পার হয়ে এক অসীম সম্ভার সঙ্গে সংযুক্ত হবার আকাক্ষার ক্রিয়া দেখতে 
পাওয়। যাঁয়। ধর্ম-চেতনার বিভিন্ন প্রকাশ ব্যাখ্যা করবার জন্ত মানুষের 
মনের অন্তান্ত চেতন৷ থেকে সম্পুর্ণ পৃথক একটি স্বতন্ত্র বৃতি ( 88০01 ) 
কল্পনা কর! মনম্তত্বের বিরোধী । ধর্ম-চেতনা! একটি মিশ্র (0020019হ ) 
চেতনা । আমাদের মনের প্রত্যেক অবস্থাতেই যেমন জ্ঞান, আবেগ এবং 
ক্রিয়াশীলতা৷ লক্ষ্য করা যায় ধর্ম-চেতনার বেলাতেও আমর] ঠিক তেমনই 
এই তিনটি প্রধান উপাদান লক্ষ্য করতে পারি। ধর্ষ-চেতনায় যেমন উপাস্য 
শক্তি অথবা দেবতা সম্বন্ধে “কতকগুলি ধারণা, বিশ্বাস বা মতবাদ থাকে, 
তেমনই আবার এই সব ধারণা, বিশ্বাস প্রভৃতি থেকে উদ্ভুত কতকগুলি 
ভাবাবেগ থাকে এবং এই সব ভাবাবেগ ধর্মপ্রাণ মানুষকে নানারকম কাজ 
করৰার প্রেরণ দিয়ে থাকে । ধর্ম-চেতনার এই সব বিভিন্ন উপাদান সম্ঘন্ধে 
কিছু আলোচন। করা প্রয়োজন । 


€) জ্ঞান__ 

বিশ্বজগতের শরষ্টা, এক অসীম, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুষের অন্তিত্তে 
বিশ্বাসকে ধর্ম-চেতনার মৌলিক উপাদান বল! যায়। যে সব মতবাদে 
ঈশ্বরের স্থান নেই সেগুলিকে ধর্ম বল! যায় না, অন্ততঃ অম্পূর্ণাঙ্গ ধর্ম বল 
যায় না। ধর্মের যে সব আদিম রূপ আমাদের জান। আছে-_যেমন, প্রাণ- 
বাদ (4010019 ), প্রতীকোপাসনা (79619138970 ) প্রভৃতি-__-সেগুলিতেও 
ম্াহ্ছষের উপকার করতে সক্ষম এবং ইচ্ছ“ক কোন না কোন অতিপ্রারত 
শক্তিতে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্স্থান অধিকার কর্ৃত। বহুদেববাদধে ওই সব 
প্রাকৃতিক শক্তি, মানুষ যাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে এমন 
কতকগুলি দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হয়। জগৎ, সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুদেববাদ একেশ্বরবার্দে পরিণত হয়। কিন্ত পরমেশ্বর 
আছেন শুধু এই বিশ্বাসটুক নিয়ে মান্কষের জিজ্ঞান্থ মন পরিতৃপ্ত হয় না। 
মাস্ষ যেমন জগৎটাঁকে জানতে চায় তেমনই আবার এই পরিদৃশ্তমান জগতের 
পিছনে যে অদৃশ্য শক্তি আছে তার প্রকৃতি, মান্ছষের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ, 
এই সব সম্পর্কেও তার মনে নান প্রশ্ন জাগে । মানুষের বুদ্ধি তই বিকশিত 
হয় ততই সে এটা বুঝতে সক্ষম হয় যে, এই সব প্রশ্নের সছুত্তর পাওয়ার 
ফলে কেবল ষে তার কৌতুহল চরিতার্থ হয় এমন নয়, তার ধর্মসাধনার 
মূল উদ্দেপ্ত সিদ্ধ করবার জন্তও এর প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ, মানুষ হখন 
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মিজের ছূর্বতা ও অক্ষমতার জন্ত হতাশাগ্রন্ত হয়ে কোন অতিপ্রাকৃত 
শক্তির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয় তখন সেই এক বা একাধিক অতিপ্রাকৃত 
শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার চেতনা থাকে, এবং যন্দিও প্রথমে এই চেতনা 
কতকগুণি অন্ধবিশ্বাস বা! কল্পনার রূপ ধারণ করে, ক্রমে ক্রমে এই 
বিশ্বাসগুলির সভ্যত। পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন অনুভূত হয় । এই 
সব বিশ্বাসের বদি কোন বাস্তব সত্যতা না থাকে তাহলে ধর্মজীবমের 
কোনও ভিত্তিই থাকে না। আমাদের চরম অভীষ্ট লাভ করবার জন্তই 
বন্দি ধর্ম-সাধনার প্রয়োজন থাকে তাহলে জগতের চরম সতত] ব। ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বদ্ধে আমাদের ঘখার্থ জানই সেই সাধনার প্রক্কত ভিত্তি 
হ'বে। যে ব্যক্তির মনে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন অতিপ্রাকত শক্তির 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা নেই, প্রকৃতপক্ষে তার ধর্ম-চেতনাও নেই। যে 
ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে পরীক্ষিত হয় নি, তার 
ধর্ম-চেতন। অপূর্ণাঙ্গ কিংবা! বিকৃত। ভ্রান্বধারণা বা কুসংস্কারের উপর 
প্রতিঠিত আবেগসর্বন্থ মতবাদ বা আচরণকে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বলা সঙ্গত নয়। 
ঈশ্বর, জগৎ ও আত্মা সম্বন্ধে কোন না কোন প্রকারের জান ধর্ম-চেতনার 
অপরিহার্য অঙ্গ । প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক ধর্মে কতকগুলি বিশ্বাসকে মৌলিক 
বিশ্বাস (09০0৪) বলে স্বীকার কর। হয় এবং এই সব বিশ্বাসের সমগ্তিকে 
ধর্মষমতের সারাংশ (0:9৪) বলা হয়। 


১ ভাবাবেগ-- 


আমর! ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সম্পর্কে যে সব 
বিশ্বাস পোষণ করি, সেগুলি আমাদের মনে ষে.সব ভাবাবেগ উৎপন্ন করে 
সেগুলিও ধর্ম-চেতনার অপরিহার্য উপাদান । যে ব্যক্তি পরমাত্ম!, জীবাত্ম। 
প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে প্রগাঢ় আলোচনা করে কতকগুলি 
স্থির দিদ্ধান্তে পৌছেছেন তাঁকে জ্ঞানী বা দার্শনিক বল যেতে পারে, কিন্ত 
এই জ্ঞান যদি তার নে কোন ভাবাবেগ সৃষ্টি না করে তাহলে প্রকূতপক্ষে 
তাঁকে ধাথিক ব্যক্তি বলা যাবে না। কারণ, ধর্ম যদি আমাদের চরম অভীষ্ট 
লাভের উপায় হয় তাহলে আমাদের কতকগুলি ক্রিয়া করতে হ'বে। শ্ই- 
গুলিকেই ধর্ম-সাঁধন বা! ধর্মীচরণ বল] হয় । ভাবাঁবেগের ্রেক্ণণাতেই যাব 
কাজ করে। স্থতরাং ঈশ্বর-সন্ন্কীয় বিশ্বার্ণ বা জান ঘদি আমাদের যনে 
আবেগসঞ্ার না করে তাহলে মালের আদ ধর্ম বা বাবে সা। 
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হার ইনার রন প্রক্কত ধর্ম নয়। বাস্তব জগতে 
অবশ্ত ঈশ্বর সহন্ধীয় চিত্ত! বার মনে ০ নার কর না একপ 
ব্যক্তির দেখা পাওয়া যায় না । 
ঈশ্বরের প্রতি সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতে পা, 
বং ঈশ্বর-সন্বন্ধে চিত্ত করলে আমাদের মনে বিভিন্ন দৃিকোণাহ্ষাক়্ী বিভিন্ন 
উকি আমরা যখন ঈশ্বরের অনস্ত শক্তি ও অনস্ত 
জ্ঞানের কথ চিস্তা করি তখন আমাদের মমে জাগে ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম (১৩), 
যখন জগতে সর্বন্র তার বুদ্ধিমতা ও দক্ষতার পরিচয় পাই তখন আমাদের 
মনে জাগে শ্রদ্ধা, যখন চিস্ত। করি যে, তিনি মঙ্গলময় এবং আমাদের ছুঃখে 
বিপদে সকল সময়েই আমাদের রক্ষা করেন এবং পাপ থেকে পরিস্তরাণ করেন 
তখন আমর! তীর প্রতি এক পরষ নিভরতার ভাব অনুভব করি এবং স্বস্তি ও 
শান্তিতে আমাদের মন পূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন তাকে করুণাময় রূপে দেখি তখন 
তার প্রতি প্রীতি ও ভালবাসায় আমাদের মন উছ্েল হয়ে ওঠে, আর যখন 
তাঁকে জগতের সকল. সৌন্দর্যের উৎস বলে চিন্ত! করি তখন তার প্রতি এক 
আম্য আকর্ষণ অনুভব করি। ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং আমাদের সঙ্গে তার 
সন্বন্ধের কথা চিন্ত। করলে আমাদের মনে যে সব আবেগের উদয় হয় সেগুলি 
ষে কেবলমান্র ঈশ্বরকেই লক্ষ্য করে তা নয়, যে সব বস্ত বা ব্যক্তির মাধ্যমে 
ঈশ্বর আত্ম-্রকাশ করেন তারাও এই সব আবেগের বিষয় হয়ে থাকে। 
পুজা, উপাসনা, প্রার্থনা, মস্ত্রপাঠ, সঙ্গীত, নানারকম, চাকুশিল্প, সামাজিক 
'অহুষ্ঠান, দীন দরিদ্রের সেব। প্রভৃতি ক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সেই আবেগ- 
গুলিকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করি। এইসব আবেগ প্রবল হ'লে কোন কোন 
ক্ষেত্রে ধর্মোম্মতাও স্ষ্টি করে। ধর্ম-চেতন। আমাদের মনে এইসব আবেগ 
সঞ্চার করে বলেই আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উপর ধর্মের 
এত প্রভাব দেখা যায়। 


৫) ক্রিয়াশীলতা_ 


জ্ঞান ও ভাবাবেগের মত ক্রিয়াশীলতাও ধর্ম-চেতনার একটি উপাদান 
ধর্মীয় জাবেগ খন আমাদের মনে উত্তেজন! স্থ্ট করে তখন সেই উত্তেজন! 
'মানারকম কর্মের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ঈশ্বরের ধ্যান এবং তার 
শ্রুতি সন্বন্ধে চিন্তার ফলে আমর। যে জীবনাদর্শের সন্ধান পাই সেই জাহর্শ 
আমাদের জীবনে রূপাক়্িত করবার প্রেরণা পাই। এই চেষ্টাই নৈতিক 
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প্রচেষ্টা | : বীরদের সঙ্গে নীতি-বোধের ঘনিঠ সবন্ধ আছে। লৎ- 
কর্ম ও ছুক্কর্ষের পার্থক্য-বোধ, নৈতিক দাতিত্ব-বোধ, কর্তব্য-জান প্রভৃতি 
নৈতিক চেতনার উপাদ্ধান। যেব্যক্তিধাসিক তিনি পবিত্র নৈতিক-জীবন 
ঘাপন করবেন এটাই স্বাভাবিক এবং যুিস্ঙ্গত বলে আমরা বিশ্বাস করি। 
ষে ধর্মমত জড়তা ও আলশ্তের প্রশ্রয় দেয় আমর! সেই ধর্মমতের নিন্দা করে 
থাকি। 

সুতরাং জ্ঞান, ভাবাবেগ ও কিিয়াশীলতা চিনির তিনটি বিশিষ্ট 
উপাদান । এদের ষেকোনও একটির অভাবে ধর্ম-চেতন] অসম্পূর্ণ থেকে 
যাবে, এবং বস্তত এই তিনটি উপাদানের মধ্যে কোন একটিকে বাদ দিয়ে 
অপর ছুটি উপার্দান থাকতে পারে না। কিন্তু কেউ কেউ এদের মধ্যে 
কোন্টি প্রধান বা৷ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, এই প্রশ্ন তুলেছেন। কারও মতে 
জ্ঞান, কারও মতে হৃয়াবেগ, কারও মতে কর্মতৎ্পরতাই ধর্ম-চেতনার 
যৌলিক ব। প্রধান উপার্দীন। বহু লেখক এই সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণা- 
সুযায়ী ধর্মের লক্ষণ-বাক্য (70980161070 ০৫708118107) দ্িয়েছেন। এখানে 
একূপ কতকগুলি লক্ষণবাক্য দেঁওয়। হ'ল £-- 

“ধর্ম এক প্রকার লোক-প্রচলিত দর্শন-মাত্র। ইছ। মূর্ত, চিত্রাকার 
উপমাব্যঞ্রক চিন্তার ষাধ্যমে প্রকাশিত, জগতের চরম তত্ব স্থন্ধষে কতকগুলি 
বিশ্বাসের সমষ্টি, আর দর্শন হ'ল বিশুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমে প্রকাশিত ( জগতের 
চরমতত্ব সম্বন্ধে) জান”__“জীবাত্মা যখন নিজেকে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন 
বলে জানে তখন তার নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে ষে জ্ঞান তা-ই ধর্ম” (হেগেল )। 


“আধ্যাত্মিক শক্তির অস্ভিত্থে বিশ্বাসই ধর্ম'” € ঈ, বি, টাইলর )। 
_ এখনস্তের অনুভূতি বা জ্ঞানই ধর্ম” (ম্যাক্সমূলার )। 

আমর আগে ধর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে যেসব আলোচন1 করেছি তা থেকে 
বোঝা যাবে ধে এই লক্ষণবাকাগুলি ক্রটীপূর্ণ। প্রথমত, মনোবিজ্ঞানের 
দিক থেকে বলা ধেতে পারে ষে, আমাদেন্ন কোন অবস্থাতেই কেবলমাত্র 
বিশুদ্ধজ্ঞান আমাদের মনকে অধিকার করে থাকতে পারে না। জ্ঞানের সঙ্গে 
স্থথছুঃখান্ুতৃতি, ভাবাবেগ, কর্মপ্রবৃস্তি প্রভৃতি অবশ্তই থাকবে । : দ্বিতীয়ত, 
মানুষের বাস্তব জীবনের উপর ধর্ষের প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করলেও উপরের 
লক্ষণবাক্যগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে ষনে হয় না। ধর্ম-চেতনা, ধর্ম-বিশ্বাস 
প্রস্থৃতির প্রচণ্ড শক্তি যুগে যুগে মাঙ্ষের চিন্তাঁধারাঁকে নানাভাবে সক্রিয় 
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করেছে, ইতিহাসে গতিপথকে নিয়জ্িত করেছে। বুগে যুগে নাদারকম 
ধর্মীয় সংস্থা, ধর্মীয় প্রথা, 'আচার-ব্যবহারের উদ্ভব হয়েছে। ধর্মীয় জানের 
সঙ্গে ধর্মীয় আবেগের লংযোগ না থাকলে এসব সম্ভব হ'ত ন1। 

কেউ কেউ আবার ধর্ধকে এক প্রকার ভাবাবেগ বলে বর্ণনা করেছেন। 
দার্শনিক শ্লায়ারমাকারের (9০119255095 ) মতে জ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের 
কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, “ঈশ্বরের উপর একাস্ত নির্ভরশীলতার 
অনুভূতি থেকে জাত যে ভাবাবেগ তা-ই ধর্ম |” একজন ইংরাজ লেখক 
সীলে (96195) বলেন, “জগতের প্রতি অভ্যন্ড এবং স্থায়ী সম্রমের ভাবই 
ধর্ম।” যিনি জগতের বিচিত্র কারুকার্য ও সৌন্দর্য অস্গভব করে বিন্নয়ে 
অভিভূত হয়ে থাকেন তিনিই ধাগিক। এই লক্ষণ বাক্যগুলিতে ধর্মচেতনায় 
জান বা বিচার-বুদ্ধিরপ উপাদান অবহেলিত হয়েছে। কেউ কেউ 
আবার ধর্মকে এক বিশেষ ধরনের ক্রিয্না বলেছেন। তাদের মতে 
আমাদের ইচ্ছাঁ-শক্তিকে সৎপথে চালিত করাই ধর্ম। কাণ্ট (7৪) বলেন 
“আমাদের কর্তব্যগুলিকে ঈশ্বরের আর্দেশ বলে স্বীকার করে নেওয়াই ধর্ম |? 
অর্থাৎ, ধর্ম-সাধনায় ঈশ্বর-চিন্তা, ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতির কোন স্থান 
নেই। ধিনি তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যগুলিকে ভগবানের আদেশ 
০০৪০৮ তিনিই ধামিক। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে 

ধ, আমাদের কর্তব্যগুলি ঈশ্বরের আদেশ-_এটা যদি আমরা স্বীকার করি, 
নাজিল আছে কিনা? থাকলে তাঁর শ্বব্প কি? 
__এই সব সমস্যা সম্বদ্ধে উদাসীন থাক কি আমাদের পক্ষে সম্ভবপর? বস্তত, 
কতকগুলি কর্মকে ঈশ্বরের আদেশ বলে ত্বীকার করে নিলে ঈশ্বর সম্বন্ধে 
, জানলাভ করবার চেষ্ট1৷ কর! বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে অপরিহার্য ।£ 


(খ) ধর্ম-চেতনার মানসিক উস (দার্শনিক ]. 054৫৭. 
এর মতবাদ) . 
মাছষ কোন কোর্ন বিষয়ে চকু কর্ণাদি ই্জিয় বিশিষ্ট অন্ভানত ্রানীদের 
সমতুল্য হলেও তাদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে যে, মানুষের বিচার- 
বুদ্ধি আছে কিন্ত ইতর প্রাণীদের তা নেই। -এই সব ইন্জিক়্ থাকার ফলে 
মাহয অন্তান্ত প্রাণীদের মতই' দেশে অবস্থিত নানাবিধ বস্তর সংস্পর্শে আসতে 
১। ধর্মচেতনার মানসিক উৎস সন্বদ্ধে আরও আলোচনা ৪র্থ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে । 
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পারে এবং এ সব বস্ত হ'তে আগত ঈখার-তরঙগ, বায-তরজ প্রভৃতি তার বিভিন্ন 
সংবেদন টি করে। এ সব সংব্দন (88208861025 ) এবং তাদের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট হুখছুঃখাক্ুভূতি (776611089 ) আমাদের জ্ঞানের উপকরণ। এইসব 
সংব্দেনের মাধ্যমে আমরা বহির্জগতের বিবিধ বস্তর সঙ্গে পরিচিত হ্ই এবং 
ক্রমে ক্রমে নান! নিয়মের দ্বারা চালিত নান। বস্ত ও ঘটন। বিশিষ্ট একটি 
জাতের জান লাভ করি । আমর আমাদের সংব্দেনগুল্রি মাধ্যমে একটি 
স্থায়ী, হুশঙ্খল সর্ব-সাধারণ বহিজ'গতের ধারণ লাভ করি, ইছ1 যেমন সত্য 
ঠিক তেমনই এই সকল সংবেদনের মাধ্যমে প্রকাশিত একটি অখও, স্থায়ী 
সক্রিয় জ্ঞাতার সঙ্গেও পরিচিত হুই, ইহাঁও তেমনই সত্য। এই এক অথগ্ড 
স্থায়ী জাতা আমাদের বিভিন্ন সংবেদনগুলিকে স্থশৃঙ্খলভাবে পরস্পরের সঙ্গে 
গ্রথিত করে বলেই আমরা একই সঙ্গে আমাদের নিজ আত্মা এবং সেই আত্মা 
হ'তে পৃথক এবং তার বিপরীত ধর্মী একটি জগতের ধারণায় উপনীত হই । 
আবার, আমরা যেমন আ্ানক্রিয়ার কর্তাবগী 'অহম্-এর সম্মুখে 
উপস্থাপিত একটি জ্ঞেয় জগতের জ্ঞান লাভ করি তেমনই আবার এই অহুম্‌ ও 
জ্ঞের় জগতের মধ্যে পার্থক্য এমন কি বিরোধিতা থাকা সত্বেও তাদের মধ্যে 
সমন্বয় সাধন করে একটি উচ্চতর এঁকোর ধারণায় উপনীত হ'তে পারি । 
আবার, একটি বিশেষ জীবর্দেহের সঙ্গে সংশিষ্ট একটি বিশেষ জ্ঞাতার যেমন 
একটি বিশেষ জ্ঞেয় জগৎ আছে তেমনই আবার বহু জীবদেছের সঙ্গে সং্গিষ্ 
বহু বিশেষ জ্ঞাত এবং তাদের প্রত্যেকের একটি বিশেষ জ্ঞের় জগৎ আছে এই 
ধারণাও আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই অনিবার্ধ । আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর 
হ*তে বিচ্ছিন্ন অসংখ্য ইন্দজ্রিয়োপাত্ত এবং অসংখ্য সংবেদন থেকে আর করে 
আমরা অসংখ্য স্বয়ং-সচেতন জ্ঞাতা এবং তাদের জেয় জগৎ এবং এই সকলের 
হ্বসংহত ( 0018790 ) সর্বগ্রাহী (411-0201019),909159) এক্যে--যাকে বিশ্ব- 
সত! ব। সমর গ্র-সত্তা! (179 40501569 ) বলা হয়--না পৌছান পর্স্ত আমানের 
চিন্তার অগ্রগতি বিরত হয় ন!। | 
"আমাদের বিচার বুদ্ধি আছে বলেই আধাদের প্রত্যেকেই বিশেষের জান 
থেকে সামান্তের ( [0101597881185, 0970811$5 ) জানে পৌছতে পারি 
আমাদের ইঞ্জিয়গুলির সাহায্যে প্রাপ্ত সং বেদনগুলির সংকীর্দ গণ্তী ছাড়িয়ে 
সকলের অন্ত সাধারণ একটি জগৎ এবং সকলের মধ্যে বিরাজমান একটি 
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সার্বজনীন জাতার চৃষ্টিভঙগীর পরিচয় পাই । একটি বিশেষ জ্ঞাতা রূপে আমি 
নিজে সেই সার্বজনীন জ্ঞাতার একটি অংশ এবং জেয় বিষয় ছুই-ই এবং প্রত্যেক 
বসন্ত বা ব্যাপার সম্বন্ধে আমার একটি সংকীর্ণ বিশেষ দৃট্টিভঙী থাকলেও এ 
সার্বজনীন জ্ঞাতার অংশ হিসাবে একটি সার্বজনীন দৃ্টিভঙ্গীর ও অধিকারী হ'তে 
পারি। একটি বিশেষ দেহের সঙ্গে সংযুক্ত বলে এবং একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করে কতকগুলি বিশেষ বস্তর সঙ্গে সংস্পর্শে আসার ফলে আমার 
বুদ্ধি এবং ক্রিয়া-শক্তি সীমিত বা সীমাবন্ধ। জগতের যে কোনও বস্ত বা 
ব্যাপার সম্বদ্ধে আমার মনোভাব আমার ব্যক্তিগত স্থখ-ছুঃখ, স্ুবিধা-অক্কৃবিধা, 
লাভ-লোকসান প্রভৃতির চিন্ত। দ্বার! প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং সাধারণতঃ 
কোন বিষয় বা সমস্ত! সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারি ন1। 
কিন্ত অনেক সময়েই আবার এই সংকীর্ণ গণ্ীর সীম অতিক্রম করে এক যুক্তি 
সঙ্গত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী চিস্তা করতে পারি, অর্থাৎ আমি সসীম, 
হলেও আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যার জন্ত আমি এক অসীম জীবনের 
অংশীদার হ'তে পারি। মাুষ এবং ইতর প্রাণীদের অথব। জড়বস্তদের মধ 
একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হ'ল এই ষে, জড় বস্ত বা ইতর প্রাণী সসীম কিন্ত তার 
সপসীষতা সম্বন্ধে সচেতন নয়। অপরপক্ষে মানুষ সসীম কিন্তু সে তার সসীমতা' 
সম্বন্ধে সচেতন। মাহুষের নিজের সসীমতা সম্বন্ধে অনুভূতিই তার অসীমতার 
ইঙ্গিত দেয়। এইজন্তই আমর] বলতে পারি যে, কোন সীমাকে সীম। বলে 
জানার অর্থই হ'ল সেই সীমাকে অতিক্রম কর।| মাহ্ছষয একাধারে সসীম 
এৰং অনীম। মানুষের এই দ্বৈত ভাব তার চিন্তাশক্তি বা বিচারবুদ্ধির মধ্যেই 


নিহিত। 
মানুষের এই বিচারবুদ্ধিই (১689০7, ) তার ধর্ম-চেতনার উৎস। মান 


ঘর্দি কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ বস্ত বা বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধেই আগ্রহী হস্ত» 
অর্থাৎ তার জীবন যদি সীমিত দেশ ও কালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত তাহলে 
তার মনে ধর্ম-চেতনার উন্মেষ হ'ত না। মান্য তার স্ব-ভাবের ফলেই দেশ 
বিশেষ ও কাল-বিশেষের সীম। অতিক্রম করে অনস্ত দ্বেশ ও অনম্ত কালে' 
বিচরণ করতে পারে এবং তার এই ক্ষমতার ফলেই সে এক অসীম সত্তার দিকে, 
ধাবিত হয়। সকল বিষয়ে অসীমকে উপলদ্ধি করবার, অলীমের দে নিজেকে 
যুক্ত করবার, অসীষের নিকট আত্মসমর্পণ করবার যে প্রবণতা আমাদের: 
মনে দেখা যায় তাই কোন কোন অবস্থায় ধর্-চেতনার রূপ ধারণ করে । 
স্থৃতনাং বিচার-বৃদ্ধি (8598802 )-কেই ধর্ম-চেতনার উৎস বলতে হু,বে। 
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এখানে মনে রাখতে হাবে যে, আমর! চিন্তা (11058) বা! বিচার- 
বুদ্ধিকে একটি ব্যাপক অর্থে অথবা একটি সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিতে পারি। 
ব্যাপক অর্থে, মান্থষের মনের ষে প্রবণতা প্রত্যেক মানস ক্রিয়াকে অন্পষ্টত। 
থেকে স্পষ্টতা, বিশেষ (78710018:) থেকে সামান্তে ( 07159:591) নিয়ে 
যাবার, জানের সীম অতিক্রম করবার প্রেরণ। দেয় তাকেই চিত্ত বা! বিচার- 
বুদ্ধি বল! হয়। বিচার-বুদ্ধিকে এই অর্থে নিলে একে মানব-মনের প্রত্যেক 
প্রক্রিয়ার সারাংশ ব। একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট বলা যায়। বিচার" 
বুদ্ধিকে এই অর্থে নিলে বিজ্ঞান, দশনি, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, ধর্ম-চেতন। 
প্রভৃতির প্রত্যেককেই বিচার-বুদ্ধি-ভিত্তিক বলা উচিত। যে সব প্রাণীদের 
চিন্তা-শক্তি বা বিচার-বুদ্ধি নাই তার্ধের বিজ্ঞান, দর্শন গ্রভৃতিও নাই। কিন্ত 
বিচার-বুদ্ধিকে একটি সংকীর্ণ অর্থে নিলে একে স্থখছুঃখানৃভূতি € 5691808 ), 
ভাবাবেগ (720006100 ), বাসনা € 70988. ) ক্রিয়া (0০088100 ) প্রভৃতি 
থেকে পৃথক্‌ একটি ষানস-বৃত্তি বলে গণ্য কর হয়্। স্থতরাং, মাচ্ষ বিচার- 
বুদ্ধ বিশিষ্ট জীব বলেই তার পক্ষে ধর্ম-চেতনার অধিকারী হওয়। সম্ভব ইহা 
স্বীকার করেও আমর! এই প্রশ্ন করতে পারি যে, বিচার-বুদ্ধির কোন্‌ বিশেষ 
রূপ বা আকারকে আমরা ধর্ম-চেতনার প্রকাশ বলে চিহ্নিত করব ?৯ 


[. ধর্২-চেতনার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি বন্প্রচলিত মত এই যে, ধর্ষ- 
চেতন। প্রধানতঃ অনুভূতি ( 79611778 ) বা আবেগের (7]006105 ) ব্যাপার । 
আমাদের ষে চেতনা (00080100877885 ) স্থনিরদিষ্ট, যথাযথ সামান্ত ধারণা 
গঠন করে, অবধারণ বা! বচনের মাধ্যমে বহিজগিতের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করে, 
সত্য ও মিথ্যার গ্রভেদ করে, যুক্তি-তর্ক স্বারা কোন মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে অথবা খণ্ডন করতে চায় তার মধ্যে ধর্ম-চেতনার উত্স নাই । আবার, 
ধর্ম-চেতন! যদিও আমাদের নানান্ষপ কর্ম ( বথ। পূজা-উপাসনা, নাম সঙ্কীতন 
প্রভৃতি ) করতে অন্ুপ্রেরণ। দেয় এবং নানাভাবে আমাদের নৈতিক জীবনকে 
চালিত করে তাহলেও কর্ম-তৎপরত। ব1 কর্ম-প্রবৃত্তির মধ্যে ধর্ম-চেতনার মুল 
উৎনও নিহিত নাই। ধর্ম-চেতনার মূল ব1 আদিম উৎস আছে আমাদের 
ভাবাবেগের মধ্যে । | 


5 ৫508600, 29 93 98090. ১906 19 059 ৪09018] £010, 06 0505826 0০ 
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88 ধর্ম-দর্শন, 


_ খই মতটিকে সাধারণ বুদ্ধির দুম থেকে অথব! সুসংহত নিচার- বৃদ্ধির 
দৃ্টিঙ্গী থেকে লবর্থন করা ষেতে পারে । 


কেউ কেউ বলেন যে, সাধারণত আমরা যাদের ধা্রিক বা টা ব্যক্তি 
বলে থাকি তাদের মধ্যে অনেকেরই কথা, আচরণ, সমাজ ও জীবনের প্রতি 
দৃষ্টিভদী প্রভৃতি সমন্তই মুখ্যত ভাবাবেগ দ্বার! প্রভাবিত এবং চালিত। মানব 
জীবনের উদ্দেন্ত কি? কি পেলে মাহুষের জীবন সার্থক হ'তে পারে এবং 
চর্ম পন্লিতৃপ্তি লাভ করতে পারে, কি -উপায়ে তা পাওয়! যায় এইসব সম্ব্ধে 
তাদের মনে শ্বতঃক্ষুর্ত ভাবেই কতকগুলি ধারণ! ও সেই সব ধারণাকে কেন্দ্র 
করে কতকগুলি বিশ্বাস জন্মে থাকে এবং এই সব ধারণ! ও বিশ্বাস সম্বন্ধে 
তাদের মনে প্রবল ভাবাবেগ দেখা দেয়। এই সব ধারণা ও বিশ্বাস তার! 
কোন যুকি দ্বার! সমর্থন করতে পারেন না! এবং তা! করবার ইচ্ছাও তাদের 
থাকে না। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে, এই সব ধারণা ও বিশ্বাস দেব 
দেবী, ঈশ্বর, মানবাত্ম। ইহকাল, পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধীয়। এই সব ধারণা ও 
বিশ্বাস তাদের মনে কখন প্রচুর দুঃখ, আশা, নিরাশা, আত্মতৃপ্তি অনুশোচন। 
প্রভৃতির উদ্রেক করে, কিন্তু তারা এই সব বিভিন্ন ভাবাবেগের কোন যুক্তিসঙ্গত 
কারণ দিতে পারেন না এবং সেগুলিকে কেউ খণ্ডন করলে নিজেদের পক্ষ 
সমর্থন করবার জন্ত ব্যস্ত হন না। তাদের এই ধরনের কথা ও আচরণের 
পিছনে যে মনোভাব দেখ! যায় তাকে বন্দি ধর্ম-চেতনা বা ধময় মনোভাব বল। 
যায় তাহলে স্পষ্টই বুঝ যায় যে, এর মুল উৎস মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিতে নয়, পর্থ 
অন্ধভূতি বা ভাবাবেগের মধ্যেই নিহিত। 

কোন ব্যক্তি অত্যন্ত বুদ্ধিমান হ'তে পারেন। গনাঃরিনি বির! 
সমন্যা, ঘা অন্দের কাছে ছুর্বোধ্য বলে মনে হয়, তার সহজ, সরল ও 
স্থখবোধ্য বলে মনে হতে পারে, যুজিতর্ক প্রয়োগে বিপক্ষের বুক্তিজাল ছিন্ন 
করতে তার পরম নৈপুণ্য থাকতে পারে, কিন্ত যাকে আমরা ধর্ম-চেতন1 বলি 
ধর্ম-ভাব বলি, যেমন ঈশ্বরেনন প্রতি ভক্তি, গাপ-বোধ, সংসারচক্র থেকে মূক্তির 
অন্ত আগ্রহ ইত্যার্দি__এসব কিছুই তার মনে না খাকতে পারে এবং এই থেকে 
আমর] সহজেই বুঝতে পারি যে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম-চেতনার উৎস নয়। 

আমাদের শরীরসাধ্য কর্ষ বা আচরণের মধ্যেও ধর্ম চেতনার উৎস নিহিত 


থাকতে পারে না, কারণ, আমানের বাহু আচরণ কি আকার ধারণ করবে 
তা অনেকাংশে বহির্জগতের ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে এবং আমানের 
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কতকার্ধের এ: মর হনরজলন রানার ডা 
উপর নির্ভর করে। ধর্মচেতন। একান্তই আমাদের আন্তরিক প্রবণতা অথবা 
মনোভাবের সঙ্গে সংশিষ্ট এবং আমাদের ভাবাবেগই এর একমাত্র উৎস। 


%. ধর্ম-চেতনার উৎস যে একমাত্র আমাদের অনুভূতি (9991178 ) 
বা ভাবাবেগের মধ্যে নিহিত এই মতবাদেন্্র সমর্থনে সহজ-বুদ্ধি কি বলে তা 
শোন1 গেল, এখন আমরা এই মতবাদকে যুক্তিদ্বার কিভাবে সমর্থন কর! 
যেতে পারে তার আলোচনা করব । এই মতের সমর্থনকারীর1 বলেন যে 
একমাত্র অনুভূতির (99118) মাধ্যমেই কোন বস্তর সঙ্গে আমাদের নিবিড় 
সম্বন্ধ স্থাপিত হ'তে পারে। যে বস্ত কেবলমাত্র আমাদের জানের বিষষ তা 
আমাদের বাহিরের বস্তবরূপেই থাকে, কারণ, জানে জ্ঞাতা আম্মি এবং জেয় 
বিষয় এই ছুইয়ের পার্থক্য বোধগম্য হয়, কিন্তু অনুভূতিতে জ্ঞাতা এবং জেয় 
মিলে একাকার হয়ে যায়। আমাদের ধর্ম-চেতনার লক্ষ্য ঈশ্বর বা এইবপ 
কোন অতীন্দ্রিয় সত্। এবং সকল ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন যে এই 
ঈশ্বর বা অতীন্ত্রিয় সভার সঙ্গে আমাদের নিবিড় ফোগসাধনই আমাদের পরম 
পুরুষার্থ বা আমাদের পক্ষে চরম শ্রেয়: । কেবলমাত্র অনুভূতি বা! ভাবাবেগের 
মাধ্যমেই আমার্দের উপান্ত ব1 আরাধ্য দেবতার সঙ্গে একাত্মতা লাভ হ'তে 
পারে। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম-চেতনার উৎস একমাত্র অন্ভূতি বা ভাবাবেগেই 
নিহিত থাকতে পারে। | 


কিন্তু বনু দার্শনিকের৯ মতে ধর্ম-চেতনার উৎস সম্বন্ধে উপরে যে মতবাদের 
কথ। বল! হু'ল তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহপধোগ্য নয়। কারণ £-_ 

€1) যে মতবাদ অস্সারে ধর্মচেতনার উৎস কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ভাবাবেগের 
(07951708 ০::10206707) মধ্যে নিছিত আছে তা স্ব-বিরোধী, কারণ যে ধর্ম- 
চেতন! বিশুদ্ধ ভাবাবেগ দ্বারা গঠিত তা নিজেকে ধর্ম-চেতন! বলে উপলব্ধি 
করতে পারে না। যখন কোন ব্যক্তির মনে এক বা একাধিক ভাবাবেগের 
উদয় হয় তখন সে তার মনের উপর ভাবাবেগের প্রভাব অঙ্গভব করতে পারে, 
কিন্তু এই ভাবাবেগের উদ্দিষ্ট কোন বস্ত সত্যই আছে কি না, অথবা থাকলে 
তার স্বরূপ ব1 ত্বভাব কি, সেটি আমাদের পক্ষে প্রীতিকর ন। অগ্রীতিকর, 
আমাদের মনে সৎ চিন্তা ও সদ্দাচরণের অন্প্রেরণ| যোগায় অথব! কুচিস্ত। 
ও অনদাচরণের দিকে আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে__এইসব সম্বন্ধে বিশ্ুদ্ 

১: বিশেষত ২ হেগেল (58891) পন্থী অধ্যাস্মবাদীদের মতে । 


90. ২... ধর্মন্র্পশন 


ভাবাবেগ কিছুই বলতে পারে না। যে লব বস্তর চিন্তা আমাদের এক মহতরু 
জীবনের পথে চালিত করে সেগুলিকেই আমর! ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করি 
এবং এই বস্তগুলি সংক্রান্ত বিভিন্ন চিন্তা যেসব ভাবাবেগ উদ্রেক করে সেগুলি- 
কেই আমর। ধর্মীয় ভাবাবেগ বলে গণ্য করি। কিন্তু বিশুদ্ধ আবেগ যেসব 
বিষয়ে ধর্মীয় আবেগ উদ্রেক করে এবং যেগুলি করে ন। তাদের মধ্যে পার্থক্য 
করতে পারে না। অনেকেই ষে বহু কুসংস্কার ও অনিষ্টকর চিস্তাকে কেবলমাত্র 
আবেগের বশে ধর্মীয় চিন্তা! ও বিশ্বাসের ' মধ্যে স্থান দিয়ে থাকেন, তা সকল 
চিন্তাশীল ও স্থশিক্ষিত ব্যক্তিরই জানা আছে। স্থতরাং কোন চেতন। বা 
বিশ্বাস ধর্মীয় চেতনা বা ধ্মীয় বিশ্বাস কি না, তা নির্দেশ করবার ক্ষমতা যদি 
বিশুদ্ধ ভাবাবেগের না থাকে তাহলে ভাবাবেগই ধর্ষ-চেতনার উৎস এই মত 
গ্রহণ করা অযৌক্তিক হ'বে। 
কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে, কোন ভাবাবেগেব বিষয় উত্তষ্ট না 
রুচিকর এবং কোন ভাবাবেগের বিষয় নিক্কষ্ট বা অরুচিকর ভাবাবেগের 
তীব্রতাই তার নির্দেশ দেয়। কোন ভাবাবেগের তীব্রতাই সেই আবেগটি 
ধর্মীয় অথবা! নয় তার ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে বল। যেতে 
পারে যে, একটি ভাবাবেগের তীব্রতা যেমন তার বিষয়ের উপর নির্ভর করে 
তেমনই ষে ব্যক্তির মনে এ ভাবাবেগের উদয় হয় তার ত্বভাব, শিক্ষা, সামাজিক 
ও পারিবারিক পরিবেশের উপরেও নির্ভর করে। কোন ভাবাবেগের তীব্রতা 
কতটা বহির্বস্তর হ্বভাঁবের উপর নির্ভর করে আর কতটা ব্যক্তি-মনের অবস্থার 
উপর নির্ভর করে তা বলা ছু্ধবর। কোন ভাবাবেগের প্রকৃতি বিষয়গত 
(09199৮1%9) না ব্যক্তিগত (9019961%9) তা স্থির করবার জন্ত কোন 
স্নির্িষ্ট নির্ণায়ক এ ভাবাবেগের মধ্যে ন! থাকায় ভাবাবেগের তীব্রতার উপর 
নির্ভর করে তার বিষয়ের মূল্যায়ন কর] চলে না। অর্থাৎ কোন একটি বস্ত 
প্রত্যক্ষের বিষয় হোক অথবা কাল্পনিক হোক্‌- আমার মনকে আলোড়িত 
করে একটি তীব্র ভাবাবেগের সঞ্চার করছে, অতএব এ বন্তটির একটি বিশেষ 
শুক বং মহত আছে এব এ ভাবি এক হত আবেগ, এ ক্হ্তজ 
বিশেষ যৃল্য নাই। ভাবাবেগের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কোন্‌ ভাবাবেগ 
ধর্ম-সন্বস্বীয় বা ধর্ম-সংক্রাস্ত তা ঘি না জান! যায় তাহলে একমাজ্ম ভাবাবেগের 
মধ্যেই ধর্ম-চেতনার উৎস খুঁজে পাওয়া বাবে তা' বলা যায় না। : | 
(9) এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি উল্লেখ কর! ঘেতে পারে ॥ 
ধারা ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্বীকার করবেন 
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যে, ধর্ম-চেতনার মুখ্য বিষয়বস্ত হ'ল এক অসীম পূর্ণসত্ত! এবং এই পূর্ণপত্তার' 
সঙ্গে আমাদের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনই সকল ধর্মীয় প্রচেষ্টার লক্ষ্য । কিন্ত 
এই পুর্ণসতভা--ধাকে, আমর। সচরাচর ঈশ্বর বলি--কোন বিশেষ দেশ ও কালে, 
সীমিত ন'ন। তিনি শাশ্বত, নিবিকার সর্বসাধারণ । স্থতরাং আমাদের 
মধ্যে ষা চঞ্চল, বিশেষ স্থান ও কালের সঙ্গে যুক্ত, নিত্য পরিবর্তনশীল ও. 
একাস্তভাবে ব্যক্তিগত তার দ্বারা এই উদ্দেন্ত সাধিত হ'তে পারে না। 
সুতরাং এটাই যুক্তি সঙ্গত যে, কেবলমাত্র সুথছুঃখান্ুতৃতি বা ভাবাবেগের মধ্যে 
ধর্ম-চেতনার উৎস থাকতে পারে না অথবা ধর্মচেতন। মূলতঃ অনুভূতি বা 
ভাবাবেগ দ্বারা গঠিত, তা'ও সম্ভবপর নয়। 


[া. ধর্ম-চেতন! ও আমাদের অনুভূতি বা ভাবাবেগের সম্বন্ধ বিশেষভাবে' 
আলোচন] করলে বুঝা যাক যে, ধর্ম-চেতনার মধ্যে মানব-মনের অন্ত ঘে কোন: 
উপাদানই থাকুক না কেন এর সারাংশে জ্ঞানের উপস্থিতি একান্তই আবশ্যক । 
অর্থাৎ কোন অস্থভূতি ব1 ভাবাবেগকে ধর্মীয় অন্ুত্ৃতি বা ভাবাবেগ হ'তে হ”লে 
তাকে বান্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'বে। যেক্ষেত্রে আমাদের মনে 
সত্য ও মিথ্য।, যথার্থ ও অধথার্থের ভেদের কোন প্রতীতি হয় না সেক্ষেত্রে 
কোন ধর্মচেতনার অস্তিত্ব শ্বীকার করা যায় না। যে বস্ত আমার মনে, 
ভাবাবেগ উদ্রেক করছে ত ভাবাবেগের বিষয় হ"বার উপযুক্ত এবং ভাবাবেগকে 
নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকারী বলে বিবেচিত না হ'লে সেই ভাবাবেগকে ধর্মীয় 
ভাৰাবেগ বলা ধায় না এবং তাকে ধর্ম-চেতনার একটি আকার বলে হ্বীকার 
করা যায় না।* 


জান যদি ধর্ম-চেতনার একটি অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ হয় তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে. 
যে, সেই জ্ঞানের আকার কি রকম হু'বে? এই প্রশ্নের উত্তরে কোন কোন 
দার্শনিক বলেন ষে, মোটের উপর এই জ্ঞান তিন প্রকার হ'তে পারে-_প্রথমটি 
হ'ল সর্বোচ্চ স্তরের জান যাকে আমর তত্ববিস্তা (309০5186159 02098101) 
বলি । যখন আমকা। জড়-ইন্দ্িয়সমূহের সাহ'ধ্য ন। নিক্ষে কেবলমাজ্জ বিশুদ্ধ 
চিন্তার সাহায্যে ধর্ম-চেতনার বিষয়গুলির (যথা পরমাত্মা, জীবাত্মা, পাপ, 

১০৮86 দা)10) 90895 609 1327৮, 10096 678 1১9 0180827290. ৮7 605 1069111- 
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পুণ্য, সংসার, বন্ধন, মুক্তি প্রভৃতি) ধারণা গঠন করি এবং বিশ্তদ্ধ চিন্তার 
সাহায্যেই তাদের মধ্যে কতকগুলি অবিচ্ছেন্ত আবশ্যিক সম্বস্ক আবিষ্কার 
করি এবং এই সমন সম্বন্ধের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করে তাদের সকলকে 
আবশ্যিক পদ্ধতি১ অন্ুপারে একত্র করে একটি সর্বগ্রাহী, সুসংহত, এক্যবদ্ধ 
সমষ্টি গঠন করি তখন আমাদের জ্ঞানকে সর্বোচ্চ স্তরের জ্ঞান অথব! তব্বজ্ঞান 
বলাধায়। : 

দ্বিতীয়ত, আমর! আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত কতকগুলি 
'তথ্য থেকে যুক্তি-বিজ্ঞান সম্মত কতকগুলি পদ্ধতি ছার! পরমাআ্, জবা, 
পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা এবং জড় জগতের সম্বন্ধ সম্পর্কে কতকগুলি, ষধার্থ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সেই সিদ্ধাস্তগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত 
করে যথাসভব স্থুসংহত একটি জ্ঞানসম্টি নির্যাণ করবার জন্য চেষ্টা করতে 
পারি। এই হ'ল বৈজ্ঞানিক জান বাপ্রাকৃতিকজ্ান। আবার আমাদের সাধারণ 
বুদ্ধিপ্রয়োগ করে পর্যবেক্ষণ থেকে লব্ধ এবং এঁতিহা ছারা সমথিত কতকগুলি 
ধারণা বা বিশ্বাসকে ভিত্তি করে চরম সত্তা ও তার বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে আমরা 
যে জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করি তাকে সাধারণ বা লৌকিক জ্ঞান বল! যেতে পারে। 
আমাদের জান যখন এই স্তরে থাকে তখন ধর্মীয় বিষয়গুলি সন্বন্ধে চিন্তা 
করবার অথবা কিছু ব্লবার সময় আমরা সাধারণতঃ কতকগুলি ইন্দিয়গ্রাহ 
প্রতীক ব৷ প্রতিকৃতি ব্যবহার করি এবং তাদের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝবার অথবা 
“তাদের ক্রিয়! বর্ন! করবার জন্য রূপক বা! উপমার সাহাধ্য নিতে বাধ্য হই ; 
কারণ অপরিণতবুদ্ধি ব্যক্তিদ্বের পক্ষে কোন বিষয়কে তার এক্রিয়ক অনু 
(950285098 888001861028) থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে তার শুদ্ধ সভার 
ধারণ রচনা কর! অত্যন্ত কঠিন। এইভাবে ইন্জ্রিয়জ প্রতিকতির মাধ্যমে 
যেজ্ঞান আম্বর1 লাভ করি ত] হ'ল তৃতীয় শ্রেণীর অথব! সর্বনিম্ন স্তরের জান। 
ইহ] সত্য যে, বহু ব্যক্তির পক্ষে ইন্জ্রিয় সংন্পর্শপুণ্য বিশ্তুদ্ধ আধ্যাত্মিক 
সত্য উপলদ্ধি কর অত্যত্ত কঠিন অথবা অসম্ভব, কিন্তু ইহাও সত্য যে, ইন্জিয়- 
জ্ঞানেন্ন বিষয়গুলির অনেকেই উচ্চ শ্রেণীর আধ্যাত্মিক সত্য বা তত্বের আভাস 
বা ইঙ্ছিত বহন করে এবং এই সব বিষয় মৃখ্যত ইন্জিয় সংবেনের মাধ্যমে 
প্রকাশিত হলেও তারা আমাদের লর্বোচ্চ শ্রেণীর আধ্যাত্মিক সত্যের দিকে 
চালিত করতে পারে । (যেমন, “ঈশ্বর আমাদের পিত1”-_এই বচনে ব্যবহৃত - 


প্রসিদ্ধ জানাগ দার্শনিক ৩৪৩! ব্ ক ১ 10181590610 0198200, এইরূপ একটি 
নি উদ্ধার । ্‌ | 
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'পিভা, শব একটি 4 
সম্বন্ধের তুলন। করলেও পরমাত্ম। ও জীবাত্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সত্ন্ধকে নির্দেশ 
করা হয়েছে ।) 

ধর্ম-চেতনার ক্রম-বিকাশের আদিম যুগে আমর। দেখি, যে-সকল বস্ত 
তাদের বিশাল আয়তন ওজ্দল্য শক্তি প্রভৃতির জন্ত মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করত সেগুলিকে তারা৷ দৈব শক্তি-বিশিষ্ট মনে করে পুজা করত, অথবা 
যেসব ঘটন। তাদের মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করত সেগুলির পিছনে 
যেসব বস্ত আছে সেগুলিকে দৈব শক্তির আধার বলে মনে করে তাদের 
উপাসনা করত। স্থতরাং যে বন্তগুলিকে আমর! সাধারণত জড়বস্ত বলি 
সেগুলি তাদের কতকগুলি বিশেষ গুণের জন্য ধর্মীয় বিশ্বাসের ইঙ্গিত দ্বিতে 
পারে । _এটা৷ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য । 


আবার, কেবলমাত্র কতকগুলি ইন্দরিয়গ্রাহ গণের জন্তই ষে প্রাকৃতিক 
বস্তগুলি আমার্দের আধ্যাত্মিক সত্যের ইঙ্গিত দ্বেয় এমন নয়, তার। যেসব 
ঘটনার জনক-_সেগুলি জড়বস্তপ্বারা সংঘটিত এবং প্রান্কৃতিক নিয়ম হ্ার। 
চালিত হোক অথবা বিচার-বুদ্ধি 'বিশিষ্ট মানবের দ্বার] নিয়ন্ত্রিত এতিহাসিক 
ঘটনাবলীই হোকৃ, সেই সব ঘটনারও এমন কতকগুলি বিশেষত্ব থাকতে পারে' 
যেগুলি আমাদের আধ্যাত্মিক সত্যের ইঙ্গিত দিতে সমর্থ। এই ধরনের 
ঘটনাগুলি প্রথমে কতকগুলি ইঙ্গিত মাত্র বহন করলেও কালক্রমে সেগুলি 
আধ্যাত্বিক সত্যের রূপ ধারণ করে। মোট কথা এই যে, আমাদের জ্ঞানের 
প্রথম স্তরে কতকগুলি প্রাকৃতিক বস্ত ও তান্দের গতিবিধি এবং এঁতিহাসিক 
ঘটনা সমূহ প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের মনে কতকগুলি ভাবাবেগের উদ্রেক 
করে আধ্যাত্মিক সত্যের ইঙ্গিত মাত্র দিলেও সেগুলিকে বারবার পর্যবেক্ষণ 
ও পর্যালোচন। করলে সেই ইঙ্গিতগুলি ক্রমশঃই স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে 
এবং কালক্রমে আমাদের আধ্যাত্মিক সত্যের সন্ধান দেয়। এখানে একটি 
বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আমাদের জীবনে প্রাথমিক ভাবাবেগের 
আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় সত্যান্ভৃতিতে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে ভাষার 
একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। আমর! চিস্তার আদিম অবস্থায় যে সব শব 
ব্যবহার করি সেগুলি গ্রধানতঃ ইঙ্লিয়গ্রাহ বিষয়ের প্রতিককৃতিকে মনে করিয়ে 
দেয়, কিন্ত আমাদের চিন্তার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ ভাষ। বারবার, 


১, যীতুধুষ্টের তুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ এইরূপ একটি ঘটনা! 


34 | | .. ধর্মদর্শন | 
ব্যবহারের ফলে এঁ সব বিষয়ের অস্তনিছিত অর্থ তাদের বাহ আকার এবং 
খঅন্তান্ত জড়বস্ত বা জড়শক্তির্ন অন্থযঙ্গ ( 99০০3%5০ ). থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ে এবং জামরা-এ বিষয়গুলিকে আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করতে অভ্যন্ত হই । 
স্থতরাং প্ররুত ধর্ম-চেতনা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ চিন্তার আকারে প্রকাশিত হলেও 
আমাদের ইন্দ্রিয় লদ্ধ জানের মধ্যেও অল্পবিষ্তর অক্ষুট ভাবে বর্তমান থাকে এবং 
এ বুদ্ধিজন্ত জ্ঞানই -প্ররুত পক্ষে ধর্ম-চিস্ত। ব। ধর্ম-বিশ্বাসের উৎ্স। “মানব 
মনে ধর্ম-চেতন| ব1 ধর্ম-বিশ্বাসের উৎস কি? অথব। মানব মনের কোন্‌ 
অবস্থা ধর্ম-চেতনার মৌলিক উপাদান বা অপরিহার্য অঙ্গ?” এই প্রশ্নের 
উত্তরে আমরা বলব যে চিস্তা বা বিচারবুদ্ধিই ধর্ম-চেতনার মুল উৎস এবং 
জ্ঞানই এই চেতনার অপরিহার্য অঙ্গ ।১ 
[মন্তব্য £ 5:08 এর পুস্তক “40. 10600006102) 60 0139 721211090 
2005 ০0179118101 এর যষ্ঠ অধ্যায়টি “09 7১91181008 00188030080898+ 
গভীর চিন্তাপূর্ণ হলেও এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রটী চিন্তাশীল পাঠকের 
পুষ্টি আকর্ষণ করে। এগুলির মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্রটি এই যে, এই 
অধ্যায়ের প্রথমাংশে লেখক যে মতবাদটি খণ্ডন করবার উদ্দেশে উপস্থাপিত 
'করেছেন উপসংহাক়ে প্রকৃতপক্ষে সেই মতবাদ হ'তে পৃথক অপর একটি মতবাদ 
খগ্ডন করেছেন । যেমন, প্রথমে তিনি বলেছেন যে, কোন কোন লেখকের 
তে, “ভাবাঁবেগই ধর্ম-চেতনার সারাংশ (7859209 ) এবং উৎস'*২ এবং 
এই মতবাদটি তিনি খণ্ডন করতে আগ্রহী, কিন্তু বস্তত তার যুক্তিগুপি যে 
মতবার্দকে খণ্ডন করেছে লেটি এই ষে, ধর্ম-চেতনার উৎস বিশুদ্ধ ভাবাবেগের 
অধ্যে নিহিত অথবা ইহা! কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ভাবাবেগ দ্বারা গঠিত। ভাবা- 
বেগবাদীরা যর্দি বলেন যে, তাদের মতে, আত্মসচেতন বিচার-বুদ্ধিবিশিষ্ট 
মানবের মনের প্রত্যেক অবস্থাতেই জ্ঞান ভাবাঁবেগ ও কর্ম প্রভৃতি উপাদনরূপে 
বর্তমান থাকে, কিন্তু যে অবস্থাগুলিতে ভাবাবেগের প্রাধান্ত লক্ষিত হয় কেবল 
সেইগুলিই ধর্ম-চেতনার উৎন বলে গণ্য হ'তে পারে, তাহলে 081:-এর যুক্তি 
দ্বারা তাদের মতবাদ খণ্ডিত হ'বে না। আবার প্রত্যেক মানপিক অবস্থায় 
জ্ঞান একটি অপরিহার্য অঙর্ূপে উপস্থিত থাকে, অতএব জানই ধর্ম চেতনার 
প্রধান উপান্ধান বা উৎস এ যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। কোন ব্যক্তি খন 
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টির? রায় পরের ্নললুস্লুরনরেরর 
বা ধর্ম-চেতনা! সক্িয্ থাকে একথা বলা সঙ্গত নয়। ] 


আমরা দেখলাম যে, ধার! দার্শনিক ব। মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে র্ধঘ 
সম্বন্ধে আলোচন। করে থাকেন তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, 
ধর্মের প্রকৃতি সম্যক ভাবে বুঝতে গেলে মান্থষের মনকে বিশ্লেষণ করা 
প্রয়োজন । তাদের মতে, "মানুষের মানসিকতার মধ্যে এমন কি আছে 
ঘা তার মনে ধর্ম-চিত্তা ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রভৃতির উদ্রেক করে এবং তাকে 
ধর্মীয় আচরণ করতে প্রেরণ। দেয় ?”-ধর্ষের প্রতি সম্বন্ধে এটাই যেন যূল 
প্রশ্ন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হ'বে ষে, মান্থষের মন তার পরিবেশ 
হতে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোন একট! পদার্থ নয়। এবং প্ররূতপক্ষে সমগ্র জগৎই 
সেই পরিবেশ । বহু বিচিত্র পদার্থের সঙ্গে নান। অবস্থায় নানা পরিস্থিতিতে 
নান। ভাবে সংস্পর্শে আসবার ফলে আমাদের ভিতরে যেসব গ্রতিক্রিয়৷ হয় 
সেগুলিই জ্ঞান, চিন্তা, ভাবাবেগ মূল্যায়ন, সংকল্প, বাসন। প্রভৃতি বিভিন্ন 
চেতনার আকার ধারণ করে। জগতে অতীন্ত্রিয় বা অতিমানবীয় শক্তির 
অনুভূতি অথবা! এই ধরনের শক্তির অস্থিত্বে বিশ্বাস এবং এই রকম এক বা 
একাধিক শক্তির কাছে পরিপূর্ণ আত্মমর্পণই যে আমাদেন্ম আকাজ্ষিত ফল 
লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়, এইরূপ বিশ্বাসে যে মনোভাবের উদ্রেক হয় তাকেই ধর্মীয় 
চেতন বল! সঙ্গত। কোন একটি মানসিক বৃত্তি ব অবস্থ1 বা প্রবণত। একক 
ভাবে ধর্ম-চেতনার উৎস, একথা! বল! যায় না, কারণ পরিবেশের প্রভাবে 
এই সকল মানস বৃত্তি অবস্থা! বা প্রবণতাসমূহের মধ্যে সর্বদাই ক্রিয়া ও 
প্রতিক্রিয়া চল্ছে। ভাবাবেগ ব৷ কর্মপ্রবৃত্তি বিবঙ্জিত বিশুদ্ধ জানকে যেমন 
ধর্ম-চেতনার উৎস বল। যায় না, তেমনই আবার সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান ও কর্ম- 
প্রবৃত্তি বিবজিত ভাবাবেগ অথবা জ্ঞান ও ভাবাবেগ বিবঙ্গিত কর্মপ্রবৃতিকেও 
ধর্ম-চেতনার উৎস বল] যায় না। আত্ম-সচেতেন, বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন মানবের 
সমগ্র মনই ধর্ম-চেতনার উৎস । কিন্ত একথাও সত্য যে, মানব চেতনার যে 
সব প্রকাশকে নিঃসন্দেহে ধর্ম-চেতনা বল! যায়, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যায় যে, ভাবাবেগই তারের প্রধান উপাদান । আমাদের আত্ম-সমীক্ষণ 
এবং ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তিদের বাণী ও আচরণ এই মতেরই সমর্থক | 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 
ধর্ম ও সমান 


মাহুয লামাজিক জীব। আদিম বর্বর যুগ থেকে আরভ করে আধুনিক 
সভ্যতার যুগ পর্যন্ত সর্ব কালেই মানুষ কোন ন। কোন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে 
জন্ম গ্রহণ করেছে ও সমাজের মধ্যেই বড় হয়েছে । ঘটনাচক্রে সামাজিক 
পরিবেশ থেকে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে যে বড় হয়েছে, এমন মানবশিশু জৈবিক 
বিচারে স্নাহ্ছঘ বলে গণ্য হলেও, মানমিকতার দিক থেকে মানুষ-পদবাচ্য নয়। 
শারীরিক বৈশিষ্ট্য ছাড় যাহুষের ব্যক্তিত্বের প্রায় সবটাই সমাজ থেকে প্রাপ্ত। 
তাই সমাজ ছাড়া মানুষ কল্পনা কর! যায় না এবং ব্যক্তির কোন চিন্তা, 
অঙ্থভূতি ও আচার-ব্যবহারই সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত থাকতে পারে না। এই 
সব চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছার সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সমাজের ক্রিয়া ও 
প্রতিক্রিয়া ঘটে । মানুষের জীবনের অন্য ষে কোন দিক সম্বন্ধে যেমন একথা 
সত্য, গার ধর্ম-জীবন সম্বন্ধেও ঠিক তেমনই সত্য । মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও 
ধর্মীয় ব্যবহার তার সামাজিক র্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পায়, আবার তার 
সামাজিক পরিবেশ তাঁর ধর্ম-বিশ্বাসি ও ধর্মীয় আচার-অহ্ুষ্ঠানকে নান ভাবে 
প্রভাবিত করে । 

মানুষের ধর্ম-চেতনার বিষ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অতীন্দ্রিয় ও জতি- 
প্রাকতের অত্বন্ধে মানুষের বিভিন্ন ভাবনা, অন্থভূতি ও ক্রিয়ার সমন্বয় ঘটেছে এর, 
মধ্যে। অতীন্দ্রিয় বা অতিগ্রারৃত সম্বন্ধে ধর্মীয় আবেগ ও কল্পনা রূপ নেয় 
তার ক্রিয়া ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে। তাই বলা যায় যে, মান্ষের ধর্ম- 
জীবনের ছু*টি দিক-_-আঁস্তর ও বাহা। অতীক্দরিপ্র সম্পর্কে মাহুষের চিন্তা, 
কল্পনা ও অনুতৃতি নিয়ে গড়ে ওঠে ধর্মের আস্তর দিক, আর আচার-অন্ষ্ঠান 
পৃজ! ও প্রার্থনা! নিয়ে হয় ধর্মের বাহ দ্রিক। ধর্মের এই বহিরঙ্গের সঙ্গেই 
প্রধানত সমাজের সত্বন্ধ |. ধর্মীয় ক্রিয়া ও অঙ্থষ্ঠানের মাধ্যমেই ধর্ম সামাজিক 
াছের পর্পরের সমন্কেপ্রভাফিত ও মির্ধারিত করে। | 


॥.. ধর্ম ও নীতি 


“ধর্ম ও সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কর! যায় সামাজিক 
রীতি ও নীতির মধ্যে। অনেক সামাজিক রীতি ব৷ অনুশাঁপনই ধর্মীয় 
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অনুশাসন বা ঈশ্বরের নির্দেশ বলে পালিত হয়। তাই অনেকেই ধর্ম ও 
নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। কিন্তু ধর্ম ও নীতির শ্বরূপ বুঝতে 
গেলে এদের উভয়ের মৌল পার্থকযও বোঝা। দরকার । | 
ধর্ম ও নীতির মধ্যে যূল পার্থক্য হ'ল, অর্থ বা আদর্শগত। নীতির যূলে 
আছে সামাজিক কল্যাণের আদর্শ । সমাজে ঘা” নৈতিক ও সৎ বলে শ্বীকৃত 
হয়, তার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ ; আবার যা” অসৎ তা সমাজের 
পক্ষে ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর | কিন্তু ধর্মীয় অন্থশাসন প্রধানত কোন 
অতিসামাজিক ও অভিমানবীয় সত্তার ধারণার সঙ্গে যুক্ত । ধর্মীয় অনুশাসন 
কোন না কোন ভাবে মানুষের সঙ্গে অতিমানবীয় সভার সম্পর্কেই নির্দেশ 
করে। ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল মাহুষের সঙ্গে অতিমানবীয় সভার সম্পর্কের 
উন্নত । অপরপক্ষে, নীতির উদ্দেশ্য হ'ল, মানুষের সঙ্জে মানুষের সম্পর্কের 
উন্নতি। স্থতরাং নীতির ভিত্তি হ'ল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, আর 
ধমীয় অন্ুশাসনের ভিত্তি হ'ল মানুষের সঙ্গে অতিমানবীয় ও অতিগ্রাকতের 
সম্বন্ধ । অবশ্য ধর্মীয় অনুশাসন অনেক সময়ই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধও 
নির্দেশ করে, ফলে হয়ে ওঠে সামাজিক অনুশাসন 7) কিন্তু বিচার করে দেখলে 
বোঝা যায় যে, এই সব অনুশাসন প্রধানত মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধকেই 
নিদেশ করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ ষেন সেখানে গৌণ । কারণ, এই 
সব ধর্মীক্ অন্গশাসনের মধ্যে ঈশ্বর ব। অতিপ্রাকৃতের ইচ্ছাই প্রকাশ পায়, এবং 
এদের মূল্যও সেই হিসেবেই । এইখানেই ধ্ীয় অর্থে “পাপ” ও নৈতিক অর্থে 
“অন্তায়'-এর মধ্যে পার্থক্য । কিন্তু এই আদর্শগত পার্থক্য সত্বেও ধর্ষ ও 
নীতি, একে অপরের ভিত্তি হিসেবে থাকতে পারে । কোন কোন লেখকের 
মতে ধর্মের ভিত্তি ছাড়া সামাজিক নীতি টিকে থাকতে পারে না। বেঞ্জামিন্‌ 
কিড (73970187087 7190 ১ তার সামাজিক বিবর্তন” (9091%] 17050106102 ) 
গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেছেন ।* আবার হার্বাট ম্পেন্সর তার “সমাজ- 
বিজ্ঞানের সারকথা' (5:17910195 ০19০০101085 ) গ্রন্থে এর বিপরীত মত 
পোষণ করেন। তার মতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অন্থশাসন থেকে মুক্ত না হ+লে 
সামাজিক নীতিগুলি কখনই বিশুদ্ধ নীতি হয়ে উঠতে পারে না ও নিত্য- 
পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে না। টমাস হাক্সলী 
(000088 [795195)-ও এই ব্যাপারে স্পে্দরকেই সমর্থন করেন তার “বিবর্তন 
ও নীতি” (05019100, 00 770109 ) গ্রন্থে । কিন্তু একটি ব্যাপারে এর) 
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সকলেই একমত ষে, নৈতিক অনুমোদন হ'ল মানুষের বিবেক ব। বিচারশক্কির 
অনুমোদন । সেখানে অতিযানবীয় কোন সস্তার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপনই 
মূল কথা নয়। কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসন যে সম্পর্কের নিশি দেয় তা” অতি- 
প্রাকৃতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেই প্রাধান্ত দেয়। স্থতরাৎ, ধর্মীয় অন্থশাসন 
সামাজিক সম্পর্ক নির্দেশ করলেও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের তুলনায় তা” গৌণ । 
ফলে, ধরায় অনুশাসন অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক সম্বন্ধের ব্যাপারে উদাসীন ও 
সময়-বিশেষে পরিপন্থীও | অবশ্ত ধ্ীয় অন্ুশাসনও কখন কখন সামাজিক 
চেতনার দ্বার! উদ্ধন্ধ হয়। অন্তত ধর্মের প্রাথমিক অবস্থায় অনেক সামাজিক 
প্রয়োজনই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও দৈব আদেশ বলে প্রচারিত হয়েছে। কিন্ত তা 
সত্বেও ধর্ময় অনুশাসন ও সামাজিক নীতির মধ্যে মৌল পার্থক্য অস্বীকার 
কর! যায় না। যখন কোন নীতি দৈব ইচ্ছা বা আদেশ থেকে উৎসারিত 
বলে প্রচারিত হয়, ব। তার মূলে দৈব শক্তির অনুমোদন থাকে, আর তা৷ 
লজ্ঘন করলে ধর্মের নামে শান্তিবিধান কর। হয়, তখনই তাকে বল? হয় ধমীয় 
অনুশাসন। অপরপক্ষে, খন কোন নীতি এমন ক্রিয়া-পদ্ধতির নিদেশি দেয় 
যে, মান্ষের বিবেক ও সদসৎ বিচারের মধ্যেই তার ব্যাখ্যা মেলে, তখন সেই 
নির্দেশকেই বল হয় নীতি ব1 নৈতিক অনুশাসন । অর্থাৎ নৈতিক অন্থশামনের 
অন্গমোদন ব। সমর্থন আসে মান্ষের বিবেক থেকে, আর সেইখানেই তার 
মূল্য । 
ধর্ম ও নীতির মধ্যে জ্যেষ্ঠত্ব কার, সে-সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানীর্দের মধ্যে 
মতভেদ আছে। ওগুত্ত কোৎ (4585869 0০০69) প্রমুখ প্রত্যক্ষবাদীদ্দের 
মতে ধর্মই নীতির উৎস। অতিপ্রাকৃত ও অতিমানবীয় সততায় বিশ্বাস না 
করলেও কোৎ সমাঁজ-জীবনে ধর্মের যুল্য অস্বীকার করেন নি। তার মতে 
ধর্মের মাধ্যমেই মাঘের মধ্যে দয়া, মায়া, ক্ষম। ইত্যাদি উচ্চতর নৈতিক গুণের, 
উন্মেষ হয়। অন্যপক্ষে, ছুখণ্য। ইত্যার্ধি সমাজবিজ্ঞানীদ্ের মতে সামাজিক ও 
নৈতিক রাতিগুলির পবিভ্রীকরণের ফলেই ধর্মের উৎপত্তি । ছুরখ1 তার 
“ধর্মজীবনের প্রাথমিক রূপ" (00197970687 (02005 01 891751005 1169 ) 
গ্রন্থে বলেছেন যে, ধময় ধারণার উৎপত্তি হয় সামাজিক পরিবেশ থেকে, 
এবং ধমজীবন হ*ল সমগ্র গোঠীজীবনেরই সংহত প্রকাশ, কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
বিচারে ধম” ও নীতির কোনটিকেই জো বল। যায় না। বিভিন্ন সামাজিক 
'ও টনতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটে ধর্মীয় আচার ও অহ্থশাসনের মধ্যে ; আবার 
ধর্মও সামাজিক ও নৈতিক চেতনাকে প্রভাবিত করে, আঘধিম মানুষের 
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কাছে ধেমন ধর্ম ওহুইন্্রজালের মধ্যে কোন ভে্দ ছিল না, তেমনই কোন ভেদ 
ছিল না ধর্ম ও নীতির মধ্যে। আর কেবল আদিম বর্বর মাহ্ষই নয়, 
আধুনিক কালের অপেক্ষাকৃত অন্পশিক্ষিত লোকের কাছেও ধর্ম ও নীতির 
মধ্যে মৌল পার্থকোর ধারণা ম্পষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে, সামাজিক বিবর্তনের 
ফলে ও চিস্তাশক্তির ক্রমবিকাশের ফলেই মাহুষের পক্ষে ধর্ম ও নীতির মধ্যে 
পার্থক্য অনুভব কর! সম্ভব হয়েছে । 


9. ধর্ম ও সামাজিক সংহতি 


আমর! পূর্বেই উল্লেখ করেছি ষে, ধর্ষ সমাজ-জীবনকে বিশেষ ভাবে 
প্রভাবিত করে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম গোী ও সম্প্রদায়গুলির 
মধ্যে সংহতি রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ ভাবে কাঁজ করে এসেছে । আদিম 
গোঠীগুলির মধ্যে এক্য ও সংহতি বজায় থাকত প্রধানত ধর্মকে ভিত্তি করেই। 
এক গোষীর লোকেরা অপর গোষ্ঠীর লোকদের ভিন্ন দেবতার পূজক বলেই 
নিজেদের পৃথক বলে বুঝত। স্থতরাং আদিম গোঠী-চেতনাও ছিল প্রধানত 
ধর্মভিত্তিক। এর:পর যখন বিভিন্ন গোষ্ঠী একভ্রিত হয়ে জাতীয় জীবনে 
ংহত হ'ল, তখনও সেই সংহতির মূলে ছিল ধর্মীয় এক্য ও সংহতি । বিজিত 
গোঠী বিজেতাঁর ধর্ম ও দেবতাদের প্রাধান্য শ্বীকার করে বিজেতার ধর্মই 
গ্রহণ করল। জাতীয় ধর্মের ক্ষেত্রেও জাতীয় সংহতি যুলত ধর্মকে কেন্দ্র 
করেই গড়ে উঠেছিল। এক জাতির লোকেরা একই জাতীয় দেবতাদের পূজা 
করত। এই জাতীয় দেবতাদের পূজা! তাদের জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত 
রাখত । 

আমর] দেখেছি যে, ধর্ম-চেতনাকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে বুদ্ধি, 
আবেগ ও ইচ্ছা, এই তিন মানসিক বৃত্তিরই অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং 
সামাজিক সংহতি রক্ষার ব্যাপারেও ধর্ম এই তিনটি বৃত্তির সাহাষ্যেই কাজ 
করে। বুদ্ধি ও ভাবনার দিক থেকে একই ধর্মাবলম্বী লোকের। সকলেই 
ঈশ্বর বা অতিগ্রাকৃত শক্তি সম্বন্ধে নিজেদের একই ধরনের অভিজ্ঞতার 
অধিকারী বলে বিশ্বাস করে ; এবং তারা বিশ্বাস করে যে, যারা অন্ত ধর্মে 
বিশ্বা্ী তার এই সব অভিজ্ঞতা বা ধারণা লাভ করতে পারে না। একই 
ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকের তার্দের নিজন্ব ধর্মীয় অভিজ্ঞত। ও ধারণাগুলিকে 
অপর ধর্মের তুলনায় অনেক বেশি মূল্য দেয়। ফলে, এই সব ধর্মবিশ্বান ও 
ধারণাকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ ধর্মে গড়ে ওঠে নান। কল্পনা, কাহিনী, 
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উপকথ। ও পুরাণ। তাছাড়া, একই দেবতা ব৷ শক্তির পূজক ও সস্তান বলে 
তার্দের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ ধরনের ভ্রাতৃত্ববোধ ও এক্যবোধও জেগে ওঠে। 

কিন্তু ধর্ম-জীবন কেবল কতকগুলি বিশ্বাস ব৷ মতবাদেরই সমটি নয়। 
বরং, আর্দিকাল থেকেই ধর্ম-জীবনে অন্ুভূতিরই প্রাধান্য । তাই এই সব 
উপকথা, পৌরাণিক কাহিনী ও কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয় গভীর আবেগ । বিশেষ 
বিশেষ ধর্মের এই সব পৌরাণিক কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটন। সেই ধর্মে 
বিশ্বাসী সকলের মনেই গভীর আবেগ ও অন্ভৃতি জাগায়; আর এই অহ্ুতৃতি 
ও আবেগের সমতাকে ভিত্তি করেই একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে 
এঁক্য ও সংহতি দেখ! দেয়। 

কিন্ত সকলের চিন্তা বা কল্পনাশক্তি সমান নয়। তাই বুদ্ধির দ্বারা ধর্মের 
গভীর তত্বগুলি অনুধাবন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। ধর্মীয় আবেগ ও 
অনুভূতির ব্যাপারেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং 
সামাজিক সংহতি রক্ষার ব্যাপারে ধর্মীয় চিন্তা, বিশ্বাস বা অনুভূতির তুলনায় 
ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ অনেক বেশি কার্কর। আমরা 
দেখেছি ঘে, ধর্মের আস্তর রূপের তুলনায়, বাহা রূপই সমাজ-জীবনের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত । আর ধর্মের অনুষ্ঠানগত দ্িকটিই হ'ল তার বাহা রূপ। 
একই ধরনের ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে একই ধর্ষে বিশ্বাসী 
লোকেদের মধ্যে সংহতি ও এক্যবোধ জেগে ওঠে | এই ধর্মীয় ক্রিয়াহুষ্ঠান 
ছু'রকমের হ'তে পারে। কতকগুলি অনুষ্ঠানপদ্ধতি পালন করণ হয় 
ব্যক্তিগতভাবে, আর কতকগুলি পালন কর। হয় দলগতভাবে । অনেক ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান ( পুজা, প্রার্থন৷ ইত্যাদি ) ব্যক্তিগত ও পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে পালিত 
হ'লেও সকলেই একই নিয়মে পূজা করছে বা প্রার্থন। করছে, এই বোধ 
থাকার ফলে একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর সকলেই নিজেদের মধ্যে একতা ও সংহতি 
বোধ করে । আর যে-সব অনুষ্ঠান সমবেতভাবে পালিত হয় (যেমন, ধর্মীয় 
সঙ্গীত বা নৃত্যানুষ্ঠান ইত্যার্দি ) তাদের মাধ্যমেও এই গোঠীচেতনায় সংহতি 
আপা হ্বাভাবিক। 

ক্রিয়। ও প্রার্থনা পদ্ধতির এঁক্য ছাড়াও বিশেষ বিশেষ ধর্মে বিশেষ বিশেষ 
স্থান “পবিজ্র” বা “পীঠ” বলে বিবেচিত হয়। এই সব স্থানের সঙ্গে সাধারণত 
বিশেষ দেবতা ব1 দৈব পুরুষের নাম বা কাহিনী যুক্ত থাকে। ফলে, এইসব 
স্থানে মন্দির, মসজিদ্‌ ইত্যাদি গড়ে ওঠে । ধর্ম-জীবনে ও সমাজ-জীবনে এই 
সব তীর্ঘক্ষেত্ ও ধর্ম-স্থানের মূল্য অনেক । ধর্ম-বিশ্বাদীরা নিয়মিত পূজ। বা 
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প্রার্থনা ছাদ্কাও এই সব “পবিআ' স্থানে সমবেত হ'ন বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 
ও উৎসবে । পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সামাজিক নংহতি বৃদ্ধির ব্যাপারে 
এই সব উৎসব, অনুষ্ঠান ও তীর্ঘক্ষত্রের অবদান বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
একই স্থানে একই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার ফলে একই ধর্মীয় গোষ্ঠীর 
অস্ততূতি ব্যক্তিদের মধ্যে এক্যবোধ গড়ে ওঠে । আবার এই সব বিশেষ 
পবিত্রস্থান, মন্দির বা ভজনালয়কে কেন্দ্র করে স্ট্টি হয় নতুন আবেগ ও নতুন 
ক্রিয়াপদ্ধতি, প্রচলিত হয় নতুন নতুন কাহিনী ও গাথা। এইগুলিকে কেন্্ 
করে আবার নতুন জনসংহতি দেখ? দেয় । 

আমরা আগেই আলোচন। করেছি যে, অনেক সামাঞ্জিক রীতিনীতি 
ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে । ধর্মীয় ধারণা, বিশ্বাস ও আবেগের সঙ্গে যুক্ত 
হওয়ার ফলে নৈতিক আদর্শগুলি স্থায়িত্ব লাভ করে। ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে 
যুক্ত থাকে পরম পদার্থের ধারণা । ফলে, ধর্মীয় আদর্শগুলি পরম নিত্য ও 
অক্ষয় বলে বিবেচিত হয় ; এবং ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে সমাজের নৈতিক 
আদর্শগুলিও পরম, নিত্য ও অপরিবর্তনীয় বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু ধর্মীয় 
আদর্শের সঙ্গে যুক্ত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ গুলি পরমত] ও নিত্যত্ব লাভের 
ফলে এগুলি ক্রমশ সামাজিক রক্ষণশীলতার ভিত্তিরূপে যে কোনও পরিবর্তন ও 
অগ্রগতির পরিপস্থী হয়ে ঈাড়ায়। 

অনেক সময় ধর্মের অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াগত দিকের সমতা ও স্থায়িত্ব রক্ষার 
জন্য গড়ে ওঠে বিশেষ সামাজিক সংস্থা । সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় এই ধরনের 
সামাজিক সংস্থার নাম হ'ল ধর্মীয় সংস্থা (05:০৮) এই ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে 
কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বিশেষ পুরোহিত সম্প্রদায় । এরাই ধর্ষের আহষ্ঠানিক 
দিকটির স্থাক্িত্ব রক্ষার ব্যাপারে সাহাধ্য করে। সমাঁজ-জীবনকে এই সব 
ধর্মীয় সংস্থা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। ধর্মীয় সংস্থাই ধায় আচার 
অহুষ্ঠানগুলিকে নিদ্িই ও স্থায়ী রূপ দেয়। অতিমানবীয় সত্তার সঙ্গে যুক্ত 
থাকার ফলে ধর্মীয় সংস্থার নির্দেশগুলি সাধারণত বিন। বিচারে ও শ্রন্ধার সঙ্গে 
পালিত হয় । ফলে, নির্দিষ্ট ও স্থায়ী ধর্ম-বিশ্বাসের স্ছ্টি হয়। ধর্মীয় সংস্থা 
সহজেই ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তিদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের সমাজ-জীবনে 
সংহতি ও শৃঙ্খল! আনতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। একই ক্রিয়াছ্ঠান, 
একই নীতি, একই ধর্মীয় নির্দেশ পালন করার ফলে গোষ্ঠীর অস্ততুক্ত দকলেই 
পরস্পরের সঙ্গে ও সমগ্র গোষ্ঠীর সঙ্গে একাতুত্তী অনুভব করে। তাছাড়। 
অতীন্ত্রিয় ও অতিজাগতিক সম্ভার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার ফলে অন্যান্য সামাজিক 
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সংস্থার তুলনায় ধর্মীয় সংস্থার প্রতি সাধারণ লোকের আহ্থগত্য থাকে অনেক 
বেশি। এই কারণেই ধর্মীয় সংস্থার পক্ষে সর্বসাধারণকে সংহত করা ও 
নিয়ন্ত্রিত কর সহজে সম্ভব হয়। 

সামাজিক সংহতি রক্ষা ও এক্যবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে সামাজিক 
এতিহও বিশেষ ভাকে কাজ করে। একই এঁতিহোর অংশীদার হিসেবে 
ষে কেবল একই যুগের মানুষে মান্থষে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে গঠে তাই নয়, এক 
যুগের সঙ্গে আর এক যুগের সম্বন্ধও স্থাপিত হয়। স্ৃতরাঁং বল ধায়, এঁতিহা 
কেবলমাত্র আস্তর্যক্তিক সংহতিই রক্ষা করে না, আস্তুগীঘ্ন সামাজিক 
সংহতিও গড়ে তোলে । এই সামাজিক এঁতিহা গড়ে তোলার ব্যাপারে 
প্রাচীনকাল থেকেই ধর্ম বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে। আদি যুগে ধর্মীয় 
আচার ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কতকগুলি সামাজিক বিধি গড়ে উঠত ও নৈতিক 
অহ্ুশাসনের হ্যতি হ'ত এবং এই নির্দিষ্ট কর্মবিধি ও নীতিকে ভিত্তি করে গড়ে 
উঠত স্থায়ী যুল্যবোধ ও আদর্শ। ফলে কৃষ্টি হ'ত এতিহের। এই এঁতিহোর 
বাহক হিসেবেও ধর্ম সামাজিক সংহতি রক্ষায় বিশেষ ভাবে সাহাষ্য করেছে। 

_ নান! ভাবে সামাজিক এঁক্য ও সংহতি রক্ষায় সাহায্য করলেও ধর্ম সমাজে 
বিভেদ সহকারী শক্তি হিসেবেও কাজ করে এবং নানা ভাবে সামাজিক 
প্রগতিকে বাধ দেয়। অনেক ক্ষেঞ্জেই ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় অন্ুত্ূতি ও আচার- 
অনুষ্ঠানকে ভিতি করে সমাজে দেখ। দেয় ৰভেদ, পার্থক্য ও বিরোধ । যে 
বিশ্বাস, ধারণা, আবেগ ও ক্রিয়াপদ্ধতি একই ধর্মের অন্থগামীর্দের মধ্যে এক্য 
ও ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি করে, সেইগুলিই আবার বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে 
বিদ্বেষ ও কলহের কারণ হয় । ধর্ম হ'ল সমাজের একটি রক্ষণশীল শক্তি। 
অবশ্ঠ সামাজিক এতিহোর বাহক যে-কোন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিই 
রক্ষণশীল । কিন্ত রক্ষণশীলতাঁর দিক থেকে ধর্ষের বৈশিষ্ট্য হ'ল, ধর্ষ অতি- 
মানবীয় ও পরমসত্তার ধারণার সঙ্গে যুক্ত। পরমসভার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় 
ধর্মীয় ধারণা, নীতি ও অন্ুশাসনগুলিও সাধারণত পরমত। ও নিত্যত্ব দাবী 
করে। ফলে, ধর্ষ ও ধর্মীয় সংস্থার পক্ষে অন্য কোন নতুন আদশকে স্বীকার 
করে নেওয়। সম্ভব হয় না। যে-সব ধর্মের মধ্যে রা ব। 'গৌড়াষি” বেশি, 
সেই লব ধর্ম অন্ত ধর্মের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অসহিষুণ হয়ে ওঠে। ধর্মের 
ব্যাপারে পরমতঅসহিষুতার উদাহরণ পায়! যায় গ্রষ্ট ও ইললাম ধর্মের 
ইতিহাসে । এই ছু*টি বিশ্বজনীন ধর্মই ম্বমত প্রচারের উদ্দেস্তে বল-প্রয়োগকে 
প্রশ্রয় দিয়েছে । যে-সমাজে একাধিক ধর্মমত প্রচলিত আছে ব। ষে সমাজে 
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একই ধর্মের মধ্যে একাধিক উপশ্রেণী আছে, সেই সমাজে ধর্মীয় অসহিষুঃতা 
সামাজিক সংহতির পরিবর্তে আনে সামার্জিক বিভেদ, বিছেষ ও কলহ। 
আধুনিক ভারতবর্ষে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও অসহিষ্ণতার ফলে হিন্দু ও 
মুমলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও বিরোধ কিভাবে সমাজ-জীবনকে 
বিপর্যস্ত করেছে ও সামাজিক সংহতি নষ্ট করেছে ত। কারো অবিদিত নয়। 
কিন্ত এ-সব সত্বেও ধর্ম ও ধর্মীয় এতিহ্য ষে যুগ যুগ ধরে সামাজিক সংহতি 
রক্ষায় কিভাবে সাহায্য করেছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টাস্তও মেলে ভারতীয় হিন্দুধর্মে। 
ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত বহু পার্থক্য থাক। সত্বেও ধর্মকে ভিত্তি করেই ভারতীয় 
হিন্দু সাজের এঁক্য ও সংহতি আজও বজায় আছে। 

উপসংহারে বল! যায় যে, সামাজিক সংস্থা হিসেবে ধর্মের শক্তি ক্রমশই 
হাস পাচ্ছে । বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে ও সাধারণ মাহুষের মধ্যে আধুনিক 
শিক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষের ফলে, মানুষের উপর ধর্ষের 
প্রভাব অনেক কমে গেছে। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলেও মানুষের উপর ধর্মের প্রভাব আর 
তেমন কার্ধকর নয়। তাছাড়া, সামাজিক বিবর্তনের ফলে ধর্ম ও ধর্মীয় 
সংস্থাগুলি পূর্বে ষে সব সামাজিক কর্তব্য (শিক্ষা, সেবা! ইতাদি ) পালন 
করত সেগুলির দায়িত্ব এখন ক্রমশ অন্যান্য সংস্থা গ্রহণ করছে। এর ফলেও 
সাধারণ মানুষের উপর ধর্মের প্রভাব হাস পাচ্ছে । সবশেষে, মাছষের মধ্যে 
বিশ্বজনীনতা ও মানবতার আদর্শ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট কোন ধর্ম- 
বিশ্বাসের যূল্যও হাস পাচ্ছে। আজ শিক্ষিত মানুষ আর নিজেকে খ্রীষ্টান, 
হিন্দু বা মুসলমান বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করে না। ধর্মীস্ গোঠীচেতন। 
ও ধর্মান্ধত। আঁজ নিয় মানের শিক্ষা ও সংস্কৃতিরই পরিচায়ক । এই কারণেও 
ধর্মীয় সংস্থাগুলির ক্রিয়া-কলাপ এখন প্রায়ই শিক্ষা, সেবা, রোগের শুশ্রষা! 
ইত্যাদি অনহিতকর কাজের মধ্যেই সীঞ্ধাবন্ধ। সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে 
ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে এই সব ধর্মীয় সংস্থা প্রায় নিছিক্রিয়। 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীতে 
ধর্মের নব-যূল্যায়নের সুচনা হচ্ছে। বিশ্বের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আজ ছুটি 
প্রধান দ্লে বিভক্ত। একদল চাইছেন মানব-্জীবনে ধর্ম ও নীতির 
প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে। এঁর1 বিশেষভাবে আধুনিক 
জড়বিজ্ঞান (পদ্দার্থবিদ্যা, রসায়ন ইত্যার্দি) ও গণিতের দ্বার! প্রভাবিত । তাই 
এদের মতে সমাজে বিজ্ঞানের চর্চার প্রসার হওয়া! প্রয়োজন, ও সব কিছুকেই 
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জড়বিজ্ঞানের দিতেই দেখতে হবে, বুঝতে হ'বে। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভা 
নিয়েই সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হ'বে। মাঁহুষের নানা জটিল আবেগ 
ও অনুভূতির মুল্য এদের কাছে অনেক কম। এ্'রা কয়েকটি প্রধান ও মৌল 
আবেগকেই স্বীকার করেন এবং সেগুলির ভিত্তিতেই সমাজ-জীবনকে গঠন 
করতে চান । আর এক্‌ দল অবশ্য এতট। জড়বাদী ন'ন। তার] জড়বিজ্ঞানকে 
অস্বীকার করেন না। কিন্ত মানব-জীবন ও সমাজ-জীবনকে সম্পূর্ণরূপে 
জড়বাদী দৃষ্টিতে দেখবারও এ'র। পক্ষপাতী ন'ন। এ'র। মানুষের সমস্ত জটিল 
অন্গভূতি ও আবেগকে বিশ্লেষণ করে কয়েকটি মৌল মানসিক বৃতিতে পর্যবসিত 
করতে রাজি ন'ন। তাই ধর্ম, নীতি, এগুলি এদের কাছে একেবারে মিথ্যা 
ও মূল্যহীন নয়। কিন্তু তাই বলে এরা ধর্ষের বা নীতির বাহ্য 
আহ্ষ্ঠানিকতাকেও স্বীকার করেন না। খএ'র! চা'ন ধর্ম ও নীতির আস্তর 
দিকটি বিশ্লেষণ করে তাদের স্বরূপটি উদ্‌থাটিত করতে ও তারই পরিপ্রেক্ষিতে 
ধর্ম ও নীতির ঘথার্থ মূল্যাম্নন করতে ) তাদের অন্ধ আহুষ্ঠানিকতা৷ থেকে 
মুক্ত করে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে তার্দের উপযুক্ত স্থানটি নির্দেশ করতে। 
এরা মানব-জীবন থেকে ধর্ম ও নীতিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে চা'ন 
না। মানব-জীবনে ধর্ষীর় চিস্তা ও অনুভূতির মূল্য ক্বীকার করে এর] চাঁন 
ধর্মকে বুদ্ধি ও বিচারের ভিত্তিতে সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে । 
যুগ যুগ ধরে বাহ্য আচারের বন্ধন কাটিয়ে উন্নত ধর্ম-চিন্তার্‌ মধ্যে মানুষ ষে 
সামাজিক আদর্শের অনুসন্ধান করেছে, সাধনা করেছে, তাকে মিথ্য। ব। কল্পন। 
বলার অর্থ মানুষের মন্ুম্তত্বকেই অস্বীকার কর।। জীবজগতে ধর্ম একাস্তভাবেই 
মানবিক। স্থতরাং মানব-জীবনে ধর্মকে অস্বীকার করলে, তার মনুস্তত্বকে 
খণ্ডিত করা হুয়। তাই ধর্মকে অস্বীকার করার অবাস্তর চেষ্ট। বাদ দিয়ে 
আধুনিক বিজ্ঞান ও নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের নব-মুল্যায়ন 
ব1 যথার্থ মুল্যায়ন করতে হ'বে। 


নির্বাচিতপুস্তক তালিক। 
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সপ্তম অধ্যায় 


ধর্ম-বিশ্বাসের বিভিন্ন ভিত্তি 
(051:001905 0: 0২০11510905 7361168 ) 


1. ধর্ম-বিশ্বীসের সত্যতা 

বহু লোকের মনে যে নানারকম ধর্ম বিশ্বাস আছে এবং এই সব বিশ্বাসের 
প্রভাবে তার। নানারকম কাঁজ করে থাকে এবং তার ফলে বিশেষ ৰিশেষ 
অবস্থায় স্থখ ছুঃখ ভোগ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপাতত 
আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সব বিশ্বাসের মধ্যে কোনটি সত্য* এবং 
কোনটি মিথ্যা অথব! সেগুলি আদৌ সত্য কিনা, এই সব প্রশ্নের সহৃতর দেওয়া 
সভভব কিনা সে বিষয়ে আলোচন। কর1। | 

আমর] কখনও কখনও ভয় বা লোভের বশবর্তা হয়ে ঈশ্বর, পরলোক, 
আত্মার অমরত্ব প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে থাকি । আবার, আমর) যে সমাজে 
বাস করি, অধিকাংশ সময়েই সেই সমাজে প্রচলিত প্রথা বা বিশ্বাস থেকেই 
আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলির জন্ম হয়। কিন্তু কোন কোন মনোভাব বা 
মানসবৃত্তি থেকে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলির জন্ম হয়, কোন কোন প্রাকৃতিক 
বা সামাজিক পরিবেশ এই সব বিশ্বাসের পুষ্টির পক্ষে অনুকূল অথবা আমাদের 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এই সব বিশ্বাসের উপকারিতা কি ?--এই 
সব প্রশ্ন ছাড়াও আর একটি প্রশ্ন আমাদের মনে উদয় হয়, যথা এইসব 
বিশ্বাসের বস্তগত সত্যতা আছে কিনা? বা এদের সত্যত? নির্ণয়ের জন্য 
কোন নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড (021690107) আছে কিনা? ধর্মের তত্ব সম্বন্ধে 
বিচারে এইটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । 


9. প্রত্যাদেশ (2১659155107 ) 

আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসগুলির সত্যতার প্ররুত ভিত্তি কি? এবং সেই 
সত্যতা নির্ণয়ের উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য নির্ণায়ক কি? এ সম্বন্ধে নানারকম 
মত প্রচলিত আছে। ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যতার যথার্থ ভিত্তি সম্বন্ধে একটি মত 
হ'ল এই যে, একমাত্র ভগবৎপ্রত্যান্দেশের (89561861০) উপর যে ধর্ষ-বিশ্বা 
প্রতিষ্ঠিত, তা-ই সত্য। বিভিন্ন উৎস থেকে আমাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্ম হ'তে 
পারে, কিন্তু কোন ধর্ম-বিশ্বাস বথা্থই সত্য ত! নির্ণয় করবার একমান্ অদ্রাস্ত 
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বা নির্ভরযোগ্য নির্ণায়ক হচ্ছে ভগবৎ-প্রত্যাদেশের সঙ্গে এই বিশ্বাসের সঙ্গতি । 
অর্থাৎ ধর্দি কোন ধর্ম-বিশ্বাসের পিছনে ভগবৎ-প্রত্যাদ্দেশের সমর্থন থাকে 
তাহলে ত৷ নিঃসংশয়ে সত্য, আর যর্দি এই সমর্থন না থাকে তাহলে তার 
স্বপক্ষে যতই বিচারবুদ্ধিসম্মত যুক্তি থাকুক না! কেন, ৰ। এটি ঘতই চিত্তাকর্থক 
হোক ন। কেন, ত৷ অসত্য এবং বর্জনীয় । 

ধার! ভগবত্-প্রত্যাদেশে বিশ্বাসী তাঁদের ষতে ত্বয়ং ঈশ্বর কখনও কখনও 
মাঙ্ছষের মনে ধর্মের নিগৃঢ তত্বগুলি সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ করে থাকেন। ধর্মের 
এই তত্বগুলি জানবার জন্য মাহুষের পক্ষে স্বাধীনভাবে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের 
প্রয়োজন নেই। এই প্রত্যাদিষ্ট সত্যগুলির প্রকৃতিই এমন যে, যে ব্যক্তি 
এরপ প্রত্যাদ্দেশে পেয়েছেন তিনি নিঃসংশয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে এগুলিকে 
অভ্রাস্ত বলে বুঝতে পারেন এবং তার মনে অন্ত কোনও উপায়ে ষে সকল 
ধর্ম-বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে সেগুলি থেকে এগুলিকে পৃথক করতে পারেন। 
প্রত্যার্দেশ ছুরকমের হতে পারে--ব্যক্তিগত (09180775] 29591861020) এবং 
এঁতিহাঁসিক (7156071681) বা সার্বজনীন (010356159] 29561501070) | কোন 
ব্যক্তিবিশেষ তার ব্যক্তিগত সাধন ও চিততশুদ্ধির ফলে এমন এক অবস্থা বা 
্ঘরে পৌছতে পারেন যখন তার মন ভগবৎ-প্রকাশিত তত্বকে গ্রহণ করার 
উপযুক্ত হয়ে ওঠে । সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে বিশেষ অবস্থায় ঈশ্বর 
নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন_ এটি হ'ল ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশ। আবার, 
ঈশ্বর কখনও কখনও সমগ্র মানব-জাতিকে ধর্মের পথে পরিচালন] করবার 
জন্থ সাক্ষাৎভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন এবং অতীন্ট্রিয় জগৎ ও এশীসভা! 
সম্ব্ধে মাহুষের অজ্ঞানত। দূর করে তাকে প্রকৃত জ্ঞান দান করেন। ঈশ্বরের 
এই আত্মপ্রকাশ (8৪11-7:959185102) কোনও ব্যক্তি-বিশেষের অস্তরেই সীমিত 
নয়; এই আত্ম-প্রকাশ ঘটে সকলেরই জন্য । ঈশ্বর কখনও বা মনুষ্যদেহ 
ধারণ করে জগতে শ্বয়ং অবতীর্ণ হ'ন অথবা কোন প্রত্যারদিই মহাপুরুষের 
মাধ্যমে তার বাণী প্রচার করেন । ঈশ্বরের এই বাণী যে-সব গ্রস্থের আকারে 
প্রচারিত হয়েছে সেইগুলি শান্তর এবং শাস্ত্রে যেসব তত্বকথ! বা আচরণবিধি 
পাওয়। ষায় সেগুলি নিশ্চয়ই অভ্রাস্ত এবং নির্দোষ । এই সৰ ঈশ্বরীয় অবতার 
ও ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষদ্দের জীবন ও আচরণ থেকে যে :কোনও ব্যক্তি ধর্ম 
ও নীতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে পারে $ এবং শাস্ত্রের উপদেশ অন্সারে 
নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে 
পারে। ঈশ্বরকর্তৃক এই ধরনের আত্ম-প্রকাশ এঁতিহাসিক ঘটনা ; অর্থাৎ, 
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ঈশ্বর ষে বিশেষ বিশেষ কালে এইভাবে মানব-জাতিকে শিক্ষা] দেওয়ার জন্য 
জগতে আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন, ইতিহাস থেকেই আমরা সেকথা জানতে 
পারি। এই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল সর্বসাধারণের জন্ত, কোনও ব্যক্তি- 
বিশেষের জন্য নয়। ঈশ্বর যে-সব মাহুষের দেহ ধারণ করে জগতে আবিভূ্তি 
হয়েছেন, তার] অবতাররূপে ভক্তদের পূজা পেয়েছেন এবং যে-সব প্রত্যাদিষ্ট 
মহাপুরুষ ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেছেন তারা ধর্ম-গ্রবর্তকরূপে শ্রদ্ধা! ও ভক্তির 
পাত্র বলে সম্মানিত হয়েছেন । এইভাবে বিভিন্ন এতিহাসিক ধর্ম-সম্প্রদদায়ের 
সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করেন ষে, যেসব ধর্ম- 
বিশ্বাস তীদ্দের ধর্মের অনুমোদন পায় কেবল সেইগুলিই সত্য । 


বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তিই প্রত্যাদদেশে বিশ্বাপ করে আসছেন। 
তার্দের মতে আমর যে সব বিশ্বাসকে ধর্ম-বিশ্বাস বলে গণ্য করি, সেগুলির 
অধিকাংশই হ'ল ঈশ্বর, জীবাত্সা, পরলোক, জীবের বন্ধন, মুক্তি প্রভৃতি 
অতীন্দ্রিয় তত্ব সম্বন্ধে । সাধারণ মানুষের পক্ষে নিজের চেষ্টায়, প্রত্যক্ষজ্ঞান 
অথব। বিচারবুদ্ধির সাহায্যে এই সব তত্বের জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব । ঈশ্বরকে 
আমর! প্রত্যক্ষ করতে পারিনা, কারণ, তার কোন জড়দেহ নেই। তার 
অস্তিত্বকে অনুমানের সাহায্যে প্রমাণ করা ষায় না, কারণ, এরপ অনুমানের 
জন্য যে-সব হেতুবাক্যের প্রয়োজন সেগুলিকে দৃশ্যমান জড়-জগৎ থেকেই সংগ্রহ 
করতে হবে, এবং সসীম জড়বস্তর জ্ঞানকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের অথবা কোনও 
অতীন্দ্রিয় সভার জ্ঞান লাভ করা অসভভব | যুক্তিছ্বার ঈশ্বরের অস্তিত্ব চূড়াস্ত- 
ভাবে প্রমাণ কর) ষাঁয় নী) কারণ, এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির যুক্তি অপর একজন 
অধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি খণ্ডন করতে পারেন, তার যুক্তিও অপর এক ব্যক্তি 
খণ্ডন করতে পারেন, এবং এই প্রক্রিয়ার কোনও শেষ দেখা যায় না। আবার, 
অন্নভৃতি ও ভাবাবেগ ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতা-সাপেক্ষ। তাদের ভিত্তি 
করে যে ধর্ম-বিশ্বাস গড়ে ওঠে তার বাস্তব সত্যত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়] যায় 
না। স্ৃতরাং ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আত্মপ্রকাশ ব৷ প্রত্যার্দেশ ভিন্ন ধর্মসন্বন্ধে কোন 
অভ্রাস্ত সত্য লাভ কর। একেবারেই অসম্ভব । 

[ শ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর1 বিশ্বাস করেন যে, যীশুত্ী্ট ভগবানের অবতার । খ্রীষ্ট 
ভগবানের একমাত্র পুত্র এবং পিতা ও পুত্র অভিন্ন। বাইবেলই একমাল্ত্র 
অভ্রাস্ত এবং নির্ভরযোগ্য ধর্ম-শাত্ত্র। হিন্দুর] রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতিকে ভগবানের 
অবতার বলে মনে করেন আর সত্যন্রষ্টা খবিদের মাধ্যমে প্রকাশিত বেদের 
অভ্রাস্ততাতেও বিশ্বাস করেন। মুসলমানের! বিশ্বাস করেন যে, মহম্মদ 
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ঈশ্বর-প্রেরিত একমাত্র দৃত (রসল) এবং প্রত্যা্বেশপ্রাপ্ত হম্মছের মাধ্যমে 
প্রচারিত কোরাণ-ই একমাত্র জভ্রাস্ত শাস্ত্র । ] 
৪. মরমী অনুভূতি (556198] 92097191209) ও অতীক্ত্িক়্ানুভূতি 
(10060161012) 
কেউ কেউ মনে. করেন ষে, ইন্জিয়-প্রত্যক্ষ, অনুমান ব1 যুক্তিতর্ক প্রভৃতি 
আমাদের ঈশ্বর বা কোন অতীন্দ্রিয় তত্ব সন্বন্ধে নিভূি জ্ঞান দিতে পারে না। 
ঈশ্বরকে আমর] সাধারণত নিরাকার চৈতত্তময় পুরুষ বলে কল্পনা করি। কোন 
জড়বস্ততে যেসব প্রত্যক্ষগোচর গুণ, যেমন, বিস্তৃতি, রং, শব, গন্ধ, কাঠিন্ত, 
কোমলতা প্রভৃতি থাকে ঈশ্বরে সেইগুলি থাকতে পারে না। সুতরাং কোন 
দৈহিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই ঈশ্বরকে জানবার সভাবনা নেই। আত্মা, 
পরলোক, পাপপুণ্যের ফল, বন্ধন, মুক্তি সম্বন্ধেও এই কথা সত্য । অনুমান, 
যুক্তি, তর্ক প্রভৃতিরও প্রাথমিক ভিত্তি হ'ল ইব্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ। স্থতরাং এদের 
সাহায্যেও ঈশ্বর প্রভৃতির জ্ঞান হওয়1 অসম্ভব । যিনি কোন উপায়ে ঈশ্বরের 
জ্ঞান লাভ করেছেন সবার কাছ থেকে উপদেশ পেয়ে বা শিক্ষা লাভ করেও 
ঈশ্বর সম্বন্ধে নিভূঁল জ্ঞান পাওয়া অসম্ভব ; কারণ, শিক্ষা বা উপদেশের প্রধান 
বাহন হ'ল ভাষা, এবং কোন অতীব্দ্িয় তত্ব প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করার পক্ষে 
মুষ্যসমাজে প্রচলিত যে কোনও ভাবা সম্পূর্ণ অনুপযোগী । এইসব ভাষাক়্ 
যে সকল শব ব্যবহার করা হয়, তাদের অর্থ প্রকাশ করার ক্ষমতা। সীমিত। 
সাধারণত আমরা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণযুক্ত, দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ 
বস্তকেই শব দিয়ে প্রকাশ করে থাকি। প্রত্যেক ভাষাতেই আবার শব্ব- 
বিন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন রীতি আছে। এই সকল শব্দ এবং তার্দের বিন্তাসের 
রীতির সাহায্যে ঈশ্বর প্রসূতি অতীন্জ্রির় তত্বের বর্ণনা করলে সেই বর্ণন। 
নিশ্চয়ই বিকৃত বা অসম্পূর্ণ হ'বে। প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষভিত্তিক অন্নমান, যুক্তি 
প্রভৃতি কোন বস্তর বহা আকার সম্বম্ষেই জ্ঞান দিতে পারে, তার ম্বরূপের 
কোনও পরিচয় দিতে পারে না। ভ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, সন্বন্ধ প্রভৃতি ধারণা বা 
বৌদ্ধিক প্রকারের (09899) সাহায্যে যখন আমরা চরম সভাকে 
(ঢ160:89 7981165) জানবার চেষ্টা করি তখন তারা আমাদের বিষয়বস্তর 
নিজস্ব র্ূপকে বিকৃত করে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে । আবার সাধারণ 
"জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জেয় এই ছুইয়ের পার্থক্যবোধ থাকে । আমার কাছে 
আমার জেয় বস্ত একট। বাহিরের বস্ত এবং আমার পক্ষে সেই বস্তর অন্তরে 
প্রবেশ করা অসভ্ভব। কিদ্ধ মাস্ৃষের পক্ষে এমন একটা মানপিক অবস্থা লাভ 
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কর। সম্ভব যখন বিষয়ী ও বিষয়ের প্রভেদ থাকে না, অথবা কোন বৌদ্ধিক 
প্রকারেরও প্রয়োজন থাকে না। মনের এই অবস্থাকে মরমী অন্থভূতি 
(1459010 630990০০ ) বল হয়। এই অনুভূতিতে ঈশ্বর বা চরম সতার 
এক রকম অপরোক্ষ (701790$) জ্ঞান হয়ে থাকে, ষে জ্ঞানে বিষয়ী ও বিষয়ের 
কোনও ভেদ থাকে না, এক অদ্বিতীয় নির্মল সত্তার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু 
থাকে না। এই অনুভূতিতে আমর1 চরম সত্তার সাক্ষাৎ পাই এবং আমাদের 
সমস্ত সংশয় ও অনিশ্চয়তার সমাপ্তি ঘটে। বস্তত এরূপ অনুভূতিকে জ্ঞান বলা 
যায় না; কারণ, এতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রভেদ নেই এবং এর সত্যত। পরীক্ষ 
করার কোনও মানদগ্ড (001697100 ) নেই । ইহা এক মানসিক অবস্থা যাতে 
সত্য-মিথ্যার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ষাঁর ভাগ্যে এরূপ অন্ুস্ভূতি ঘটে তিনি 
লাভ করেন পরম তৃপ্তি, তার জীবনে আসে চরম পরিপূর্ণ ত। 


মরমী অনুভূতি বলতে ঠিক কি বোঝা৷ উচিত উপরে তার ব্যাখ্য। দেওয়। 
হ'ল । এরকম অনুভূতিতে যখন কোনও ভেদবুদ্ধি থাকে ন। তখন এর মাধ্যমে 
কোনও বিশেষ বস্তর কোনও বিশেষ জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবন] নেই। কিন্তু 
অনেক মরমীয়। ভাবুক ও সাধক মনে করেন যে, এই অনুভূতির মাধ্যমে বিশেষ 
বিশেষ বস্তর ব। সম্বন্ধের জ্ঞান হওয়াও সম্ভব। তীর দাবী করেন যে, সাধারণ 
মানুষের পক্ষে ষে সকল সত্যের জ্ঞান লাভ কর অসম্ভব তাঁর। কোন অলৌকিক 
শক্তির সাহায্যে সেই সকল সত্যের জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম । এই মতান্ছসারে 
মরমী অনুভূতি হচ্ছে অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষ অনুভূতি ( 00-890800আপ। 7100- 
10697910618] 80091087910]. 01 17760161010 ) | সাধারণ লোকের যেখানে 
ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বা যুক্তির সাহায্যে কোন সত্য লাভ করার চেষ্টা করে 
অকৃতকার্য হয়, মরমী সাধক ব। ভাবুক সেখানে অরুেশে কোনও রকম বিচার- 
বুদ্ধি-ঘটিত মনন-ক্রিয়ার সাহায্য না নিয়েও সেই সত্যকে আয়ত্ত করতে 
পারেন। সাধারণ ' লোকের তাদের মনে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি 
সম্বন্ধে ষে সব বিশ্বাস পোষণ করে, মেগুলির অধিকাংশই অস্পষ্ট, শিথিল 
এবং অস্থির | এগুলির সত্যতা সম্বন্ধে ভার্দের মনে সর্বদাই সন্দেহ। কিন্তু 
অতীন্দ্রিয় অপরোক্ষ অন্তূতি যে সকল বিশ্বাসের মূল ভিত্তি সেগুলি স্ুষ্পষ্ট, 
দৃঢ় এবং অবিচল । সেগুলির সত্যতা সম্দ্ধে ভাবুক বা সাধকের মনে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ থাকে না। সেগুলি প্ররূতপক্ষে কখনও পরস্পর-বিরোধী হ,তে পারে 
না। এই ধরনের অনুভূতি (৫:06035702)-কে বদি মরমী অহুতৃতি বল! হয়, 


110 : ধর্ম-দর্শন 
“তাহলে এই অন্স্ৃতি যে সকল ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি কেবলমাত্র তারাই 
সম্পূণ নির্ভরযোগ্য হ'তে পারে। 

মরমী অন্থভূতি €0155610 92709819006) এবং অতীব্ত্রিয়ান্থভৃতি (0601- 
602)-র মধ্যে এইভাবে পার্থক্য কর। যেতে পারে ধেঘিও এই পার্থক্য সর্বক্ষেত্রে 
কর] হয় না)ঃ মরমী ভাবুকেরা (11580799) যে ধরনের অনুভূতির দাবী 
করেন তাতে ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতির কোনও সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট জান হওয়। 
সম্ভব বলে মনে হয় না। এ একরকম সানসিক অবস্থা যেখানে সমস্ত ভেদ- 
বুদ্ধির লোপ হয়। অতীন্্রিয়ান্ুতূতিতেও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা যুক্তিতর্কের 
সাহায্য না নিয়েও সাক্ষাৎ্ভাবে সত্যের উপলন্ষি হ'তে পারে, কিন্তু এই 
অনুভূতিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ লুঠ হয় না, জ্ঞানের একট] নিদিষ্ট বিষয় 
থাকে এবং সেই বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ। থাকে । কেবল ধর্ম-বিশ্বাস নয়, 
অন্ত ধরনের বিশ্বাসের ভিভিও এই রকম অনুভূতি (.26016100) হ'তে পারে। 
“24-2-4*-+এই বচনে “2++2%” এবং 44৮-এই ছুইয়ের যে সম্বন্ধ তা 
আবশ্টিক, অর্থাৎ, সর্ব দেশ ও সর্ব কাল ও সকল প্রকার অবস্থা-নিরপেক্ষ | 
এই বিশ্বাস কোনও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অথব] যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করে না। 
১ 4১ “++” ০০” এই প্রতীকগুলির অথের সঙ্গে ধার পরিচয় আছে এমন 
যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই “24+2%-4"--এই বচনের জভ্রান্তত] শ্বীকার 
করবেন। আবার, আমার দৃষ্ট কোন জিনিষের সাদা রং অন্য একটি জিনিষের 
কালো রং থেকে ভিন্ন এই জ্ঞানকে ভিত্তি করে (অথচ কোনও অনুমানের নিয়ম 
অনুসরণ না করে ) আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, বিশ্বজগতের সর্বত্রই সাদ। 
রং এবং কালো! রং এর মধ্যে ভে থাকবে । এইভাবে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক 
প্রভৃতি সম্বন্ধেও অতীক্দরিয়ান্ভূতির সাহায্যে নিভূর্ল জ্ঞান লাভ হ'তে পারে। 

মরমী অনুভূতি এবং অতীন্দ্রিয়াহ্ৃভৃতির এই ভেদরেখা যদিও সকলের 
কাছে খুব স্পষ্ট নয় তবু ধর্ষ-বিশ্বাসের ভিত্তি সম্বন্ধে যখাধথ আলোচনা করতে 
গেলে এই পার্থক্য কর] প্রয়োজন 


4. শ্রদ্ধা (৮5103): 
কেহ কেহ বলেন ষে, একমাত্র শ্রদ্ধা (দ10:)ই ধর্ম-বিশ্বাসের প্রকৃত ভিত 
হ'তে পারে। বিচার-বুদ্ধির উপর ষে ধর্ম-বিশ্বাস প্রতিঠিত তার সত্যতা 


1 ইংরাজী “্';%, শন্দটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার কর! হয়ে থাকে । ধর্মীয় ব্যবহারে 
যুক্তি, তর্ক, অনুমান প্রভৃতির সাহাব্য না নিয়ে কেবলমাত্র নিজের তৃপ্তিলাভের জন্য; নিষ্টা ও 
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কখনও সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হ'তে পারে না, আর সকলের পক্ষে মরমী:অন্ুভূতি 
বা অতীন্দ্রিয়াহছভূতি লাভও সম্ভব নয়। স্ৃতরাং ধর্ম-বিশ্বাসের বদি কোনও 
স্থদৃঢ় ভিত্তি থাকে তাহলে সেট। হবে শ্রদ্ধা । ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি ষদি নিষ্ঠার 
সঙ্গে কোন ধর্মবিশ্বাস পোষণ করেন তাহলে তার সেই নিষ্ঠাই তাকে প্রকৃত 
সত্যের পথ দেখিয়ে দেৰে।* এজন্য তার পক্ষে কোনও কষ্টসাধ্য মনন-ক্রিয়ার 
প্রয়োজন নেই । কোন ধর্ম-বিশ্বাস প্রথমে ষেআকারে তার মনে উদয় হয় 
তার কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হ'লে কিভাবে সেই পরিবর্তন করতে হবে 
তার শ্রদ্ধাই সেটা বলে দেবে এবং বিরোধী যুক্তিতর্ক তাকে বিচলিত করবে 
না। তার অন্তরের প্রেরণাই তাকে ক্রমে ক্রমে পরিপূণণ সত্যের দিকে নিয়ে 
যাবে। 


5. বিচার-বুদ্ধি (৪০৯৪০) 


মান্ধব বিচার-বুদ্ধি-বিশিষ্ট প্রাণী (99610208] 801091) | এই বিচার- 
বুদ্ধিই মাহুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করে রেখেছে । বিচার-বুদ্ধির 
অধিকারী বলেই মানুষ সত্য ও মিথ্য?, সাধারণ সত্য ও বিশেষ সত্য, সব্বস্ত 
ও অবভাসের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, সত্যতার মানদণ্ড নির্ণয় করবার 
প্রয়োজন অনুভব করে। ছুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে 
মতান্তর হ'লে একব্যক্তি অপরদের যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নিজের মতে আনবার 
চেষ্টা করতে পারে । বিচার-বুদ্ধি আছে বলেই নান! বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে, 
মানুষের পক্ষে সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্রজীবন গঠন কর] সম্ভব হয়েছে। 
এক কথায়, বিচার-বুদ্ধির অধিকারী বলেই মানুষ আত্ম-কেন্দ্রিক করনা- 
জগতের গণ্তী ছাড়িয়ে বাস্তব-জগৎ সম্বন্ধে বার্থ জ্ঞানলাভ করবার এবং সেই 
জ্ঞানাহসারে আপন জীবন নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতার দাবী রাখে। 

অনেক ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তির মতে জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে সত্যাহুসন্ধানের 
ক্ষেত্রে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে আমাদের নিভূল পথে 
চালন। করবার জন্য আমাদের বিচার-বুদ্ধির মুখ্য ভূমিক। থাকলেও আমাদের 
ধর্ম-জীবনে বিচার-বুদ্ধির তূমিক! অতি গৌণ । আমাদের ধর্ম-চেতন৷ থেকে 
যে সব বিশ্বাসের হুষ্টি হয় সেগুলির বান্তব সত্যত। সম্বন্ধে চূড়াস্ত সিদ্ধাস্ত 


আন্তরিকতার সঙ্গে কোনও কিছু বিশ্বাস করার প্রবণতাকে 1৮৮ বলা যায় । শ্রদ্ধা” শব্দটি 
এই অর্থে ব্যবহার কর। হয়েছে। 
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করবার ক্ষমতা বিচার-বুদ্ধির নেই; স্ৃতরাং এই সব বিশ্বামের সত্যতা 
নির্ণয়ের জন্ত ভগবতপ্রত্যার্দেশ, অতীক্জিয়ান্ভৃতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করতে 
হবে, এবং এইসব বিভিন্ন উপায়ে প্রাপ্ত বিশ্বাসগুলির সঙ্গে বিচার-বুদ্ধির 
বিরোধ উপস্থিত হলেও এগুলিকেই গ্রহণ করতে হ'বে। 

6. ভগবৎ-প্রত্যাদেশবাদ, মরমী অনুভূতিবাদ প্রভৃতির 
দমালোচন। | 

আমর] পূর্বেই এইরকম কতকগুলি মতবার্দের বিবরণ দিয়েছি । ধর্ম- 
জীবনে বিচার-বুদ্ধির স্থান কোথায় ত৷ নির্ণয় করার জন্য এই সব মতবাদের 
সমালোচনা করা আবশ্যক । 

প্রথমে প্রত্যাদ্দেশবাদীদের কথাই ধর! যাকৃ। ভগবৎ্-প্রত্যা্দেশের 
মাধ্যমে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি সন্বদ্ধে যে সকল সত্য * আমাদের 
নিকট প্রকাশিত হয় সেগুলির প্রত্যেকটিই অভ্রান্ত সত্য--প্রত্যাদেশবাদীর্দের 
এই দাবী যদি যথার্থই গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে এক প্রত্যার্দিষ্ট ব্যক্তির বাণীর 
সঙ্গে অপর এক প্রত্যার্দিই্ই ব্যক্তির বাণীর কোনও বিরোধ থাকা উচিত 
নয়। যে সকল গ্রন্থে এই সবপ্রত্যা্দিষ্ট ব্যক্তিদের বাণী সংগ্রহ কর] হয়েছিল 
তাদের পরম্পরের মধ্যেও কোনও বিরোধ থাক। উচিত নয়। কিন্তু বস্তত 
বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্র্ধায়ের শান্ত্রগুলির মধ্যে নান] বিষয়ে বিরোধ দেখা যায়। 
কোন ধর্মশান্্র এক বিশেষ এঁতিহাসিক ব্যক্তিকে মানব-জাতির একমাত্র 
পরিত্রাতা বলে নির্দেশ করে, অপর এক ধর্মশান্ত্র ঠিক এভাবেই অপর এক 
এঁতিহানিক ব্যক্তিকে জগতে ঈশ্বরের একমাত্র প্রতিনিধি ও মানবজাতির 
একমাত্র পরিত্রাতা৷ বলে নির্দেশ করে। এক শাস্ত্রে পরলোক সম্বন্ধে এক কথ! 
বল। হয়েছে, অপর এক শান্ত্রে পরলোক সম্বদ্ধে অন্য কথ! বল! হয়েছে 
(যেমন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-শান্ত্রে জন্মাস্তরবাদ ম্বীকত হয় না, কিন্তু হিন্দুদের 
শাস্ত্র ্বীকৃত হয়)। কোন শাস্ত্রে উপাস্য দেবতার সম্মুখে পশুবলি দেওয়ার 
বিধান আছে, কোন শাস্ত্রে অহিংসাকে পরম ধর্ম বলা হয়েছে। বিভিন্ন 
শাস্ত্রের উক্তিগুলি যদি এইভাবে পরস্পরবিরোধী হয়, তাহলে প্রত্যেকটি 
অভ্রান্ত সত্য হ'তে পারে না; কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা হতে পারে 
অথবা সবগুলিই মিথ্যা হু'তে:পারে। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির সম্মুখে 

“ এরূপ পরস্পরবিরোধী উক্তি থাকলে তিনি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে বাধ্য 

কারণ, ছুটি পরম্পর-বিরোধী উক্তি একই সময়ে একই অর্থে একই বস্ 
সম্বন্ধে সত্য হ'তে পারে না" এট। বিচার-বুদ্ধির একটি যুল নিয়ম। কিন্ত 
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বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ছুটি পরস্পর-বিরোধী উক্তির সত্যতা বিচার করার 
অর্থই হ'ল তাদের নিঃসত অভ্রাস্তত। অস্বীকার করা । এ অবস্থায় কোন 
বিশেষ ধর্মসন্প্রদ্দায়তৃত্ত ব্যক্তির দাবী করতে পারেন যে, একমাজ্ম তাঁদের 
ধর্মশান্ত্রই অভ্রান্ত, অন্য সম্প্রদায়গুলির ধর্মশান্ত্র অসম্পূর্ণ বা ভ্রমপূর্ণ। কিন্ত 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা যর্দি অনুরূপ দাবী করেন (এবং অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তা করে থাকেন ১, তাহলে তার হয় বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবেন, 
নতুবা ধর্ম-বিশ্বাসগুলির সত্যতার প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে যাবে। স্তন্নাং 
ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যতা] নির্ণয়ের ব্যাপারে বিচার-বুদ্ধিকে অবহেল] কর। চলে 
না । বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তকদের বাণী এবং বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের উক্তিগুলির মধ্যে 
অনেকক্ষেত্রে বিরোধিতা ত আছেই, তার উপর এই সব বাণী ও উক্তির সঙ্গে 
ক্বপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধাস্তগুলিরও বিরোধ দেখ। যায় । যেমন, বাইবেলে 
প্রাণী ও মন্ুষ্য-জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ষে বর্ণন। দেওয়! আছে, আধুনিক বিজ্ঞান 
তাকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছে । এসব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে 
অবহেলা ক"রে শাস্ত্রীয় বর্ণনাকেই সত্য বলে গণ্য করার দাবী সম্পূর্ণ অচল ; 
কারণ, এই দাবী মানতে হ'লে সমগ্র বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করতে হয়। কিন্ত 
ঘর্দি কোন ধর্মশাস্ত্রের একাংশে কোন ভ্রম থাকে তাহলে অন্যান্ত অংশের 
অভ্রান্ততা। সম্বন্ধেও সন্দেহ হ'তে পারে। স্থতরাং এক্ষেত্রে ধর্ম-প্রবর্তকদের 
বাণী ও বিভিন্ন শান্সের উক্তিমাত্রই যে অভ্রাস্ত সত্য এবং সত্যনির্ণয়ের ব্যাপারে 
ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিচার-বুদ্ধির কোনও তমিক1 নেই, এই দাবী গ্রহণযোগ্য 
নয়। 

এরকম পরিস্থিতিতে প্রত্যাদেশবাদীরা কয়েকটি পম্থা, অবলম্বন করতে 
পারেন। কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়ত্ৃক্ত ব্যক্তিরা বলতে পারেন যে, তাদের 
নিজেদের ধর্মশান্ত্রে ধর্ম-বিশ্বাসের বিষয়গুলি সম্বন্ধে যে-সব উক্তি করা হয়েছে 
একমাত্র সেই গুলিই অভ্রান্ত সত্য, এবং অন্ঠান্ ধর্ম-সম্প্রদধায়ের শান্ত্রগুলিতে যে- 
সব উক্তি কর! হয়েছে সেগুলির অধিকাংই মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর ; কারণ, 
তার্দের আপন ধর্ষ-মতগুলিকে যুক্তিদ্ধার সমর্থন করা যায়, কিন্তু অন্যান্য 
শাস্ত্রের উপর প্রতিঠিত ধর্ম-মতগুলিকে যুক্তিদ্বারা সমর্থন কর। যায় না। 
কিন্তু যেহেতু যুক্তি দিয়ে কোন মত সমর্থন বা খগুন করতে হ'লে বিচার-বুদ্ধির 
প্রয়োগ আবশ্তক, সেইহেতু “প্রত্যার্িষ্ট বলে চিহ্নিত কোন উক্তি ৰ 
মতবাদকেই বিন! বিচারে অন্রাস্ত সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। স্থতরাং, 
ধর্ম-বিশ্বাসগুলি মহাপুরুষদের বাণী (আগ্তবাক্য) অথবা শাস্ত্রীয় উপদ্দেশের উপর 
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প্রতিঠিত হলেও সেগুলির সত্যতানির্ণয়ের ব্যাপারে বিচার-বৃদ্ধির ভূমিক। 
অন্বীকার করা যায় ন1। প্রত্যাদেশবাদী ৰা শান্ত্র-প্রমাণবাদীরা অনেক 
সময়ে বলেন যে, আমরা শান্ত্র-বাক্যের প্রত মর্ম বুঝতে পারিনা বলেই শান্তর- 
বাক্যের সঙ্গে বিচার-বুদ্ধির বিরোধ আছে, অর্থাৎ, শান্ত্র-বাক্য অযৌক্তিক, 
এরকম মনে করি। . কিন্তু শান্ত্র-বাক্যের প্রকৃত মর্ম বুঝলে আমাদের মত 
পরিব্র্তন করতে বাধ্য হু'ব। সেইজন্য শাস্ত্রবাক্যের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন । সেইজন্যই ধর্ষবিৎ পণ্ডিতের। প্রত্যেক শাস্ত্বেরই ব্যাখ্যা-পুস্তক 
ব! ভাষ্য রচনা! করেছেন। কিন্তু এতেই সমন্যার সমাধান হয় না। কারণ, 
শান্ত্র-বাক্যের প্রকৃত মর্ম বোঝাবার জন্য যেসব ভাষ্য রচন! কর] হয়েছে তাদের 
মধ্যেই মতভেদ এবং বিরোধ দেখা যায়, এবং কোন ভাষ্য নিভুল এবং কোন 
ভাস্ত ভ্রাস্তিপূর্ণ সেট। মীমাংসা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে । অর্থাৎ, শাস্তর- 
বাক্যগুলির সত্যত৷ পরীক্ষার জন্ত বিচারবুদ্ধির সাহায্য নেওয়া! অপরিহার্য । 
“বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-মতগুলির মধ্যে বিরোধিতা থাকায় শান্ত্র- 
গুলিকে অভ্রাস্ত সত্যের আকর বলে ত্বীকার কর। যায় না, সুতরাং তাদের 
সত্যত। পরীক্ষার জন্য বিচার-বুদ্ধির সাহায্য নেওয়া আবশ্ক”__এই আপত্তি 
খণ্ডন করার জন্য কেহ কেহ বলেন ষে, সব ধর্ম-মতই সত্য (“যত মত তত 
পথ+)।*প্রত্যেক ধর্ম-মতই যখন ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের বাণী ও উপদেশের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন কোন ধর্ম-মত বা! ধর্ম-বিশ্বাসই মিথ্যা হ'তে পারে না। 
প্রকৃত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে যে কোন ধর্ম-মত অনুসারে চললেই আমাদের 
ইষ্ট-সিদ্ধি হ'তে পারে। এই মতবাদ আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণতা বা 
ধর্মাদ্বতা (18296101500) পরিহার করতে শিক্ষা দেয়, একথা সত্য, কিন্তু 
বিশেষভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এটি প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধিক 
আলম্তের পরিচায়ক | এই মতবার্দ ম্বীকার করে নিলে আমর যে কোনও 
ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার, বিজ্ঞান-বিরোধী উক্তি, কার্পনিক কাহিনী প্রভৃতিকে 
অভ্রাস্ত সত্য বলে বিনা বিচারে মেনে নিতে বাধ্য হব। কারণ, যে কোনও 
ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা! ও পছন্দাহ্যায়ী ষে কোনও মতবাদকে শাস্ত্রের উপর 
প্রতিষ্ঠিত বা কোনও প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের নিকট হ'তে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত 
বলে দাবী করতে পারেন এবং জনসাধারণের যধ্যে প্রচার করতে পারেন ; 
এবং এই মতবাপকে বিচার-বুদ্ধি দিয়ে পরীক্ষার অধিকার আমাদের 
থাকবে না। কোন মত যথার্থই কোন শান্ত্বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, কোন 
মৃতটি নয়, তা নির্ণয় করতে হলেও যুক্তিতর্কের অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের 
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প্রয়োজন । আর, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন বর্দি একেবারেই অস্বীকার 
কর। হয়, অর্থাৎ, যদি কোন প্রত্যার্বেশবাদী বলেন যে, ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে 
প্রত্যা্দি্ মহাপুরুষদ্দের বাণী অথব। শাস্ব-বাক্যের প্রতি অবিচলিত নিষাঁই 
সত্য-নির্ণয়ের একমাজ্র মানদণ্ড, এবং কোন ধর্ম-বিশ্বীম যথার্থই সত্য কিন। 
তা স্থির করবার জন্য তাকে বিচার-বুদ্ধির কষ্টি পাথরে ধাচাই করার কোনও 
প্রয়োজন নেই, তাহলে শেষ পর্ষস্ত সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য লুপ্ত হয়ে যায়। 
আমি যদি যে কোনও মত ব। বিশ্বাসকে প্রত্যা্দি্ই সত্য বলে শ্বীকার করেই 
সম্তোষ লাভ করতে পারি, তাহলে সত্যত। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপারে 
পরিণত হয়, এবং কেবলমাত্র ধর্ম-সংক্রাস্ত ব্যাপারে নয়, যে কোন ক্ষেত্রেই 
এই উক্তি প্রযোজ্য হু'বে। এই বাক্য অথব। মতবাদ সত্য” এর অর্থ যদি 
কেবলমাত্র এই হয় যে, এটি কোন ব্যক্তিবিশেষকে তৃপ্থি বা আনন্দ দিতে 
পারে, তাহলে “আমি এই মত বিশ্বাস করে তৃপ্তি ব আনন্দ পাই” এবং 
“এই মত সত্য” এই ছুইটি বাক্যের মধ্যে “অতএব” এই সংযোজক শবের 
ব্যবহারের কোনই অর্থ হয় না। “এই মতটি সত্য” বললে “এই মতটি কোন 
ব্যক্তি-বিশেষকে তৃপ্তি বা আনন্দ দেয়”, এর অতিরিক্ত কিছু বোঝান উচিত, 
যথা, “এই মতের অন্থরূপ কোন বস্ত বা বস্ত-সমগ্ি বহির্জগতে আছে', অথবা 
“এই মত ও অন্যান্য মতের মধ্যে সঙ্গতি আছে, 'এই মত গ্রহণ কর! আমাদের 
পক্ষে হিতকর' ইত্যার্দি। “কোন/বাক্য বা! মত সভ্য” এইটুকু বলাই যথেষ্ট 
নয়, সত্যতাকে যাচাই করার জন্য একটি মানদগ্ডের প্রয়োজন এবং এই মানদণ্ড 
এমন হওয়] উচিত যা সকলেই প্রয়োগ করতে পারে। কিন্ত কোন মানদপ্ 
প্রয়োগ করে কোন বাক্য ব1 মতের সত্যতা নির্ণয় করতে গেলে বিচার-বুদ্ধি 
প্রয়োগের গুয়োজন | বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার 
আলোচনায়, প্রতিদ্দিনকাদ্পি জীবনযাত্রার ব্যাপারেও এই কথ মেনে নিতে 
হ'বে। স্থতরাং, ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যতার একমান্্র ভিতি ভগবৎ-প্রত্যার্দেশ, এই 
মত গ্রহণধোগ্য নয়। | 

আমর? পূর্বেই এঁতিহাসিক সার্বজনীন প্রাত্যাদ্দেশ আর ব্যক্তিগত প্রত্য।- 
দেশের মধ্যে পার্থক্য করেছি। উপরে সার্বজনীন প্রত্যানদ্দেশবাদের সমালোচন! 
করা হ”ল। এখন ব্যক্তিগত প্রত্যার্দেশবাদের সমালোচন। করা যেতে পারে । 
সার্বজনীন প্রত্যার্দেশবাদীর্দের মতে ঈশ্বর সমগ্র মানব জাতির উপকারের জন্য 
কোন এক বিশেষ সময়ে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির মাধ্যমে মা একবারই 
অতীন্দ্রিয় বা বুদ্তীত তত্বগুলি প্রকাশ করেছিলেন। যে ব্যক্তির মাধ্যমে 
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এই তত্বগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তিনি একজন অনন্য সাধারণ মহাপুরুষ । 
ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার জন্যই ঈশ্বর নিজের কাজের জন্য 
তাঁকে প্রতিনিধি মনোনীত করেছিলেন । কিন্তু ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশবাদীদের 
মতে ঈশ্বর ষে কোনও ব্যক্তির কাছেই আত্মপ্রকাশ করতে পারেন এবং 
নিগৃঢ় তত্বগুলির জ্ঞান দিতে পারেন । কোন ব্যক্তির কাছে ঈশ্বর আত্ম- 
প্রকাশ করবেন কিনা তা নির্ভর করে সেই ব্যক্তির বুদ্ধি, টনতিক চরিত্র ও 
অধ্যাত্ম-সাধনার উপর | বুদ্ধিমান, নির্মলচরিত্র, ভাবুক ব। সাধক কখনও 
কখনও উপলব্ধি করেন যে, তিনি এমন কতকগুলি সত্যের সন্ধান পেয়েছেন 
যেগুলি তার নিজের চেষ্টায় অজিত হয় নি? পরস্ত, স্বয়ং ঈশ্বর এগুলি সাক্ষাৎ- 
ভাবে তার কাছে প্রকাশ করেছেন । সত্যের সন্ধানে রত হুর্বল মানুষের স্বাধীন 
প্রচেষ্টা হয়ত সফল নাঁও হ'তে পারে, কিন্ত যিনি ভগবৎ-রুূপ। লাভ করেছেন 
তিনি যে নিশ্চয়ই প্ররুত জ্ঞান লাঁভ করবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। 
এইভাবে তিনি যে জ্ঞান লাভ করেন তা বিচার-বুদ্ধির আয়তে নয়, কোনও 
যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ করে তা পাওয়া ধায় না। 

এই মতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই ষে, যদি স্বীকার করেও নেওয়। 
যায় ষে, ব্যাক্তিবিশেষের পক্ষে ঈশ্বর-প্রত্যারদিষ্ট হয়ে কোন অতীন্দ্রিয় তত্বের 
জ্ঞান লাভ কর] সম্ভবপর, তাহলেও তার কোন বিশ্বাসগুলি ঈশ্বর-প্রত্যার্দেশের 
ফল আর কোনগুলি তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, সংস্কার, সামীজিক 
পরিবেশ ইত্যার্দির ফল তা৷ স্থির কর। কঠিন। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান ও 
অহুমানে ঘেমন ভ্রম থাকতে পারে ঠিক তেমনই নিশ্য়তার অন্ুভূতিতেও 
ভ্রম থাকতে পারে । অর্থাৎ, যে ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত অনুভূতি 
এই যে, এটি ঈশ্বরের নিকট থেকে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত, সেটি প্রকৃতপক্ষে 
এক বা একাধিক নিজ্ঞান অনুমানের সিদ্ধান্ত, ভাবানুষঙগের (49509561000 
০1 1098) ফল ইত্যার্দি হ'তে পারে। শেষোক্ত শ্রেণীর বিশ্বাসগুলি 
নিশ্চয়ই বিচার বুদ্ধির বিষয়-বস্ত হ'তে পারে এবং এগুলিকে প্রথমশ্রেণীর 
বিশ্বাসগুলি থেকে পৃথক করবার জন্যও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার প্রয়োজন 
হ'তে পারে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্বাসগুলির মধ্যে যদি এতই. 
সাদৃশ্য থাকে যে, তার্দের পরস্পর থেকে পৃথকৃ কর! অতীব কঠিন, তাহলে 
তাদের মধ্যে কতকগুলিকে বিচার-বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা কর! যেতে পারে ন। 
আর কতকগুলিকে করা যায়, এরকম মত সমর্থন করার অযোগ্য । প্রত্যা- 
দেশবাদীরা বলেন যে, 'আমাদের সসীম ও অপূর্ণ বিগারবৃদ্ধির সাহায্যে 
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চরম সতোর (4৪০1০ ৮৪৮০) জ্ঞান হয় না” । কিন্ত তভার। নিজেরাই প্রকা- 

'রাস্তরে কল তত্ব সম্বন্ধেই যুক্তিতর্কের প্রামাণিকত। ও উপযোগিতা স্বীকার 
করে থাকেন। ডদদাহরণম্বরূপ বল! যেতে পারে যে, যখন তার বলেন 
যে, “এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির যুক্তি অপর এক অধিকতর বুদ্ধিমান ব্যক্তি খণ্ডন 
করতে পারেন, অতএব যুক্তির দ্বারা কোনও সত্য নির্ণয় করা ধায় না,» 
অথবা! যখন তার বলেন যে, “আমাদের, অর্থাৎ, সসীম জীবদের বুদ্ধিবৃত্তির 
গঠনই এইরকম যে, এর সাহাঁষ্যে অসীম, সর্বনিরপেক্ষ সম্ভার জ্ঞান হ'তে 
পারে না”, তখন তারা নিজেরাই যুক্তির (অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধির) সাহা্য নিয়েই 
যুক্তির অনারতা বা অগ্রামাণিকতা৷ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। কেউ 
যখন বলেন যে, ঈশ্বরের প্রতিই এইবপ যে, আমর ষে কোনও বিশেষণে 
তাকে বিশেষিত করিনা কেন, সেই প্ররুতিকে ঘথাথভাবে ব্যক্ত করতে 
পারি না, তখন তিনি ঈশ্বরের প্রকৃতি সন্বদ্ধে আমাদের কিছু জ্ঞান হ'তে পারে 
এইটাই প্রকারাস্তরে স্বীকার করছেন । কোন বস্তর প্রকৃতি যদি সম্পূর্ণ- 
ভাবেই আমাদের বিচার-বুদ্ধির অতীত হয়, তাহলে সেটি ষে আমাদের বিচার- 
বুদ্ধির অতীত তা” জানাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব | ন্থতরাং ঈশ্বরের সাক্ষাৎ 
প্রত্যাদেশ ছাড়া অন্ত কোন উপায়ে আমাদের ঈশ্বর-তত্বের জ্ঞান হওয়া 
অসম্ভব এই মত গ্রহণ করা যায় না। যদ্দি ধরেও নেওয়া যায় যে, ঈশ্বর কোন 
এক বিশেষ প্রণালীর সাহায্যে তার ভক্তের কাছে কতকগুলি অতীন্দ্রিয় 
তত্বের জ্ঞান প্রকাশ করেন, তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে এই জ্ঞানকে আয়ত্ত 
করার ক্ষমতা আছে এট] স্বীকার করতে হ'ঘে। কোনও প্রন্তরখণ্ডের কাছে 
ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশ করা অসভভব। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের কাছেই যদি 
ঈশ্বর .আত্ম-গ্রকাশ করেন, তাহলে ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত অতীন্দ্রির় তত্বগুলি 
যে আমাদের বুদ্ধির অগম্য, একথা বল] সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হ'বে। আবার, 
বিভিন্ন ব্যক্তির যখন তাদের প্রত্যার্দেশলন্ধ সত্যগুলিকে ভাষার মাধ্যমে 
সকলের কাছে গ্রচার করবার চেষ্টা করেন, তখন এই তথাকথিত অভ্রাস্ত 
সত্যগ্জলির মধ্যেও বিরোধ দেখা যায় এবং তখন তাদের মধ্যে কোনটি প্ররকত 
সত্য এবং কোনটি নয়, ত। নির্ণয় করতে গেলে বিচার-বুদ্ধির সাহায্য নেওয়। 
অপরিহার্য । স্তরাং যাকে সাধারণত প্রত্যাদ্দেশ বল। হয়, সেটি ষে বিচার- 
বুদ্ধির আলোচনা-পন্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র প্রাক্রয়া এবং এই 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের কাছে যে সকল সত্য প্রকাশিত হয় সেগুলি 
বিচার-বুদ্ধির আয়তে নয়, এব্ধপ মনে কর! ভূল। 
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৭. প্রত্যাদ্দেশ ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নেই 
প্রত্যার্দেশকে প্রচলিত অর্থে নিলে মনে হ'তে পারে ষে, প্রত্যাদ্দেশ আর 

বিচার-বুদ্ধির (:9%9186100. 809. 98502) মধ্যে অবশ্তটই বিরোধ থাকবে 
জাগতিক কোন বস্ত বা ঘটন। সম্বন্ধে কোন উক্তি বা মতকে সত্য বলে গ্রহণ 

£করার আগে তাকে বিচার করে দেখার চেষ্টা করা বুদ্ধির স্বভাব। যে-সব 
উক্তি বা মতের পিছনে যুক্তি, তর্ক, অন্মানের সমর্থন নেই, সেগুলিকে বুদ্ধি 
সত্য বলে স্বীকার করে না। কিন্তু প্রত্যাঞ্জেশবাদীদদের মতে এয়ন কতকগুলি 
নিগৃঢ় সত্য আছে যেগুলি এক বিশেষ উপায়ে প্রাপ্ত বলেই সেগুলির *পিছনে 
কোন যুক্তি না থাক সত্বেও সেগুসিকে স্বীকার "করে নিতে হ*বে)। 
ভগবৎপ্রত্যাদদেশের যে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমত| (496১0155) আছে সেই ক্ষমতার 
বলেই যে কোনও প্রত্যা্দিষ্ট বাণীর অন্রান্ত সত্যতা৷ আমাদের স্বীকার করে 
নিতে হ'বে। প্রত্যাদ্দেশ ভাবুক বা ভক্তকে যে সব অতীন্দ্রি় তন্বের 
সন্ধান দেয় সেগুলি বুদ্ধাতীত, অর্থাৎ সেগুলি বিচার-বুদ্ধির বিষয়-বস্ 
হ'তে পারে না, এবং সেইহেতু বিগার-বুদ্ধির পক্ষ থেকে প্রত্যার্দিষ্ট বাণীর 
কোনও বিরূপ সমালোচন। গ্রহণীয় নয় । 

4, সুতরাং মনে হ'তে পারে যে, প্রত্যার্দেশ ও বিচার-বুদ্ধির মধ্যে একট 
বিরোধিত1 আছে। যুরোপে মধ্যযুগে কোন কোন ধর্ম-বেত্বা মনে করতেন 
ষে, এটা আত্যস্তিক বিরোধিতা (40301589 00086102). ১ অর্থাৎ, প্রত্যা- 
দেশ ঘা বলে বিচার-বুদ্ধি তা অন্বীকার করে, আর বিচার-বুদ্ধি যা বলে 
প্রত্যার্দেশ তা অস্বীকার করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথাও 
বলেছেন যে, কোনও প্রত্যা্দিষ্ট বাণী যতই অযৌক্তিক হ'বে ততই সত্য হ'বে, 
আর এটি ঘতই অসম্ভব হ'বে ততই বিশ্বাসযোগ্য হ'বে।* যেমন, “ভগবান্‌ 
এই জগৎ স্থ্টি করেছেন”-_বিচারবু্ধর দৃষ্টিতে এই উত্তিকে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক* 
বলে মনে হলেও প্রত্যার্দি্ট বাণী বলেই একে সত্য বলে শ্বীকার করতে"হ'বে। 
“মানবাত্মার ধ্বংস নেই”-__এই প্রত্যাদিষ্ট বাণীটি বিচারবুদ্ধির দুষ্টিতে অসম্ভবঃ 
বলেই একে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করতে হ'বে। 


1, 10005 20019 2৮ (17555 80৩ 29599160. 1209588£6) 38 ৪0802:0, 6756 29026 16 $৪ 
00995 20709 20079 16 19 13201009831016, 6109 22500 16 18 06119589019,” 
% কারণ, ধার কোন দেহ নেই তিনি কোন জড়দ্রব্যের নির্নাণ বা স্থা্টি করতে পারেন না। 
“৪ কারণ, দেহের মধ্য আছে অথচ দেহের অংশ নয় এরকম কোনও বস্থ থাকতে পার না? 
হুতরাং, আমরা যাকে আত্মা বলি সেটা দেহেরই একট। অংশ এবং দেহের ধবংসের সংগে এরও 
ধ্বংদ অনিবার্য 1 এ 
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৫) প্রত্যাদ্দেশ এবং বিচার-বুদ্ধির, প্রভেদকে যদি এইভাবে আত্যস্তিক 
বিরোধের রূপ দেওয়। হয়, তাহলে আমাদের দ্বীকার করতে হু'বে ঘে, বু্ধ- 
গ্রাহ জগতে সত্য ও মিথ্যার অর্থ ও মানদণ্ড বুদ্ধতীত জগতে সত্য ও 
মিথ্যার অর্থও মানদণ্ড থেকে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। প্রথমোক্ত জগতের কোন 
ব্যাপার সম্বন্ধে ষথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হ'লে বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর 
করতে হ'বে, আর দ্বিতীয়োক্ত জগতের কোন ব্যাপার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানলাভ 
করতে হ'লে ভগবৎ প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর কর। ভিন্ন উপায় নেই। কিন্ত 
ুদ্ধিগ্রাহ্থ জগৎ এবং বৃদ্ধ্যতীত জগতের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য কর। অসম্ভব । 
যেগুলিকে বৃদ্ধযততীত তত্ব বলে মনে কর হয়, সেগুলির সঙ্গে বুদ্ধিগ্রাহ বহু 
ব্যাপারেরই এমন ঘনিষ্ঠ সন্ঘদ্ধ আছে যে, এদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
চিন্তা কর। অথব। এদের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট পীমারেখ! নির্দেশ করা অসভ্ব। 
যেমন, ষানবাত্মার অমরত্ব হয়ত অতীন্দ্রিয় বা বৃদ্ধযতীত 'তত্ব, কিন্ত যেহেতু 
মানবাত্মার সঙ্গে জড়দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সেহেতু আত্মার দ্বভাৰ বুঝতে 
গেলে আত্মার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধের কথাও বিচার করতে হ'বে। কিন্তু আত্মা ও 
দেহের সম্বন্ধকে বিশুদ্ধ অতীন্ত্রিয় ব। বৃদ্ধ্যতীত ব্যাপার বল যায় না। স্থতরাং, 
বিচার-বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে, এ ব্যাপারে আলোচন। কর। অসভব। 

(1) সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ সকল ক্ষেত্রেই একরূপ হওয়] উচিত, এবং 
সত্যতার মানদণ্ডও সকলের প্রতিই সমানভাবে প্রষোজ্য হওয়! উচিত। যদি 
মনে করা৷ যায় যে, বুদ্ধিগ্রাহ্া জগতে সত্যতার মৌলিক অর্থ ও মানদণ্ড একরূপ 
আর অতীক্জরিয় বুদ্ধ্যতীত জগতের ক্ষেত্রে ন্তব্বপ, তাহলে সত্যতার মানদণ্ডের 
সংখ্য। ছুই না হয়ে আরও অধিক হওয়াও সম্ভব। কিন্তু এট। শ্বীকার করলে 
প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন এক বিশেষ সমস্তার আলোচনায় তার নিজের রুচি ও 
ইচ্ছামত সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ করবার দ্রাবী করতে পারে এৰং তার ফলে 
প্রকৃতপক্ষে সত্য ও মিথ্যার গুতেদ লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। 

(71) প্রত্যাদেশবাদীর। যখন বলেন ষে, বুদ্যতীত তত্বের জগৎ এবং 
বুদ্ধিগ্রাহ্থ জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক্‌, এবং সেই হেতু বুদ্ধিগ্রাহ জগতে সত্যতার যে 
মানদণ্ডের ব্যবহার হয়, বুন্ধ্যতীত জগতে তার ব্যবহার হ'তে পারে না, 
তখন তার! প্রকারাস্তরে বিচার-বৃদ্ধির প্রাধান্ই স্বীকার করেন ;* কারণ, 

তার। তাদের ব্জব্যকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে উৎস্থৃক। 


1, 40109 50600116 আ1010, %0199905- ০ 8588013170, 02:00 0£ 109 11510 ৪ সি 
16868, 50 60 ৪098, 60 109 88967001211 16500811008. 09 64. 
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8, কেউ কেউ বলেন ষে, প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে আত্যস্তিক 
বিরোধ না থাকলেও প্রত্যাদেশের স্থান বিচার-বুদ্ধির অনেক উর্ধে। (৩ 
007769106 01 8 18591861010) 61১00£1 7506 00167875601 29890050085 109 
81009 1999010,---0910---170600.506100 60 151)1109010))5 ০01 15591181020 
--9. 66)। এই, মতটির দুটি অর্থ করা যেতে পারে। (৪) প্রথম 
অর্থ এই যে, অতীন্দ্রিয় তত্বগুলি মান্থযের সসীম বিচারবুদ্ধির উর্ধে, আর 
(৮) দ্বিতীয় অর্থ এই ষে, এগুলি বিচার-বুদ্ধিমাজ্রেরই (জীবেরই হউক 
অথবা ঈশ্বরেরই হউক ) অগম্য। প্রথমত, এটা মনে করা যেতে পারে যে, 
মাস্ছষের বিচার-বুদ্ধির বাইরে এমন সব নিগুঢ় তত্ব আছে, যাদের জ্ঞান 
কেবলমাত্র প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। মাহ্ৃষের বিচারবুদ্ধি 
সসীম বলেই সে স্বাধীন চেষ্টায় এই তত্বগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে 
না, কিন্ত ঈশ্বরের কপায় কোন ব্যক্তির মনে এই তত্বগুলি উদ্ভাসিত হ'লে সে 
এদের তাৎপর্য বুঝতে পারে এবং অন্থভব করে যে, প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান এবং 
বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে পাওয়া সিদ্ধান্তের মধ্যে বাস্তবিক কোনও বিরোধ 
নেই। ঈশ্বর অনস্তজ্ঞানের অধিকারী বলেই যাবতীয় সত্য তার কাছে 
প্রাঞ্জল । এমন কোনও রহস্ত বা সমস্য! নেই ধার সমাধান তার অজ্ঞাত। 
দুর্বল, অল্পবুদ্ধি মাহুষের পক্ষে ঈশ্বরের সাহাষ্য ব্যতীত এই সব গৃঢ় সমস্া 
সমাধান করা অসম্ভব। [ও 

(0) এই মতাহুসারে ছটি বিচার-বুদ্ধির ( অর্থাৎ ঈশ্বরের এবং মানুষের ) 
অন্তিত্ব স্বীকার করতে হ'বে। এই ছুই বিচার-বুদ্ধির মধ্যে গুণগত পার্থক্য 
নেই, কেবল পরিমাণগত পার্থক্য আছে, অর্থাৎ, এমন অনেক তত্ব আছে 
যেগুলিকে এদের মধ্যে একটিই আয়ত্ত করতে পারে, অপরটি পারে না। 
কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় এই তত্বগুলি আবিষ্কার করা অথব। তাদের প্রকৃত 
মর্ম উপলব্ধি কর! সসীম জীবের পক্ষে অসম্ভব। এইসব তত্ব সম্থন্ধে যে-সব 
বাণী আমর! সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের নিকট পাই, সেগুলিকে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস 
করাই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র উপায়। কিন্তু এই মতের 
বিরুদ্ধে সহজেই এই আপত্তি কর। যেতে পারে যে, এই ছুটি বিচার-বুদ্ধির মধ্যে 
কোনও স্থনিদিই সীমারেখা টানা অসন্ভব। কোন তত্বগুলি মানুষের সীম 
বিচার-বুদ্ধি আয়ত করতে লক্ষম এবং কোনগুলি নয়, তা নিতুলিভাবে নির্ণয় 
করা স্ভব নয়। কোন ব্যক্তি বর্দি কোন বিশেষ সময়ে কোন তত্বের প্রকৃত 
মর্ম উপলব্ধি করতে না পারে, অথব1, কোন একটি উক্তিকে যুক্তি হারা সমর্থন 


ধর্ম-বিশ্বাসের বিভিন্ন ভিতি 191 


বা খণ্ডন করতে অক্ষম হয়, তাহলেই এ তত্ব বা উক্তিকে তার বিচার-বৃন্ধির 
উর্ধে বলে স্থির কর] উচিত নয়, কারণ, কালক্রমে তার বুদ্ধির বিকাশ ছটলে 
এঁ তত্বটি আয়ত্ত কর? অথবা এ উক্তির সত্যতা নির্ণয় কর তার পক্ষে সম্ভব 
হ'তে পারে। কোন নিরক্ষর ব্যক্তি যতদিন নিরক্ষর থাকে, ততদিন কোন 
বই পড়ে মানে বোবা। তার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্ত সে ষে চিরকালই নিরক্ষর 
থাকবে এটা আমর] নিশ্চয় করে বলতে পারি নী। কোন বুদ্ধিমান জীবের 
জ্ঞানলাভের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ কর যায় ন1। সুতরাং কোন অতীন্দ্রিয় 
তত্বন্বদ্ধে ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত বাণী মাুষের বুদ্ধির অগম্য, এবং লেইজন্ 
তার সত্যতা বা অসত্যত। বিচারের ক্ষমতা মানষের নেই, এই মত স্বীকার 
করে নেওয়। যায় ন1। 

0) যে তত্ব একাস্তই আমাদের বিচার-বুদ্ধির অগম্য, তাকে প্ররুতপক্ষে 
বিচার-বুদ্ধিমাত্রেরই বিরোধী বলতে হু'বেঃ কারণ, ঈশ্বরেরই হোক অথব। 
মান্গষেরই হোক বিচার-বুদ্ধির মৌলিক প্রকৃতি একই হু'বে। স্থতরাং যা মূলত 
বিচারবুদ্ধির বিরোধী তাকে আমাদের বিচার-বুদ্ধি গ্রহণ করতে পারে না। 

(0) যে তত্ব সম্পূর্ণভাবে মানুষের বিচার-বুদ্ধির আয়ত্তের বাইরে, তা 
ঈশ্বরের বাণীর মাধ্যমে মানুষের কাছে উপস্থিত হ'লেও তার বিন্দুমাত্র জ্ঞান- 
বৃদ্ধির সহায়ক হ'বে না। কোন জড়বস্কে হাজার বৎসর শান্ত্রবাঁণী বা মহা- 
উপদ্দেশ শোনালেও তার কিছুমাত্র উপকার হ*বার সম্ভাবন। নেই। 

0৮) যেসব প্রত্যাদিষ্ট সত্যকে সম্পূর্ণ নতুনবলে মনে কর] হয়, সেগুলিকে 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তার্দের মধ্যে অনেকগুলিই চিস্তাশীল ব্যক্তির! 
নিজেদের বিচার-বুদ্ধির সাহায্যেই আবিষ্কার করেছেন এবং প্রচার করেছেন । 
স্থতরাং, সেগুলিকে আমার্দের সাধারণবুদ্ধির অগম্য বলে মনে করার পক্ষে 
কোন যুক্তি নেই। 

০) যদি বলা যায় যে, বুদ্ধততীত জগতের তত্বগুলি বিচারবুদ্ধি-মাত্রেরই 
(ঈশ্বরের অথব1 জীবের ) উধে” তার অর্থ হ'বে এই ষে, এগুলি একাস্তভাবেই 
বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু তাহলে এই তত্বগুলি মানুষের মনে সঞ্চারিত করা 
ঈশ্বরের পক্ষেও অসভ্ভব, এবং ঈশ্বরের নিকট পাওয়] প্রত্যাদদেশের সাহায্যে 
আধ্যাত্মিক উন্নতি করাও মানুষের পক্ষে অসভব | | 

স্থতরাং ঈশ্বরবাদীদের মধ্যে ধারা বুদ্ধিবাদী তারা মনে করেন যে, প্রকৃত- 
পক্ষে এশ্বরিক প্রত্যাদেশ এবং বিচার-বুদ্ধির মধ্যে কোন বিরোধ নেই । মহা- 

পুরুষের! বখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি সন্ধে তাদের বাঁণী প্রচার 


199 ধর্-দশন ূ 
করেন, তখন সাধারণত সেগুলিকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেন ন। ; স্থৃতরাং 
সাধারণ লোকের নিকট সেগুলি অসাধারণ তাৎপর্যযুক্ত এবং বিচারবুদ্ধির অগম্য 
বলেই মনে হয়। কিন্ত কালক্রমে আবার সেইগুলিকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন 
অথবা খণ্ডন কল্প! সভ্ভব বলে বহু চিস্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করে থাকেন। যে 
মত বা বিশ্বাসকে আদৌ বিচার-বুদ্ধিদ্বার1 সমর্থন করা যায় না, কেবলমাত্র 
প্রত্যার্দিষ্ট বলেই সেগুলিকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, এরূপ মনে করা 
উচিত নয়। তারা আরও বলেন যে, ঈশ্বর বা পরমাত্মাতেই বিচার-বুদ্ধির 
পূর্ণরূপ প্রতিঠিত, আর সসীম জীবের বুদ্ধি এশ বুদ্ধিরই সীমিত প্রকাশ। 
্ছতরাং মাহ্নষ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে যা কিছু জ্ঞান লাভ করে, তার আস্থিম 
উৎস ঈশ্বরের বিচার-বুদ্ধি। 

হতরাঁং, এক হিসাবে বল! যায় যে, ঈর্থবরই প্রতি মৃহূর্তে আমাদের 
ধীশক্তিকে সত্যের দিকে চালনা করছেন, অথবা, আমর? প্রতিমুহূর্তেই তার 
কাছ থেকে প্রত্যাদদেশ লাভ করছি। মাহ্ষ ঘখন তার বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ 
করে কোন সত্য আবিষ্কার করবার চেষ্টা করে, অথবা কোন মতবাদকে খণ্ডন 
অথবা সমর্থন করে, তখন প্রকৃতপক্ষে তার আবেদন বিশ্বজনীন বিচারবুদ্ধির 
কাছে, তার সীমিত ব্যক্তিত্বের গণ্ডীর মধ্যে ষে বুদ্ধি সক্রিয়, তার কাছে নয়। 
হ্থতরাং যখন কোন চিস্তাশীল ব্যক্তি অনুভূতি ব৷ ভাবাবেগের বিরুদ্ধে বিচার- 
বুদ্ধির দাবী সমর্থন করেন, তখন তার মনোভাবকে দার্ভিকতার অপবাদ দেওয়। 
অসঙ্গত। তিনি যেমানদগ্ডের সাহায্যে সত্যতা বা অনত্যতার বিচার করতে 
উৎস্থক সেট। তার ব্যক্তিগত রুচি, ইচ্ছা বা সুবিধার উপর নির্ভর করে নয়, 
এই মানদণ্ড চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অকুহ সমর্থনের দাবী রাখে । স্ৃতরাং 
একমাত্র প্রত্যাদিষ্ট এর্খরিক বাঁণীই সকল ধর্ম-বিশ্বাসের স্থদৃঢ় ভিত্তি, এইমত 
অমর্থন করা যায় না। 


৪. মরমী অনুভূতি, অতীক্দ্রিয়ালুভূতি, শ্রদ্ধ। ও বিচার-বুদ্ধি 

প্রত্যাদেশ ও বিচারবুদ্ধির সম্পর্ক সম্বন্ধে বা বলা হ'ল, মরমী উপলব্বি, 
অতী্রিয়ান্তৃতি বা শ্রদ্ধা ও বিচারবুদ্ধির সম্পর্ক সম্বন্ধেও সেই কথ বলা 
চলে। মরমীয়া ভাবুক বা৷ ভক্ত এক বৃহত্তর সম্ভার মধ্যে আপন সত্ভাকে 
নিমঞ্দিত করে আনন্দ ব। মানপিক শাস্তিলাভ করতে পারেন, কিন্ত 
তিনি যর্দি তার উপলব্ধিকে সত্যের আকার দিতে চান, অথবা, জগৎ 
সম্বন্ধে এই উপলব্ধির মাধ্যমে প্রাণ্ড জ্ঞানকে বুদ্ধিগম্য ধারণার সাহায্যে 
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প্রকাশ করতে চান, তাহলে তার এই জ্ঞানকে অবশ্তই বিচারবুদ্ধির 
ক্টিপাথরে যাচাই করে দেখার প্রয়োজন হ'বে। যে অন্থভবে জ্ঞাতা ও 
জেয়ের, বিশেষ্য ও বিশেষণের, বস্ত ও সম্বদ্ধের পার্থাক্য থাকে না, বা থে 
জ্ঞানকে কতকগুলি অবধারণের সুসংহত সমষ্টিরপে ব্যক্ত কর] ঘায় 
না, তাকে জ্ঞান বলা অসঙ্গত। ভাবুক বা সাধক সম্বন্ধে আমর! মাত্র 
এই কথাই বলতে পারি ষে, তার মনে কোন সংশয় বা অশাস্তি নেই, 
তিনি আত্ম-তৃপ্ত বা আত্ম-সমাহিত। কিন্তু তিনি জগৎসম্বদ্ধে নিল সত্য 
লাভ করেছেন, একথা স্বীকার করতে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই সম্মত হবেন 
না। অহ্রূপভাবে কোন ব্যক্তি যর্দি অতীন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে কোন 
অভ্রাস্ত সত্য আবিষ্কার করেছেন বলে দাবী করেন, তাহলে আমর] সেই দাবা 
স্বীকার করে নিতে পারি না। তাঁর আবিষ্কৃত সত্যের সঙ্গে অন্যান্ত সত্যের 
লঙ্গতি আছে কিনা, এটা বিচার করে দেখ গ্রয়োজন । অন্তান্ত সত্যের ছার! 
তার আবিষ্কৃত সত্য সমধিত হচ্ছে, কেবলমান্র এই যুক্তিবলেই আমব্রা একে 
স্বীকার করতে পারি, কোন বিশেষ উপায়ে এই সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তার 
ভিত্তিতে নয়। সেই রকম কোন ব্যক্তি বিনা বিচারে শ্রহ্ধার সঙ্গে কোন মত 
গ্রহণ করেছেন বলেই যে সেই মতকে অভ্রাস্ত সত্য বলে মেনে নিতে হবে 
এমন নয় ? সেই মত যুক্তিযুক্ত কিনা, অর্থাৎ, বিচার-বুদ্ধির মানদণ্ডে পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হ'তে পারে কিন সেটাই আমাদের প্রধান বিবেচ্য হ'বে। 

বিচার-বুদ্ধির সাহায্য ছাড়া জগৎ সম্বন্ধে কোন যথার্থ জ্ঞান লাভ কর। 
লভ্ভব নয়-_একথা। বলার অর্থ এই নয় ষে, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ বিচাঁর-বুদ্ধি 
থেকেই আমাদের সকল জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কোন বিষয় সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান 
লাভ করতে হু'লে বিচার-বুদ্ধির যেমন প্রয়োজন, সাক্ষাৎ অন্ুভবেরও তেমনই 
প্রয়োজন। জড়-জগৎ সন্বদ্ধে জ্ঞান লাভ করতে হ'লে যেন বস্তগুলির সঙ্গে 
আমাদের " ইন্জিয়-সংস্পর্শ হওয়া] প্রয়োজন, তেমনই আবার ইন্দ্িয়-সংস্পর্শ 
থেকে উৎপন্ন সংবেদনগুলিকে একত্র গ্রথিত করে একটি সুসংহত আকার 
দেওয়ার জন্য বিচার-বুদ্ধিরও প্রয়োজন ৷ ইন্দ্রিয়-সংবেদনগুলি আমাদের জড়- 
জগৎ সম্ন্ধীয় জানের উপাদান যোগায় । কিন্তু বিচার-বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলেই 
সেগুলি জ্ঞানের আকার লাভ করে। জগতে এমন অনেক বস্ত থাকতে পারে 
ঘেগুলির সঙ্গে আমাদের ইন্জ্রিয়-সংস্পর্শ সভবপর ন1 হলেও সেগুলিকে আমর! 
অন্য কোন উপায়ে অন্ভব করতে পারি--একথ' ত্বীকার করে নিয়েও আমরা 
বলতে পারি যে, অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে সেই সকল বিচিত্র অনুভব ঘতক্ষণ 
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পর্স্ত না পরস্পরের সঙ্গে স্থশহ্ধলভাবে গ্রথিত হয়ে একটি শ্থুসংহত আকারের 
রূপ নিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যস্ত সেই সব অন্থুভবকে অভ্রাস্ত সত্যের উত্স বলে মনে 
কর! সঙ্গত হ'বে না। 
প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদ্ধায়েই এমন অনেক সাধক, ভাবুক ও ভক্ত জন্ম গ্রহণ 
করেছেন, ধারের নির্ঘল চরিত্র ও মানবপ্রেম আমাদের চিরকাল অন্থপ্রাণিত 
করে, এবং ধার জগতের চরমসত্ত। সম্বন্ধে মরমী উপলদ্ধি বা অতীন্দ্রিয়ানুভূতির 
দাবী রাখেন। তাদের এই দাবী আমর] উপেক্ষা করতে পারি না। এই 
সব বিচিত্র উপলব্ধি বা অনুভূতি বিচ্ছিন্নভাবে আমাদের জগৎ সম্বন্ধে যথার্থ 
জ্ঞান দিতে না পারলেও আমাদের ধর্মজীবনের পক্ষে এদের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। 
আমার! আগেই দেখেছি ষে, মানুষের জীবনে তার বুদ্ধি-বৃত্তি, ভাবাবেগ এবং 
ইচ্ছাশক্তি এই তিনেরই অংশ আছে এবং মাঁনব-প্রকৃতির এই সব উপাদানের 
যথোচিত সহযোগিতা ছাড়া আদর্শ ধর্ম-জীবন গড়ে উঠতে পারে না। 
চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাদের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে ধর্মীয় বিশ্বাসগুলির 
সত্যত। সন্ধন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও ধর্ম তীর্দের কাছে কেবলমাত্র কতকগুলি বুদ্ধি- 
গ্রাহ্ তত্বকথার সমষ্টি হয়েই থাকতে পারে । মরমী ভাবুক, সাধক ও ভক্তের 
সংস্পর্শে এলেই তাদের ধর্ম-জীবনে আস্তরিকত] ও উদ্দীপন আসা সম্ভব । 
যে ধর্মবিশ্বাস বৃদ্ধিবৃতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় না, তা অন্ধ কুসংস্কার ও নিছক 
ভাবালুতায় পরিণত হ'তে পারে, আবার ভাবাবেগ-বজিত ধর্ম-জীবন কেবলমাজ্ 
কতকগুলি প্রচলিত মতের মৌখিক অন্রবতিতা এবং গতান্থগতিক আঁচার- 
পালনে নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে । যেব্যক্তি মাঝে মাঝে নিজের অন্তরে 
এবং বহির্জগতের সবত্র বিশ্বাত্মার উপস্থিতি সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা 
করেন, অথব] ধার এইভাবে বিশ্বাত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন, তাদের 
ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন, তিনি অস্তত কিছুক্ষণের জন্যও জগতের সকল 
মালিম্ত কুশ্রীতা ও দৈন্যের কলুষ থেকে নিজেকে মৃক্ত রাখতে পারেন, এবং 
তার এই সাময়িক উপলব্ধি তাঁকে সর্বক্ষণের জন্য প্রেরণা জোগাতে পারে, এবং 
সকল শুভ-কর্ষে উৎসাহ দিতে পারে । আমাদের ধর্মবিশ্বাসের গভীরতা। ও 
আন্তরিকতা সম্পাদনের জন্য অন্কৃতুতি অপরিহার্য । মরমী ভাবুক সাধক ও 
ভক্তর্দের উপলব্ধি ও সাধন] সমস্ত ধর্মেরই অমূল্য সম্পদ | 
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[. ভূমিক। 

প্রচলিত প্রধান ধর্মমতগুলি পর্যালোচন। করলে দেখ। যায় যে, কোনও ন! 
কোনও আকারে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাম তাদের অধিকাংশের একটি অঙ্গ । 
সাধারণত, ঈশ্বর সম্বন্ধে ধর্ম-বিশ্বাসী ব্যক্তিদের ধারণা এই ষে, তিনি 
নিরাকার, চৈতন্যময় পরম পুরুষ। ঈশ্বরকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে 
কোন জড়ভ্রব্যের মত প্রত্যক্ষ করা যায় না বটে, কিন্তু বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী 
বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির, এমন কি অনেক দার্শনিকেরও অভিমত এই যে, ঈশ্বরের 
অন্তিত্বের সমর্থনে বুদ্ধিগ্বাহা যুক্তি দেওয় সম্ভব। ঈর্বরের অস্তিত্বে আমাদের 
এই বিশ্বামকে বিচারবুদ্ধির সাহায্যে পরীক্ষা করলে হয়ত দেখা যাবে যে, 
এই বিশ্বাসকে অনেকাংশেই পরিবর্তন ও সংশোধন করা প্রয়োজন ; কিন্ত 
মূলত এই বিশ্বাসকে সত্য বলেই গ্রহণ করতে হ'বে। এই বিশ্বাসকে 
বিচারবুদ্ধিসম্মত যুক্তির সাহাধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায় কিনা, সেট' 
নির্ণয় করার চেষ্টা দার্শনিকের কাজ। এই যুক্তিগুলিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা 
করে দেখ। প্রয়োজন । ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার পক্ষে বিভিন্ন দেশে 
ও ৰিভিন্ন কালে দার্শনিকেরা সাধারণত যে সব যুক্তি দিয়েছেন তাদের মধ্যে 
চারটি যুক্তি প্রধান, থা, (৪) তাত্বিক যুক্তি অথবা! লক্ষণভিত্ভিক যুক্তি বা 
অনুমান (দু 02601081081 4১7:80100676), (০) কার্ধ-কারণ-সন্বন্ধ-ভিত্তিক 
যুক্তি বা অনুমান (009 0%988] 0৮ 009200109£30%] 476519926), (9) উদ্দেষ্- 
কারণতাভিত্তিক যুক্তি বা অঙ্গমান 0109 119190109£198] 4১161019176) এবং 
(9) নৈতিকচৈতন্তমূলক যুক্তি বা অনুমান (1:69 14078] 4১78070906) | 
এখন আমর। এই যুক্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করব এবং তার্দের বৈধতা] সম্বন্ধে 
আলোচন৷ করব। 


9. জক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তি (1756 00001061081] 41600761006) 

পাশ্চাত্য দার্শনিকদ্দের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সমর্থনে 0:080108799] 
£৪2908 (লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তি বা তাত্বিক যুক্তি) বলে একটি যুক্তি প্রচলিত 
আছে। এই যুক্তির সমর্থকের! মনে করেন যে, আমাদের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে 
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ধারণ! আছে কেবলমাক্র তাকে বিশ্লেষণ করে এবং সেই বিশ্লেষণকে ভিত্তি করে 
ঈশ্বর যে বাস্তবিকই আছেন, আমাদের কল্পনামাত্র ন'ন, তার নিভূল প্রমাণ 
পাওয়া যাবে। এজন্য বহির্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে তার 
সাহাধ্য নেওয়া মোটেই আবশ্তক হু'বে না। কোন সাধারণ সসীম বস্ত 
সম্বন্ধে আমরা এ কথ। বলতে পারি ন] যে, যেহেতু এই বস্তর ধারণা আমাদের 
মনে আছে, সেই হেতু এর অন্থরূপ বস্ত অবস্থাই বহির্জগতে থাকবে। ছি-মুণ্ড 
মানুষ কল্পনা! করতে পারি বলেই যে এক্ধপ মানুষ নিশ্চয়ই জগতে থাকবে এটা 
আমর! সিদ্ধান্ত করতে পারিনা । কিন্তু ঈশ্বরের ধারণ। অন্যান্ত সমস্ত ধারণ! 
থেকে একেবারে পূথক। এটি একটি অনস্ত, সর্ব-নিরপেক্ষ, সর্বশ্রেষ্ঠ গুণরাজি- 
মণ্ডিত, অর্বাংশে পূর্ণ চৈতন্যময় পুরুষের ধারণা । এই ধারণার প্ররুতি এমন 
যে, এটি থেকে একপ পুরুষের ( অর্থাৎ ঈশ্বরের ) ষথার্থ অস্তিত্ব অনিবার্যরূপে 
নিঃল্গত হয়ে থাকে । অর্থাৎ, ষদি আমরা স্বীকার করি যে, এই পরম 
পুরুষের ধারণ! আমাদের মনে আছে, তাহলে আমাদের এটাও অবশ্ত শ্বীকার 
করতে হ'বে যে, এই পরম পুরুষের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। এক্প পুরুষের 
ধারণ। আমাদ্দের মনে আছে অথচ তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তিনি কেবলমাত্র 
আমাদের কল্পনার স্যরি, এট। হ'তে পারে ন।। 

দার্শনিক মহলে এই যুক্তির বিভিন্ন কূপ দেখতে পাঁওয়। ঘায়। যুরোপে 
মধ্যযুগের এক দ্বার্শনিক 481. ( ১৯৩৩-১১০৯ খ্রীঃ) যুক্তিটিকে এইভাবে 
ব্যক্ত করেছিলেন--“ঈশ্বর এমন একটি বস্ত যার চেয়ে মহত্বর কিছু কল্পন। 
করা যায় না। যার অস্তিত্ব কেবলমাত্র আমাদের কল্পনায় আছে তদপেক্ষা 
যা আমাদের কল্পনাতেও আছে আবার বহির্জগতেও আছে তা-ই মহত্তর | 
ক্থতরাং, ষর্দি মনে করা যায় যে, ঈশ্বর কেবলমাত্র আমাদের করনাতেই 
আছেন, তাহলে যে বস্ত আমাদের কল্পনাতে আছে আবার বহির্জগতেও 
আছে সে বস্ত ঈশ্বর অপেক্ষাও মহত্র হ'বে। কিন্ত যেহেতু ঈশ্বরের 
ধারণ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহত্তর বস্তর ধারশ।, সেহেতু এট] অবশ্ত স্বীকার্য যে, ঈশ্বর 
কেবলমাত্র আমাদের কল্পনাতেই নেই, তার যথার্থ অস্তিত্ব আছে এবং 
তার অন্তিত আবশ্টিক (9০ 17699888711 53868) | কোন সসীম 
বসন্ত থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, কিন্তু 'ঈশ্বর নাই' 
এরূপ হ'তে পারে না” 98502110 নামে 409817-এর সমসাময়িক 
এক দার্শনিক এই যুক্তির সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, কাল্পনিক সভ্! 
থেকে বথার্থ সত্তা প্রমাণ করা যায় না। আমরা সর্বোত্তম দ্বীপের € অর্থাৎ 


ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সমর্থনে যুক্তিসযূহ 19 


ষে ছ্বীপ অপেক্ষা অন্ত কোনও হ্বীপ উৎকৃষ্ট হ'তে পারে না) কল্পনা! করতে 
পারি, কিন্তু তা থেকে এটা প্রমাণিত হ'বে না যে, এরকম হ্বীপ বাম্তব জগতে 
নিশ্চয়ই আছে (কারণ, কল্পিত কোন ছ্বীপ ছ্বীপ-হিসেবে সর্বোৎরুষ্ট হ'লেও 
এর মধ্যে এমন কোনও দোষ বা ক্রটী থাকতে পারে যেজছ্ বাস্তব জগতে 
এরকম দ্বীপের অন্যিত্ব সন্বদ্ধে বু বাধা থাকতে পারে )। এই আপত্তির 
উত্তরে 4891 বলেন যে, যে বস্ত সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম কেবলমাত্র 
সেই বন্ত সন্বদ্ধেই তাঁর যুক্তি প্রযোজ্য | কেবলমাত্র একপ বস্ত সম্বন্ধেই বল। যেতে 
পারে ঘে, এর যথার্থ অস্তিত্ব অনন্বীকার্ধ, কিন্ত কোনও সীম বস্ত সম্বন্ধে এই 
যুক্তি প্রযোজ্য নয় । কোন সসীম বস্ত তার নিজ শ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হ'তে 
পারে, কিন্ত সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ নয় । স্থৃতরাং আমাদের মনে এরূপ বস্তর 
ধারণ। থাকলেই যে তার ষথার্থ অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে এমন নয়। 

প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক দেকার্তে ( ১৫৯৬-১৬৫* শ্বীঃ) এই যুক্তিকে 
নিয্নলিখিতভাবে প্রকাশ করেছেন। “আমাদের মনে ঈশ্বরের, অর্থাৎ, 
সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ পরমপুরুষের ধারণা আছে। আমর যেমন স্থস্পষ্টভাবে ও 
নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি ষে, কোন জ্যামিত্যিক ক্ষেত্রের লক্ষণ থেকে তার 
কতকগুলি গুণ অনিবার্ধভাবে নিঃস্থত হয়, ঠিক তেমনই এই পরম-পুরুষের 
যথার্থ ও চিরস্তন সত্তা যে তার ম্বরূপ থেকে অনিবার্ধরূপে নিঃস্ত হয়, এটাও 
আমর স্পষ্টভাবে এবং নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি ।” দেকার্তে বলেন--“আমি 
যখন এই বিষয়টি নিবিষ্ট মনে চিন্তা করি তখন এট] স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারি 
যে, যেমন উপত্যকার লক্ষণের সঙ্গে পর্বতের লক্ষণ ঘনিষ্ভাবে জড়িত এবং 
“ক্রিতৃজেয় তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান”, ত্রিভুজের এই বৈশিষ্ট্য 
ত্রিভুজের লক্ষণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ঠিক সেইরকম ঈশ্বরের যথার্থ অস্তিত্ব তার 
স্বর্ূপের (05897099) একটি অবিচ্ছেস্ অঙ্গ । যেমন, পর্বত ব্যতীত উপত্যকার 
ধারণা কর। অসভ্ভব.এবং ব্রিভুজের তিনকোণের সমষ্টি ছুই সমকোপের সমান _ 
ত্রিভুজের এই বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে ত্রিভুজের স্বব্ূপ কল্পনা করা অসভ্ব, ঠিক 
তেমনই ঈশ্বরের, অর্থাৎ, সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ কোন পুরুষের বথার্থ অস্তিত্ব তার 
স্ব্ূপের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এবং কোন বিশেষ সদ্‌গুণ অথবা অন্তিত্ব-বিহীন 
ঈশ্বরের, অর্থাৎ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ পুরুষের কল্পনা করা একাভ্তই অসভ্ভব”। 
ঈশ্বর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ গুণের আধার, এই বলে যদি ঈশ্বরের ন্বরূপ নির্দেশ করি, 
তাহলে তার বাস্তব অস্তিত্ব ঘে-কোনও একটি সদ্গুণের মত তার ম্বরূপ থেকে 
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নিঃস্ত হ'বে। ঈশ্বর যাবতীয় শ্রেষ্ঠ গুণের আধার, অথচ এই একটি সদ্গুণ, 
“বাস্তব অস্তিত্ব, তাতে নাই__এরকম কর্পন] শ্ববিরোধ-দুষ্ট এবং যুক্তি-শান্ত্ের 
বিচারে এরূপ কল্পনাকে কোনও যতেই অমর্থন করা যায় না। সুতরাং 
পরিদৃশ্তমান জড়জগতের অস্তিত্ব অথবা তার কোনও বৈশিষ্ট্য থেকে অনুমান 
করে নয়, পরস্ত ঈশ্বরের ত্বরূপ (1185970)-এর ধারণ। থেকেই তার বাস্তব 
অন্থিত্ব প্রমাণিত হয়। 
লাই বনিজ (]910:6) (১৬৪৬-১৭১৬ খ্রীঃ) দেকার্তে এই যুক্তির যে 
বিবৃতি দিয়েছেন তার অনুমোদন করেন, কিন্তু এই যুক্তিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিঠিত করতে হু*লে তার সঙ্গে আরও কিছু যোগ করা আবশ্তক বলে 
মনে করেন। তার মতে ঈশ্বর যথার্থই আছেন এটা প্রমাণ করবার আগে 
আমাদের দেখাতে হবে যে, ঈশ্বরের ধারণার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই । 
কতকগুলি ধারণ আছে যাদের এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের বিরোধ 
আছে, যেমন, বৃহতম সংখ্যা, ক্ষিপ্রতম গতি ইত্যার্দি। সংখ্য। মাত্রই একটি 
একক অথব। কতকগুলি এককের সমস্ি, কোন সংখ্যা ষতই বুহৎ হোক না 
কেন তার সঙ্গে ১ যোগ কর। যায়, গতি তই ক্ষিপ্র হোক না কেন তার 
বেগ ( কল্পনায় ) আরও বাড়ান যেতে পারে । সুতরাং “ক্ষিপ্রভম গতি” ইত্যাদি 
ধারণার মধ্যে বিরোধ আছে, এবং যে-সব ধারণার মধ্যে বিরোধ আছে তাদের 
অন্থরূপ বস্ত জগতে পাওয়। যাবেন | ঈশ্বরকে যে-সব. গুণের অধিকারী 
বলে মনে কর। হয়, তাদের মধ্যে সঙ্গতি থাকলে তবেই বুঝতে হ+বে যে, ঈশ্বরের 
ধারণ স্ব-বিরোধ-মুক্ত এবং তখনই “িশ্বর সত্যই আছেন*_এই সিদ্ধান্ত 
অনিবার্য হ'বে। অন্তহীনতা, শ্বয়ং-সম্পূর্ণতা, অনন্ত-নির্ভরতা প্রভৃতি গুণ 
ঈশ্বর-ধারণাঁর অবিচ্ছেদ্য উপাদান। এই সকল গুণ ধাতে আছে তার বাস্তব 
সম্ভাকে অন্ত কোনও বস্ত বা শক্তি বাধা দিতে পারে না; কারণ, তার 
বাইরে কোন বস্ত বা শক্তি নেই। লাই.বনিজ বলেন, “একমাত্র ঈশ্বরেরই 
এই অধিকার ( চ76:085%9) আছে যে, তার সম্ভাব্যতা আছে বলেই 
( অর্থাৎ তিনি অস্তবিরোধমুক্ত বলেই ) তার আবশ্তিক সত! ( [০০9৪৪ 
9য%1869096 ) আছে। যে বস্তর কোনও সীম। নেই, কোনও অভাব নেই, 
কোনও ত্বনিরোধ নেই, তার সম্ভাব্য সত্তাকে বাধ! দিতে পারে এমন 
একিছুই নেই ।* কোনও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর নির্ভর না করেও আমরা 
3. কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে আলোকের গতি ক্ষিপ্রতম | 


2. চারকোণবিশিষ্ট ত্রিভুজের অস্তিত্ব অসম্ভব । দশমুণ্বিশিষ্ট মানুষের অস্তিত্ব সভব, কিন্ত 
এর সন্ত! অন্য বস্তদ্বার। বাধিত হয় ৰলে বাস্তব নয়। 
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বলতে পারি যে, ঈশ্বরের সম্ভাব্যতা আছে, অতএব তার বাস্তব সম্ভাও 
নিশ্চয়ই থাকবে ।% স্থতরাং, বহির্জগতের প্রকৃতি সম্বদ্বে কোন রকম 
আলোচনখ না করেই, কেবলমাত্র ঈশ্বর-ধারণাকে বিশ্লেষণ করেই আমরা 
স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, ঈশ্বর আছেন*_-এই হল লক্ষণ-ভিত্তিক 
যুক্তির তাৎপর্য। 


লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তির সমালোচন। 

প্রথম দৃষ্টিতে এই যুক্তিকে অত্যন্ত প্রবল ও চিত্তাকক বলে মনে হলেও 
অনেক দার্শনিক এই যুক্তিটির প্রতিকূল সমালোচনা করেছেন । এই যুক্তির 
বিরুদ্ধে প্রধানত ছুটি আপতি তোল যেতে পারে, যথা) কোনও বস্তর 
ধারণাম়াত্র থেকে তার প্রকৃত অন্তিত্ব প্রমাণ কর। যায় না, (1) কোন অসীম, 
অনন্ত, সর্ব-নিরপেক্ষ বস্তর ধারণ। থেকে তার প্রকৃত অস্তিত্ব প্রমাণ কর] যায়, 
এটা স্বীকার করে নিলেও যে বস্তুর প্রকৃত অন্তিত্ব প্রমাণিত হ'ল, সে বস্ত যে 
সত্যই আমাদের ধর্মবিশ্বাপাহুষায়ী ঈশ্বর হ'বেন তার কোনও নিশ্চয়ত)। নেই। 
এই ছুটি আপত্তির পর্যালোচন। করা প্রয়োজন । 

() প্রথম আপত্তি এই যে, কোন বস্তর ধারণ! ও তার অস্তিত্বের মধো 
প্রভে্দ৯ অনেক । ধারণ। একটি মানসিক ব্যাপার। একে আমরা আমাদের 
রুচি ও প্রয়োর্জনমত গঠন করতে পারি । আমর! কালে! রং-এর রূপ। অথবা 
দশমুণ্ডবিশিষ্ট মানুষ কল্পনা করতে পারি। কিন্তু যে বস্তর প্রর্কৃত অস্তিত্ব আছে 
তাকে কেবলমাত্র ইচ্ছার সাহায্যে বিকৃত অথব! নিয়ন্ত্রিত করতে পারি না। 
কোন বস্ত সত্যই আছে কিন। জানতে হ'লে জড়বস্তর বেলায় সংবেদন, আর 
মানসক্রিয়া বা! অবস্থার বেলায় অস্তনিরীক্ষণের প্রয়োজন । দার্শনিক কাণ্ট 
ঠিকই বলেছেন যে, আমার মনে 100 স্বর্ণমুক্রার ধারণা আছে বলেই ষে 
আমার পকেটে তা” থাকবে এরকম সিদ্ধাত্ত কর1 মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। 
কাণ্টের এই আপত্তির বিরুদ্ধে অবন্ত বল। যেতে পারে যে, কোন সীম, অসম্পূর্ণ 
বন্ত সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযোজ্য হলেও অসীম, স্বয়ংসম্পূর্ণ সকল শ্রেষ্ঠগুণের 
আধার ঈশ্বর সম্বন্ধে এট] প্রযোজ্য নয়। দেকার্তে নিজেই বলেছেন যে, 
তার যুক্তি কেবলমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কোনও সসীম, ক্রটাবিশিষ্ট 
বস্ত সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কিন্ত এ যুক্তিদ্বারাও কাণ্টের মূল আপত্তি খণ্ডিত 
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হয়না ; কারণ, কাণ্ট বলেন যে, অস্তিত্ব কোন বস্তর একটি অতিরিক্ত গুণ নয়। 
কোন বস্তর অস্তিত্ব নেই বললে তার একটি অস্থভবযোগ্য গুণের অভাব আছে 
এক্সপ বুঝায় না। যে বস্বর অস্তিত্ব আছে তার এক বা একাধিক গুণ আছে 
এট] জানা থাকলে তার অপর একটি বিশেষগুণ অবশ্থই থাকবে, আমর 
এরকম সিদ্ধান্ত করতে পারি। কোনও ত্রিভুজের লক্ষণ থেকে তার তিনটি 
কোণের সমষ্টি ছই সমকোণের সমান হ'বে, এই সিদ্ধান্ত করতে পারি, কিন্ত 
ত্রিভুজের প্রকৃত অস্তিত্ব না থাকলে তার এই গুণটিরও অস্তিত্ব থাকবে ন, এটা 
কাল্পনিক গুণমাত্র হ'বে। অস্তিত্বকে একটি অতিরিক্ত গুণ কল্পনা করে 
ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠতা বা সর্বোতমতা। (9£19951072) থেকে তাঁর প্ররূত অস্তিত্ব 
সিদ্ধান্ত করতে হ'লে ঈশ্বরের ষে প্রকৃত অস্তিত্ব (05981 951809709) আছে, তা 
প্রথমেই শ্বীকার করে নিতে হয়, এবং এটা স্বীকার করে নিলে এই যুক্তির 
আর কোন উপকারিত। থাকে না; কারণ, যা প্রমাণ করা আবশ্তক, তা! 
পূর্বেই ত্বীকার করে নেওয়! হচ্ছে। স্থতরাং, কার্তেসীয় যুক্তিটি এইরূপ 
ঈাড়ায়। “কোন সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বোভম (411-0976506) বস্তু কল্পনা করতে হ'লে 
তাকে অবশ্যই অন্তিত্বান বলে কল্পনা করতে হবে|” কিন্তু আমরা যদি 
এরূপ বস্তর কল্পনা না করি, অর্থাৎ, চিস্তাই না করি, তা হ*লে তার প্রকৃত 
অস্তিত্ব আছে এট কল্পন। করাও অনাবশ্যক হ'বে। ঈশ্বরের ধারণামাত্র থেকে 
তার প্রকৃত অস্তিত্ব প্রমাণ করবারও চেষ্টা সফল হ'তে পারেম]। 
এই ধরনের প্রতিকূল সমালোচনার আক্রমণ থেকে তাত্বিক যুক্তিকে রক্ষা 
করবার জন্ত কেউ কেউ বলেন যে, এই যুক্তির প্ররুত তাৎপর্য বুঝতে হ'লে 
একে এইভাবে প্রকাশ করতে হ'বে-_“ঈশ্বর অথবা সবশ্রেষ্ঠ বস্তর ধারণা একটি 
অপরিহার্য ধারণা (1969959::5 2999) | অর্থাৎ, আমাদের মনে এই ধারণার 
অস্তিত্ব আমাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। অন্তান্ ধারণার 
সঙ্গে এই ধারণার সন্বন্ধের কথা চিস্তা করলে আঙর৷ স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, 
আমরা একে আমাদের মনে স্থান দিতে বাধ্য, এবং স্বীকার করতে হবে ষে, 
যেহেতু অস্তিত্ব পূর্ণতা বা শ্রেষ্ঠত্বের অবিচ্ছেস্ত অঙ্গ, সেইহেতু ঈশ্বরের ধারণা 
থেকেই 'ঈশ্বর আছেন" এই সিদ্ধান্ত নিঃস্ত হ'বে। আমাদের মনে ঈশ্বর- 
ধারণার উপস্থিতি অনিবার্ধ, এটি স্বীকার করব অথচ তার অন্তিত্থের ধারণাকে 
পঅনিবার্ধ বলে ত্বীকার করবনা, এট] সম্পুর্ণ অযৌক্তিক, ঈশ্বর-ধারণা! অপরিহার্য 
হ'লে তার অস্তিত্বও অবশ্তই স্বীকার করতে হ'বে। 
কিন্ত তাত্বিক যুক্তিকে এইভাবে ব্যক্ত করলে এর যূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ 
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হয়ে যায় । জগৎ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর না করেই ঈশ্বরের 
অন্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করাই এই যুক্তির মূল উদ্দেন্ত | কিন্তু ঈশ্বরের 
ধারণ অপরিহার্ধ, এট? প্রমাণ করতে হ'লে অন্থান্য বস্তর জ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বরের 
ধারণাকে যুক্ত কর! আবশ্যক । অর্থাৎ, জগৎকে কার্ধরূপে বিবেচনা করলে 
তার এক উপযুক্ত কারণ স্বীকার করা প্রয়োজন ; জগতের নিয়ম, শৃঙ্খল! 
ইত্যাদির ব্যাখ্য। করতে হ'লে একজন বুদ্ধিমান, সর্বজ্ঞ নিয়স্ত। স্বীকার করতে 
হ'বে, ইত্যাদি যুক্তির অবতারণা কর। আবশ্তক। কিন্তু তা করলে তাত্বিক 
যুক্তির কোনও বৈশিষ্ট্য থাকেনা, এটি ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে অন্যান্য যুক্তির 
পর্যায়েই এসে পড়ে, এবং তখন এর বৈধতার বিচার অন্তভাবে করা আবশ্যক 
বলে বোঝা। যায়। অর্থাৎ, ঈশ্বরের ধারণা সত্যই অপরিহার্য কিনা, সেই 
প্রশ্ন এসে পড়ে । ং 

0) এবার তাত্বিক যুক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে আলোচন। 
করা যাক। দ্বিতীয় আপতটি হচ্ছে এই £ স্বয়ংসম্পূর্ণ, সর্বোত্তম বস্তর 
অস্তিত্ব অবশ্যই থাকবে, এই যুক্তিটিকে নির্দোষ এবং গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার 
করলেও এতে ঈশ্বরবাদীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; কারণ, যতক্ষণ পর্যস্ত 
ন1 এট1 প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, ততক্ষণ পর্যস্ত এই যুক্কিদ্বার] 
আমাদের ধর্মীয় চৈতন্য ষে ঈর্শখরকে নির্দেশ করে তার অস্তিত্ব সিদ্ধ হ'বে না। 
কেউ হয়ত বলবেন যে, অসংখা অচেতন, গতিশীল পরমাণুর সমষ্রিই সর্বশ্রেষ্ঠ 
বস্ত, কেউ হয়ত বলবেন ষে, সর্ব-নিরপেক্ষ সমগ্র সতা। (29 47১59169 0 6139 
/৮০1৪)-ই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত, কেউ হয়তো। বলবেন ষে, নিপুণ, নিবিকার, নিবিশেষ 
শুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ পরক্রহ্মই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্ত, আবার কেউ হয়ত বলবেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ 
বস্ত অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় 07106 000000জ্ঘাতে 800 00000081016) | এদের মধ্যে 
যে কোনটির অস্তিত্বের সপক্ষে তাত্বিক যুক্তিটি প্রয়োগ কর! যেতে পারে । অর্থাৎ, 
শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত মানদণ্ড (09002) কি, সেই সন্বদ্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে 
এবং প্রশ্থ্ের মীমাংসা না হওয়! পর্যস্ত “আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের, অর্থাৎ 
সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষের ধারণ আছে”, কেবলমাত্র এই একটি হেতুবাক্য থেকে “ধর্ম- 
বিশ্বাসের অন্থমোদিত ঈশ্বর আছেন, এই সিদ্ধাত্ত নিঃশ্ত হ'তে পারে না। 


£. লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তির হেগেলীস্ব ব্যাখ্য। 
হেগেল (96891) প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদীদের অভিমত এই যে, সাধারণত 
লক্ষণভিত্তিক যুক্তিটিকে যে আকারে প্রকাশ কর] হয়, সেই আকারে এটি 
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গ্রহণীয় না হলেও এর একটি গৃঢ় অর্থ আছে, এবং একে সেই অর্থে নিলে 
আমরা বলতে পারি যে, এটি একটি চরম সত্যকে প্রকাশ করছে । এটা 
অবশ্যই স্বীকার করতে ই'বে যে, ষে সব বিশেষ বস্ত আমাদের ইন্রিয়-জ্ঞানের 
বিষয় সেগুলিকে বিছিন্নভাবে চিন্তা করলে মনে হয় যে, তাদের অস্তিত্ব 
থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে; এবং আমাদের মনে এরকম 
কোন একটি বস্তর ধারণ। উপস্থিত থাকলে ষে তা" বহির্জগতে নিশ্চয়ই 
থাকবে, এরকম সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্ত ধার মধ্যে সব কিছুই অস্তভূক্ত 
হয়ে আছে, এমন এক অনস্ত চৈতন্টের ধারণ! সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর । এক্সপ 
একটি ধারণার বাস্তব সত্তা আমাদের চিস্তার পক্ষে এতই অপরিহার্য ষে, 
একে অশ্বীকার করলে আমাদের সমন্ত চিন্তাই অসংলগ্ন হয়ে পড়ে এবং সমগ্র 
জগতের অন্তিত্ই সন্দেহের বিষয় হয়ে যায়। অর্থাৎ, আমরা যা কিছু চিন্ত 
করি, বা যার সম্বদ্বেই আমাদের কোনও জ্ঞান আছে, ত। অনিবার্ষভাবে নির্ভর 
করে এমন একটি চৈতন্যের উপর, ঘা না থাকলে কোন চিস্ত] বা জ্ঞানই 
সভ্ভব হ'ত না। আমাদের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বিষয়গুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে 
বেশ বোঝা যায় যে, ত।দের অস্তিত্ব চিত্ত! বা জ্ঞানের সঙ্গে অবিচ্ছেগ্যভাবে 
জড়িত । কোন বৃতের পরিধি.যষেমন তার কেন্দ্রের সঙ্গে অবিচ্ছেছ্চভাবে 
জড়িত, ঠিক তেমনই যে কোনও বস্ত চেতন বিষ্ষ্বীর সঙ্গে অবিচ্ছেগ্চভাবে 
জড়িত। কোনও ্বয়ং-সৎ বস্তর, অর্থাৎ ষা কোনও ভাবেই কোন জ্ঞানের 
বিষয় নয়, এমন বস্তর ধারণ। ত্ব-বিরোধী ; কারণ, এমন কোনও ধারণাকে 
মনে স্থান দিতে গেলেই সেই তথাকথিত স্বয়ং-সৎ বসকে অন্থান্ত বস্তর 
সে এবং চিস্তার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয়। আমাদের পক্ষে | কিছু আছে 
তাদ্দের সকলেরই অস্তিত্বের ভিত্তি হিসাবে জ্ঞান ব। চিন্তাকে স্বীকার করতেই 
হ'বে। কিন্ত ষেজ্ঞান বা চিস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমর। কোন বস্তই 
করনা করতে পারি না, সেটি কোন সসীম ব্যক্তাবশেষের চিন্তা! বা জ্ঞান 
নয়। “সকল বস্তর অস্তিত্বই চিস্তা বা জ্ঞানে অপেক্ষ। রাখে” ষে “আমি” 
এই বিষয়টি চিস্ত|! করে সেই “আমি'ই আবার নিজেকে বাদ দিয়েও চিন্তা 
করতে পারে ।- “এমন এক সময় ছিল ধখন আমি ছিলাম না, আবার এমন 
এক সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন আমি থাকব না”-_এরকম চিস্তাও সভভব।* 
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এই থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ষে চিস্ত। বা জ্ঞানের সঙ্গে সমস্ত বস্তর ধারণাই 
জড়ি' সেটি কোনও সসীম চিন্তা বা জ্ঞান নয়, সেটি একটি বিশ্বজনীন 
অতিমানব-চৈতন্য যার সঙ্গে সসীম 'আমি' ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং যার জন্য 
আমার চিস্তন-প্রক্রিয়া! সম্ভব ৷ এ. 081 বলেন “সমস্ত জ্ঞানের যা অপেক্ষিত, 
স্মত্ত বস্ত যার উপর নির্ভরশীল সেটি কোনও ব।ক্তিবিশেষের নিজেকে ব্যক্তি- 
হিপাবে চিস্তন নয়, কিন্ত এমন একটি চিন্তা বা আত্ম-চেতন] ষ1 সকল ব্যক্ি- 
চেতনা! ও তার্দের বিষয়গুলির এক্যন্বূপ অথচ তাদের সকলকে অতিক্রম 
করে 1৮: 

তাং, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য লক্ষণ-ভিত্তিক যুক্তির প্রকৃত 
তাৎপধ এই যে, আধ্যাত্মিক জীব হিসাবে আমাদের সচেতন জীবন এক বিশ্ব- 
জনীন আত্ম-চেতনার উপর নির্ভরশীল । এই সর্ব-ব্যাপী সর্বান্ুস্যত চেতন। 
কারও ব্যক্তিগত ধারণ] বা চিস্ত। নয়, কিন্ত এর আবশ্তিক সত্তার প্রাণ এর 
মধোই নিহিত। এই বিশ্বজনীন চৈতন্যই ঈশ্বর । হেগেলীয় দার্শনিকদের 
মতে লক্ষণ-ভিত্তিক যৃক্তিটির এইভাবে ব্যাখ্যা করলে এর মধ্যে ধর্ম-চেতনার 
সবচাইতে সুনিশ্চিত ভিত্তি পাওয়া যাবে। ঈশ্বর কেবলমাত্র সকল সসীম 
বস্ত থেকে ভিন্ন, পরিদৃশ্মান জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্করহিত, বিশ্বাতীত এক 
অদ্বিতীয় অসীম সত্তা, অথবা তিনি এক সর্বশক্তিমান পুরুষ, এবং এক বাধা- 
বন্ধহীন প্রবুত্তিই (41৮%াস ]]]) তার এবং জগতের মধ্যে একমাত্র যোগস্থত্র 
_-এইভাবে ঈশ্বরকে চিস্তা না করে, ষদ্দি ঈশ্বর এক বর্বব্যাপী, আত্ম-সচেতন 
বিশ্বাত্মা এবং তিনি সসীম জীবরূপে নিজেকে প্রকটিত করেন--এইভাবে তার 
স্বরূপ চিন্তা করি, কেবলমাত্র তাহলেই আমর। ধর্ম-চেতন? ও ধর্ম-বিশ্বাসের 
ষথার্থ তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হ'ব। 


3. জ্রগৎ-ভিস্তিক যুক্তি (5 00952001092198] 41120100106) 2 


পরিদৃশামান জগৎ সম্বষ্ধে আমার্দের জ্ঞানকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে যে যুক্তি প্রয়োগ কর! হয়, তাঁকে জগৎ-ভিত্তিক যুক্তি 


1. 70009 19581 0:০-8 00000361010 01 911 10০180£9 02 ০০ 6000.26 1001) 3৪ 8109 
[97108 0 71] 6012005, 18 1006 609 170.01510088175 0092090100.920889 01 101108916 93 1700$51- 
088], 006 5 61009660706 02 5611-00108010087)988 71810). 18 10950100. &1] 17701510251 
৪81595, জা1010)1) 15 006 0:0167 ০01 81] 11001510081 9988৪ 800 (161 001909, ০৫ ৪]] 
10110189179 5700 81] 0019068 ০01 10০90£706,-1201198010৮5 01 চ:91161070, 0, 2149 


এ. 098098-জগতৎ। 00920010985 - জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান । 
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বা অনুমান (709 0099070108109] 81800709106) বলা যেতে পারে । জগতের 
প্রকৃতি আলোচন1 করলে ম্প্ই বোঝ! যায় ষে, এই জগৎ স্বয়ং-নির্ভর ব1 

সম্পূর্ণ নয়। এর সত্তা অবশ্যই এক অসীম, অনস্ত, পূর্ণ-সত্ভার উপর 
নির্ভর করে। সেই এক অদ্বিতীয় পূর্ণসত্তাই ঈশ্বর । এই যুক্তি নানা আকারে 
উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এই যুক্তির একটি বিশেষ আঁকার হ'ল কার্ধ- 
কারণ-সম্বদ্ধ-ভিত্তিক অনুমান অথবা কার্ধত্বলিঙ্গক অনুমান (02006 05098) 
4180779106) 1 আমরা প্রথমে জগৎ-ভিত্তিক অনুমানের এই আকার 
সন্বন্ধেই আলোচন1 করব। 


যুক্তিটিকে সংক্ষেপে এইভাবে প্রকাশ কর! যায় £-যে জগৎ আমরা 
দেখছি, সেটি একটি কার্য (0606) । কার্ধমাত্রেরই একটি উপযুক্ত কারণ 
অবশ্যই থাকবে, সুতরাং জগতেরও একটি উপযুক্ত কারণ অবশ্যই আছে। 
কেবলমাত্র এক সচেতন, সর্বজ্ঞ, সর্ব-শক্তিমান পুকষ, অর্থাৎ, ঈশ্বর-ই সেই 
উপযুক্ত কারণ হ'তে পারেন। স্থতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার 
করতে হ'বে। এই যুক্তির বিশদ ব্যাখ্য। সাধারণত এইভাবে করা হয়ে 
থাকে--ষে বস্ত বা ঘটনার উৎপত্তি আর বিনাশ আছে তাকেই কার্য বলা 
হয়। কোন বস্ত বা ঘটন। যদ্দি প্রথমে না থাকে এবং পরে এক বিশেষ 
সময়ে দেখা দেয়, তাহলে বুঝতে হ'বে যে, তার সত্তা অন্য কিছুর উপর 
নির্ভরশীল। অন্ত কিছুর উপর নির্ভরশীল ন] হ'লে এটি চিরকালই থাকত। 
অর্থাৎ, এর সত্বা আবশ্যিক (99955%:5) বা স্বতন্ত্র (9০11-990900600) 
নয়, পরনির্ভরশীল বা পরতন্ত্র (002608900) | যা থেকে কোন বস্ত 
বা ঘটনা উৎপন্ন হয়, বা যা'র উপর সেটি নির্ভরশীল তাই হচ্ছে এর কারণ। 
জগতের ঘত বস্ত বা ঘটনার সঙ্গে আমদের পরিচয় আছে তাদের 
প্রত্যেকেরই কারণ আছে, স্ৃতরাঁং সেইসব বগ্ত ও ঘটনার সমষ্টি ষে জগৎ 
সেই সমগ্র জগতেরও অবশ্যই কারণ থাঁকবে। বর্তমান মুহুর্তে যে জগত, 
অর্থাৎ বস্ত ও ঘটনা-সমষ্টি, আছে তার পূর্ব-মুহূর্তের জগত, অর্থাৎ সমগ্র বন্ধ 
ও ঘটনা-সম্টিই তার কারণ।, কিন্তু সেই কারণও স্বতন্ত্র বা স্বয়ং-সিঙ্ধ 
নয়, তারও অন্থরূপ কারণ নিশ্চয়ই আছে, এবং সেই কারণেরও কারণ 
আছে। এইভাবে বর্তমান কালের জগৎকে ব্যাখ্যা করতে হ'লে আমরা 
অতীতকালে প্রসারিত এক কার্ধ-কারণ শৃঙ্ধলের কল্পনা করতে বাধ্য হই। 


1. ডাঃ সতীশন্ত্র চট্টোপাধ্যায়-__ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন, পৃষ্ঠা ১**। 
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এই কার্ধ-কারণ শৃঙ্খল কবে, কোথায়, কিভাবে আরভ হয়েছে ত1 নির্ণয় কর! 
আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য । কোন বস্ত ব! ঘটনাকে ব্যাখ্যা করবার জন্য ধদি 
আমরা কোন কারণ নির্দেশ করি, কিন্তু সেই কারণকে ব্যাখ্যা করবার জন্য 
যদি অপর এক কারণের সন্ধান করতে হয় তাহলে মনে করতে হবে যে; 
প্রথম বস্ত ব৷ ঘটনার সম্পুর্ণ বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কর হ'ল না। যে বস্ত 
বা ঘটনাকে ব্যাখ্য। করবার জন্য কোন কারণের প্রয়োজন হয়, ত1 অন্ত বস্ত বা 
ঘটনাকে. ব্যাখ্যা করবে কি করে? যদি কারণ বলতে কেবলমাত্র ইন্দিয়গ্রাহথ 
বস্ত খা ঘটন। (13909239091 ০৯০১৪) বৃ'বঝ, তাহলে এই সমস্যা অবশ্তই উঠবে, 
কিন্তু ধর্দি আমরা সেই কার্ধকারণ শ্ঙ্খলের আদতে এমন একটি কারণ 
স্বীকার .করি যার অন্য কোনও কারণ নেই, তাহলেই বর্তমান কালের জগতের 
একট" সন্তোষজনক ব্যাখ্য] পাওয়া! যাবে । এই আদি কারণ (1756 2805৪, 
0080. ৫) অন্য কোনও কারণের অপেক্ষা! রাখে না। এটি ত্বতস্ত্র এবং 
স্বয়ং-সিদ্ধ। এই আদি কারণই ঈশ্বর । “জগতের আদি-কারণ যে মাত্র একটি 
হ'বে তার প্রমাণ কি 2” -_এই প্রশ্নের উত্তরে বল! ষেতে পারে যে, জগতের 
আদি-কারণের সংখ্যা যদ্দি অনেক হয়, তাহলে তাদের প্রত্যেকটিই সসীম 
হ'বে, কিন্তু কোনও সীমাবদ্ধ বস্তূই স্ব-তন্ত্র বা স্বয়ং-সিদ্ধ হ'তে পারে না। তা 
ছাড়া, এই জগতের প্রত্যেক অংশের সঙ্গে অন্যান্ত স্মস্ত অংশের এমন ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ আছে, এবং যে কোনও একটি বস্তর প্রকৃতি ও ক্রিয়া অন্যান্য অসংখ্য 
বস্তর প্রকৃতি ও ক্রিয়ার উপর এমনভাবে নির্ভর করে ষে, অনেক ম্বতন্ত্র কারণের 
ক্রিয়ার ফলে এই জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়। স্থতরাং জগতের আদি- 
কারণ এক, অদ্থিতীয়-_-এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত । 


এখানে লক্ষণীয় এই যে, জগতের আর্দি-কারণ যে করুণাময়, প্রেমময়, 
হ্টায়বান, চৈতন্তময় পুরুষ, কেবলমাত্র কাধ-কারণবিধির উপর নির্ভর করে তা 
প্রমাণ করা যাবে না। সেজন্ত অন্য যুক্তির সাঠাধ্য নিতে হ'বে। এই 
বিশাল জগতের আদ্দি-কারণরূপে এক অতীন্দ্রিয়, এক অসীম অনস্ত সত্ব 
অবশ্্বী কার্ধ-_এই যুক্তি কেবলমান্মর এইটুকুই প্রমাণ করতে পারে । আদছি- 
কারণের অন্যান্য গুণ প্রমাণ করবার জন্য অন্য যুক্তি আবশ্তক। 


ভারতীয় দর্শনেও ঈশ্বরের অন্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য কার্ধ-কারণ- 


সম্বদ্ধভিত্তিক যুক্তি বা কার্ধত্ব-লিঙ্গক অহ্মানের প্রয়োগ দেখা যায়। “এই 
জগৎ কোথা থেকে এল ?" “এর স্থষ্টি-কর্তা কে 1? এই ধরনের প্রশ্ন ষে অভি 
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প্রাচীনকালেও ভারতের চিস্তাশীল ব্যক্তিদের মনে উদয় হ'ত, ভারতের 
প্রাচীনতম সাহিত্যেও তার বনু চিহ্ন দেখা যায়। এই জগতের যে একজন 
সর্বজ্ঞ ও সর্ব-শক্তিমান হ্ৃষ্ট্িকর্তা ও বিধাতা আছেন, এই বিশ্বাসের প্রচলন হে 
ভারতে খুব প্রাচীন যুগেও ছিল, তার বহু প্রমাণ আছে। আন্তিক্ দার্শনিক- 
দের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরেব অন্তিত্ব বিষয়ে শ্রুতি বা বেদকেই একমান্র গ্রমাঁপ 
বলে গ্রহণ করলেও অনেকে যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে 
উদ্যোগী হয়েছিলেন। কার্ধত্বলিজক অনুমান এই সকল যুক্তির মধো একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ন্যায়-দর্শনে কার্-কারণ সম্বন্ধকে ভিত্তি করে 
ঈশ্বরের অন্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা এই রকম-_ 
আমরা চন্দ্র, হুর্য, পর্বত, সাগর প্রভৃতি যে সকল বস্ত দেখি. তার সকলেই 
কার্য । কার্ধ মাত্রেরই কোন চেতন কর্ত৷ থাকবে যেমন, ঘট । স্থতরা এই 
সকল বস্তরও চেতন কর্তী আছে। এই সব বস্তুকে কার্য বলে স্বীকার করতে 
হ'বে , কারণ, প্রথমত, এদের প্রতোকটি বহু অংশের সমষ্টি, এবং দ্বিতীয়ত, 
এর মধ্যম-পরিমাণ ; অর্থাৎ, এর নিরবয়ব পরমাঁণুও নয় আবার কাল বা 
আকাশের মত অতি মহৎও নয়। যে অংশগুলির সংযোগে কোন জড়-বস্ত 
গঠিত হয় সেই অংশগুলি নিজে নিজেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে না। 
স্থতরাং তাদের যুক্ত করবার জন্য কোন চেতন কারণের (কর্তার ) প্রয়োজন । 
কোন বস্তর আয়তনকে সীমিত করবার জন্তও চেতন কারণের প্রয়োজন । 
আমর) জগতে যে শৃঙ্খলা ও সামগ্তশ্য লক্ষা করি, জগতের কোন চেতন কারণ 
না থাকলে তা সম্ভব হ'ত না। যে কর্তা পরমাণুগুলিকে একন্র করে বিভিন্ন 
বস্ত গঠন করেন তার পক্ষে পরমাণুগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ছান, চন্ত্র- 
সূর্যার্দি বিভিন্ন বস্ত উৎপন্ন করার ইচ্ছ1 এবং সেই ইচ্ছানুসারে কাজ করার চেষ্টা 
থাক প্রয়োজন । অর্থাৎ, জগতের সৃষ্টিকর্তা এক, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হবেন | 
এই স্থষ্টিকর্তাই ঈশ্বর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রাণ করার জন্য কার্ষ-কারপ-সন্বন্ধ- 
ভিত্তিক যুক্তি (কার্ত্বলিঙ্গক অনুমান ) কে সমর্থন করার জন্য অন্ত যুক্তিও 
প্রয়োগ করা হয়েছে । | 
কার্যত্ব-লিঙ্গক অন্মানকে এইভাবে ব্যক্ত করলে এর বিরুদ্ধে কতকগুলি 
কঠিন আপত্তি উঠতে পারে £__ | 
৮৫) প্রথমত, অনার্দি কার্য-কারণশৃঙ্খলের কল্পনা! আমর1 করতে পারিনা, 
কথতরাং, কার্ধ-কারণ শৃঙ্খল কোনও একট! বিশেষ কারণ পর্যস্ত এসে নিশ্চয়ই 
শেষ হয়ে যাবে-এরকম সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক । অনাদি কার্ধ-কারণ শৃঙ্খলের 
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চিন্তায় কোনও অস্তবিরোধ নেই। কোন একট কার্ষের কারণ আছে, 
আবার সেই কারণের কারণ, দ্বিতীয় কারণের অপর একটি কারণ, তৃতীয় 
কারণেরও অপর একটি কারণ আছে--এইভাবে ক্রমাগত চিস্তা করতে গেলে 
হয়ত আমাদের ক্লান্তি আসতে পারে, অথবা, আমরা বিরক্তিবোধ করতে 
পারি। কিন্তু সেইজন্য ষে বাস্তব-জগতে কার্ষ-কারণ-শৃঙ্খল একট] বিশেষ স্থানে 
শেষ হয়ে যাবে, এরকম সিদ্ধান্ত কর? অযৌক্তিক হ'বে। 

অনাদি কার্ধ-করণ-শঙ্খলের চিস্তার মধ্যে কোনও ম্ববিরোধ ত 


নেইই, পরস্ত সসীম কার্-কারণ-শৃঙ্খলের চিস্তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুমোদন 
পেতে পারে না। যদি যনে করা যায় ষে, কোনও এক বিশেষ সময়ে 


তখনকার জগতের হ্ষ্টি হয়েছিল, তাহলে বলতে হ'বে যে, এমন এক সময় 
ছিল যখন ইক্জরিয়গ্রাহ্য বস্ত বা ঘটন। কিছুই ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 
ইক্ড্রিয়-গ্রা্য কার্য (7102022929] 81696) মাত্রেরই ইন্জ্িয়-গ্রাহ্য কারণ 
(75179009709178] 08589) থাকবে । এরূপ কারণ ন। থাকলেই কোন বস্ত বা 
ঘটনাকে অ-কারণ বল। হ'বে। কোনও বিশেষ সময়ে কিছুই ছিল না, এবং 
তারপর কতকগুলি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্ বন্ত ব1 ঘটনার উৎপত্তি হ'ল _-একথা বললে 
বৈজ্ঞানিক কার্ধকারণ নিয়মের বিরোধিতা কর] তয়। অর্থাৎ, যে নিয়মকে 
ভিত্তি করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব গ্রমাণ করবার চেষ্টা কর? হয়েছে, সেই নিয়মকেই 
অস্বীকার করা হয়। বস্তত, ইন্দ্রিয়-গ্রাহা কার্২-কারণ পরম্পরাকে অন্গসরণ 
করে কোনও অতীন্জ্রিয় ভগদতিরিক্ত কারণে পৌছান যায় না। . 08170 
বলেন, “কোনও সীম, পর-নির্ভর কার্য থেকে আমরা কেবলমাত্র অপর একটি 
সসীম, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ পরনির্ভর কারণ, অথবা, বড়জোর, সেইরূপ কার্ধ-কারণের 
একটি অন্তহীন শৃঙ্খল অহ্নমান করতে পারি, কিন্তু যেহেতু আমাদের যমন এই 
ধরনের মিথ্য। অনস্তত্বে সন্তষ্ট হ'তে পারেনা, সেই হেতু ধি আমরা এই অন্তহীন 
পশ্চাদপসরণের কোনও এক বিশেষস্থানে একট। ছেদ টানবার চেষ্টা করি, এবং 
সেই স্থানে এমন একটি কারণের উপস্থিতি কল্পনা করি ধা নিজে কার্ধ নয় ঘা 
নিজেই নিজের কারণ, কিংবা ঘা! অসীম এবং সর্ব-নিরপেক্ষ, তাহ'লে সেই 
সিদ্ধান্ত একাস্তই নিয়ম-বহিদ্ভূতি (00107575) হবে 1৮2 


1, 5411 6076 020 2 ঠি0169 02 5010, 610 £6176 81906 ৮00. 910 10190 18 9 1137169 
0 2010) 6110691)6 2089 005 98৮ 16596) 910 97091693 99198 ০01 ৪001) 020888, 7306 2, 
196০8786209 10100. 801006 268 10 6015 15198 11011101৮55 5০5 ৮ 6৩ ৪6০ 0109 
11006070169 16£7685 %00. 8859৮ %% 0৮ 00106 01 6 & 08059 1)101) 1৪ 006 ৪3). 91690, 
17101 19 168 070 28189, 0 70101 18 01300100168070.60. 2200 17101177169, 106 0০20. 
01081010 17) 61019 05556 18 1096] &70109:5- এ. 091:0-605)99005 01 2৮901810128, 
0. 199, | | 
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(3) দ্বিতীয়ত, কার্ধ-কারণ নিয়ম (প্রত্যেক বস্ত বা ঘটনার একটি কারণ 
অবশ্বই থাকবে ) জগতের অন্তর্গত সীম বস্ত বা ঘটন৷ সন্বন্ধেই প্রযোজা, 
সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। €এখানে সমগ্র জগৎ” বলতে বর্তমান 
কালের জগৎ এবং অতীতে যা কিছু বস্ত বা ঘটনা ছিল এবং ভবিদ্ত্ে 
থাকবে সেই সবের সমষ্টি বোঝাবে )। যেনিয়ম বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ঘটন। 
সম্বন্ধে সত্য, সেটি যে সমস্ত বস্ত ও ঘটনার সম্রি( অর্থাৎ সমগ্র !জগৎ ) সম্বক্েও 
সত্য হ'বে, এন নাও হ'তে পারে । এরকম সিদ্ধান্ত করলে যে হেত্বাভাসের 
(দা&11895) উৎপন্তি হয়, তা'কে পাশ্চাত্য তর্কশান্ত্রে মাছ1150ড 01 0010005- 
০. বলা হয়। প্রত্োক বস্ত বা ঘটনার কারণ আছে, স্বতরাং সমগ্র বন্ধ 
ও টনাসমন্টির (সমগ্র জগতের) একটি কারণ থাকবে, এই অন্মান 
অসিদ্ধ। জাগতিক ঘটনাগুলির অথবা সমগ্র জগতের ব্যাখা! করার জন্য 
জগদ্দতিরিক্ত কোন শক্তির কল্পনা! করা অনাবশ্টক | 

এই ধরনের আপতির উত্তরে কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, যে কার্য- 
কারণ সন্বন্ধকে ভিত্তি করে আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করি, 
তার মধ্যে কালিক পৌর্বাপর্ষের (0:900075) ৪59988107) কোনও স্থান নেই। 
সাধারণত আমর মনে করি ষে, খ*-বূপ কার্ষের অব্যবহিত পূর্বগামী কোন 
বন্ত বা ঘটনাই তাঁর কারণ হ'তে পারে। কিন্তু কারণের এই অর্থ করলে 
ঈশ্বর অথবা কোনও চৈতন্ময় সত্ভতাকেই জগতের কারণ বল] চলে ন1। ঈশ্বর 
বা ঈশ্বরের কোন চিন্তা বা চেষ্টার সঙ্গে কোন জাগতিক ঘটন। ব1 অবস্থার 
কালিক সম্বন্ধ হ'তে পারে না। স্ৃতরাং, জগং-কারণ হিপাবে অস্তিত্ব অন্যান 
করলেও ঈশ্বরকে কার্ধ-কারণ শৃঙ্ঘলের একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা কর! 
অসঙ্গত। 

(23) তৃতীয়ত, ঈশ্বর ঘি কোনও এক বিশেষ মূহূর্তে এই জগৎ অথবা 
ঘষে নব মৌলিক উপাদান থেকে এই জগতের উত্তব হ'তে পারে, সেগুলিকে 
হুট করে থাকেন, তা হ'লে স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠবে যে, একট] বিশেষ 
মুহুর্তে শ্র্টার মনে জগৎ-হটির ইচ্ছা কেন হ'ল? অনার্ধিকাল নিষ্কিয় থাকার 
পর হঠাৎ তার মনে এ রকম ইচ্ছা! হ'ল কেন? কালঘটিত এইসব কঠিন 
প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্য কোন কোন দার্শনিক* বলেন যে, ঈশ্বরের কৃষ্টি 
সকালে খটেনি। ঈশ্বর সমগ্র জগৎ এবং কাল একই সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন । জগৎ 


1, মধ্যযুগের দার্শনিক 9৮. 402086106 এই মতের সমর্থক । 
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হুষ্টির আগে কিছুই ছিল না, এমন কি. ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন কালও ছিল 
না। ক্ুতরাং “বহুদিন অপেক্ষা করার পর ঈশ্বর জগৎ ত্ট্টি করলেন কেন" £ 
_-এই প্রশ্বেই উঠতে পারে না। 

এইভাবে আপত্তিটির উত্তর দিলে কিন্তু মূল যুক্তিটির আকার সম্পূর্ণভাবে 
বদলাতে হ'বে। কার্ধ-কারণ সম্বন্ধের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে যুক্তি 
প্রয়োগ করলে আমর] কোনও কালাতীত ব1 কাল-বহিত্ভ তি ক্রিয়া ন্তেষ্ি- 
ক্রিয়।) অনুমান করতে পারি না। বিজ্ঞান-সম্মত কার্ধ-কারণ নিয়মের সাহায্যে 
আমরা জগতের কোনও আদি-কারণের অস্তিত্ব অন্থমান করতে পারি না। 

(1৮) চতুর্থত, আমরা যখন কিছু উত্পাদন করি তখন কতকগুলি 
নিয়মের বশীঙৃত হয়ে, পারিপাশ্থিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্ত রেখে কাজ করতে 
হয়। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সে ধরনের কোন নিয়ম বা! পারিপাশ্থিক অবস্থা 
আমরা কল্পনা করতে পারি না। বিশেষত আমাদের ইচ্ছা-শক্তি যখন কোন 
জড়বস্তর উপর কাজ করে, তখন জড়দেহের সাহায্যের দরকার হয়। কিন্ত 
ঈশ্বরের ক্ষেত্রে আমর] এমন কোনও জড়দেহের € শরীরের ) সন্ধান পাই ন৷ 
যার সাহায্যে বা মাধ্যমে ঈশ্বর জগৎ-স্ষ্টি করতে পারেন | 

কার্ধত্ব-লিঙ্গক অনুমানের বিরুদ্ধে এই সব আপত্তির সমাধান করতে গিয়ে 
ঈশ্বরবাদীরা বলেন যে, পরিদৃশ্তমান জগতে কার্য ও কারণের মধ্যে আমরা 
ষে ধরনের সম্বন্ধ দেখি, জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ ঠিক এপ নয়। প্রথমত, 
ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে কালিক পৌর্বাপর্য সম্বন্ধ থাকতে পারে না। কারণ, 
জগৎ বলতে যদি ঘা কিছু আছে, ভবিষ্যতে হ'বে এবং অতীতে ছিল, এই 
সবের সমষ্টি বুঝি তাহ'লে তার আগে কিছু থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, 
এ সম্বন্ধ দৈশিক সম্বন্ধও হতে পারে না। কারণ, ঈশ্বরের বাহিরে কোনও 
কিছু থাকতে পারে না। আমরা কোন বস্ত নির্মাণ করলে সেট। আমাদের 
শরীরের বাইরে কোন স্থানে থাকে । কিন্তু ঈশ্বর যা সহি করেন তা তার 
বাহিরে থাকতে পারে ন1। স্থতরাং, পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব থেকে 
ঈশ্বরের অন্তিত্বের অনুমান যুক্তি-সিদ্ধ করতে হ'লে জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ 
অন্যভাবে কল্পনা! করতে হ'বে। কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, ঈশ্বর 

1, কেউ কেউ বলেন যে, আমাদের ইচ্ছাশক্তি আমাদেগ মস্তিফের ভিতরের বস্তুতে সাক্ষাৎ- 
ভাবে পরিবর্তন ঘটাতে পারে । ঠিক তেমনই ঈশ্বরের ইচ্ছা-শক্তিও সাক্ষাৎ্ভাবে জগতের উপর 


ক্রয়া করতে পারে। কিন্ত এ মতের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, জীবদেহের সঙ্গে সংযুক্ত 
মস্তিক্ষের অনুরূপ পদার্থ দেহের বাইরে পাওয়া যায় ন!। 
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জগতের অন্তর্বর্তী কারণ (12500870926 9809৪) | প্রাণশক্তি যেমন জীব- 
দেহের ভেতরে থেকেই বৃদ্ধি এবং বিকাশের কারণ হয়, ঠিক তেমনই ঈশ্বর 
জগতের ভেতরে থেকেই যাবতীয় বস্ত এবং ঘটনার নিয়াষক হ'ন। ঈশ্বর ও 
জগতের মধ্যে পৌর্বাপর্য সম্বন্ধ নেই, অথচ জগৎ কার্য এবং ঈশ্বর তার 
কাঁরণ। এ স্থলে কারণ” বলতে 'আশ্রয়' ব। “ভিত্তি? (8৮০০৭) বুঝতে হবে | 
বিখ্যাত দার্শনিক স্পিনোঁজা (91008) বলেন যে, “একটি ত্রিতৃজের অস্তর্গত 
তিনটি কোণের সমষ্টি তিন সমকোণের সমান”-_-এই সত্য যেমন ত্রিতৃজের 
দ্বব্ূপেই নিহিত থাকে, এবং এই স্বরূপ থেকে অনিবার্ধভাবে নিঃস্যত হয়ে 
থাকে, ঠিক সেই রকম এই জগতের সত্তাও ঈশ্বরের স্বরূপ থেকে অনিবার্ধ- 
ভাবে নিংস্থত হয়। ইশ্বর স্থদূর অতীতে কোনও এক বিশেষ মুহূর্তে জগৎ 
সষ্টি করলেন এ কল্পনা অযৌক্তিক ।- জগৎ অনার্দি, চিরকালই আছে, অথচ 
ঈশ্বর প্রতি মুহূর্তে একে হুট করছেন, অর্থাৎ, প্রতিমূহূর্তেই জগৎ ঈশ্বরের উপর 
নির্ভরশীল । অতএব এক হিসাবে যেমন এট। সত্য যে, জগৎ অনাদি, অপর 
এক হিসাবে তেমনই এটাও সত্য ধে, স্ষ্টি ক্রিয়া! অনাদি। এই মতের 
সমালোচনায় বলা ষেতে পারে ষে. বিজ্ঞানসম্মত কার্ধ-কারণ নিয়মের ভিত্তিতে 
ঈশ্বরকে জগতের অস্তবত্ণ কারণ বলে প্রমাণ কর! যায় না। 

এতক্ষণ পর্যস্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্ত যে কার্যত্ব-লিঙ্গক অন্গমান 
প্রয়োগ করা হয়, তার সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল। শ্রখন কার্ষকারণ 
নিয়মের সাহাধ্য ন। নিয়েও কেবলমাত্র জগতের অস্তিত্ব থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
অনুমান কর। যায় কিন। তা আলোচন] কর হ'বে। 

যুক্তিটি এইরকম £--জগতের প্রকৃতি অনুধাবন করে দেখলে স্প্ই বোঝা 
যায় যে, জগৎ স্বয়ং-সম্পূর্ণ ব৷ শ্বয়ং-নির্ভর নয়; এর দোষ-ক্রুটা, অসঙ্গতির 
অস্ত নেই, এর অন্তর্গত যা কিছু সবই ক্ষণ-ভঙ্ুর, চিরচঞ্চল। এই জগতের 
চরম আশ্রয় বা আধার হিসাবে এক অসীম, স্বয়ং-নিভ'র, স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সকল 
রকম সঙ্গতিপূর্ণ সত্তার প্রয়োজন। এই পূর্ণসত্তাই ঈশ্বর ।* জগতের অপূর্ণতা 
এবং পরনির্ভরতাবোধই এই যুক্তির (7009 5:890906 0 001887596% ৫0 
77270) ভিত্তি । 


1, “]6 195 0808989 6109 57169 15068 170 01091 0150918902)939 800 10008911105 
৪৩ €0 09 6705019 60 ৪6800 81029) 60 1959 100 00126 ৪9,018 02. 1362:03810.010015 
88018190607 ৪১0০6 60920. 8100. 6০ 106 11900190. 160 01৯০০:০ 800 001307550706100, 
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ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য ব্যবহৃত তাত্বিক যুক্তি সন্দ্ধে যা বলা 
হয়েছিল, জগতভিত্তিক যুক্তি সম্বদ্ধেও সেই কথ। বলা যায়। যে চরম সত্তার 
অন্তিত্ব প্রমাণ কর। এই যুক্তির উদ্দেশ্য, তিনি যে ঈশ্বর, অর্থাৎ, ধর্ম-বিশ্বাসীর 
উপাসনার উপযুক্ত পাত্র--প্রেমময়, ন্যায়বান, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পরমকারুণিক 
পুরুষ হ'বেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই সিদ্ধান্তে পৌৌছবার জন্ত 
যুক্তি আবশ্তক। 

087 বলেন যে, স্তায়-সন্মত যুক্তি হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার 
জন্য জগৎ-ভিত্তিক যুক্তি সাধাওণত যেভাবে বিবৃত্ত কর। হয়, তা অসিদ্ধ হ'লেও 
আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে এর এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। মাহুষের 
মন সসীম, ক্ষণস্থায়ী বস্তর চিন্তায় শানস্তিলাভ করতে পারেনা, অসীম, 
শাশ্বত, স্বয়ং-সিদ্ধ সত্তার জন্ত মান্ষ সর্বদাই উন্মুখ, তার মনের এই প্রবণতাই 
এই যুক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে। 


4, মাটিনে! (19101070955) কার্ষত্ব-লিঙ্গক যুক্তি 

প্রসিদ্ধ ধর্ম-বেত্। ও দার্শনিক মাটিনো। তার “4 96985 ০£61)8100* 
নামক পুস্তকে ঈশ্বরই ষে জগৎ্-কারণ এটা প্রমাণ করার জন্য যে যুক্তি প্রয়োগ 
করেছেন, এই প্রসঙ্গে সেটিও আলোচনা কর] যেতে পারে । তার এই যুক্তি 
উপরে যে সব যুক্তিসপ্বত্বে আলোচন৷ করা হল, সেগুলি থেকে অনেকটা 
পৃথকৃ। হিউম (০০79) কার্ধকারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা যেভাবে করেছেন 
তাকে বিশ্লেষণ করে মার্টিনে! দেখিয়েছেন যে, কারণ ও কার্ষের সম্বন্ধ মূলত 
কালগত (0:610০151) নয় । অর্থাৎ, কারণ কেবলমাত্র কোন কার্ষের নিয়ত 
পূর্ববর্তাঁ বস্ত বা ঘটন। নয়। এই ছুইয়ের মধ্যে একট1 যোগস্ুত্র বা অবিচ্ছেদ্ত 
সম্বন্ধ (29995587:5 009012906192) আছে। কোন বিশেষ কারণের যখন 
আবির্ভাব হয়, তখন তার অব্যবহিত পরেই নিয়মিতভাবে বে বস্ত বা ঘটনার 
আবির্ভাব হয়, সেইটা তার কার্য__কার্ধ-কারণ সম্পর্ক সম্বদ্ধে মাত্র এইটুকু 
বল্পেই যথেষ্ট হবে না। কারণ কার্ধকে ঘটায় বা ঘটতে বাধ্য করে, অর্থাৎ, 
কারণ-কার্ধ সম্বন্ধ কোন একটি শক্তির প্রকাশ এট] মানতেই হবে| আমরা 
যখন সক্রিয়ভাবে আমাদের দেহে ব1 বহির্জগতে কোন পরিবর্তন টাই, 
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কেবলমাত্র তখনই আমরা কারণ-কার্ধ সম্বন্ধের স্বূপ উপলব্ধি করতে পারি । 
আমর]। যখনই কোন ভারী ভ্রব্যকে উপরে ওঠাবার চেষ্টা করি, বা প্রবল 
ঝড়ের বিক্লুদ্ধে একটি দরজা বন্ধ করবার চেষ্টা করি, তখনই আমর আমাদের 
নিজেদের শক্তির সক্রিয়তা অন্থভব করি, এবং সঙ্গে সঙ্গে একট বিরোধীশক্তির 
সক্রিয়তাও অনুভব *করি। কারণ-কার্ধসম্পর্কে হিউম যে বলেছেন, এরকম 
সম্পর্কের অর্থাৎ কালিক পৌর্বাপর্ধ ছাড়া অন্য কোনও যোগস্থত্রের) আমার্দের 
কোনও সাক্ষাৎ অনুভব হয় না, এট] কোনও মতেই সমর্থনযোগ্য নয় । আমর 
বহুবার একটি বস্ত ব। ঘটনার আবির্ভাবের পর নিম্নলিখিতভাবে অপর একটি 
বস্ত বা ঘটনার আবির্ভাব লক্ষ্য করবার পর কারণ-কার্ষ-লম্পর্কের ধারণ! 
(0০9) আমার্দের মনে আবিভূতি হয়, এ যুক্তিও ভ্রান্ত । আমর। সক্রিয় 
হ'লে একটিমাক্ম ঘটনা থেকেই কারণ-শক্তি কি, সেটা অনুভব করতে পারি, 
এবং শক্তি” (০৮79)র ধারণ (09৯)র অন্থরূপ কোনও অন্থভব 
(07201995100) আমাদের নেই, এই মতবাদও ভ্রান্তিযলক | আমরা সক্রিয় 
হলে পদে পর্দে যে বিরোধী শক্তিগুলির সম্মুখীন হই, সেগুলির উৎস কি 
বিভিন্ন না একই-_এটাই হ'ল বিবেচ্য, এখানেই যুক্তির প্রয়োজন । জগতের 
বিভিন্ন অংশের মধ্যে যেসব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং কি ভাবে এক ধরনের শক্তি 
অন্য ধরনের শক্তিতে রূপাস্তরিত হয়, এই সমস্ত বিচার করলে আমাদের এই 
সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে, জগতে যাবতীয় শক্তির যুল উৎস একটিই । এই 
শক্তি নিশ্চয়ই চেতন-শক্তি হবে ; কারণ, আমার্দের অনুভবের মাধ্যমে আমর 
কেবলমাত্র চেতন-শক্তিরই সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়ে থাকি । যে শক্তি এই 
জগতের প্রত্যেক পরমাণুর প্রত্যেক গতি চালিত করছে, তা নিশ্চয়ই অসীম 
এবং সর্বব্যাপী হবে । এইটিই হল এশী শক্তি এবং যাবতীয় শক্তিই এই 
শক্তির রূপান্তর । স্থতরাং, কার্ধ-কারণ-সম্পর্কের ঠিকমত বিঙ্গেষণ করলে 
জগতে যা কিছু ঘটছে একমাত্র ঈশ্বরই তার আদি-কারণ, এই সিদ্ধান্তে 
আসতে আমর] বাধ্য হই। | 
মার্টিনোর এই যুক্তির সমালোচনায় বল যেতে পারে যে, জড় জগতে 
ষে সকল ক্রিয়া দেখা যায়, সেগুলি মূলত একই শক্তির প্রকাশ, বা এই 
শক্তিই আদি-কারণ, এটা শ্বীকার করে নিলেও এই শক্তি যে চেতন সেটা 
“প্রমাণিত হয়না । আমরা যেমন সক্রিয়ভাবে বহির্জগতে পরিবর্তন ঘটাই, ঠিক 
তেমনি বহিজগতের এই শক্তিও আমাদের শরীরে ব। মনে পরিবর্তন ঘটায়, 
এটা হয়ত সত্য হ'তে পারে; কিন্ত মাত্র এইটুকু সাঘৃশ্তকে ভিত্তি করে এই 
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ছুই শত্তির মধ্যে আরও মৌলিক সাদৃশ্য অনুমান কর। সঙ্গত হবে না। 
এরকম সিদ্ধান্ত করতে হ'লে বুদ্ধিমান জীবের কর্ম আর তথাকথিত জড়শক্তির 
ক্রিয়ায় ফলে জগতে যা কিছু ঘটে, তাদের মধ্যে কতট! সাদৃশ্য এবং কি 
ধরনের সাদৃশ্য আছে সেট! বিশেষভাবে বিচার করে দ্বেখতে হ'বে। ধারা 
এইগাবে বিচার করার চেষ্টা করেছেন তারা কার্ধত-লিঙ্গক অহ্থমানের সহায়ক- 
রূপে অপর একটি অন্ধমান উদ্ভাবন করেছেন। এই অন্ুমানটিকে উদ্দেশ্য- 
কারণতাবার্দভিত্তিক যুক্তি (07109 179190192198] 4100006206) বল। হয়। 
চেতন বুদ্ধিমান জীবের কর্ম এবং তথাকথিত জড়শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া, এই 
দুইয়ের মধো এক মৌলিক সাদৃশ্য আছে, এবং সেই মৌলিক সাদৃশ্যের 
ভিত্তিতে আমর। সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, এই জড়শক্তিও চৈতন্য ও 
বুদ্ধিমত্তা--এই ছুই গুণবিশিষ্ট, এই যুক্তিতে এইটাই দেখাবার চেষ্টা কর। হয়ে 
থাকে। 


চ উদ্দেশ্যকারণতাবাদ-ভিত্তিক যুক্তি (1070 119190102108] 47600109108) 


যখন একটি বিশ্ষে ঘটনা বা কতকপগ্তলি বিশেষ ঘটনা একত্র ঘটবার 
অব্যবহিত পরেই আমর] নিয়মিতভাবে অপর একটি ঘটনাকে ঘটতে দেখি, 
এবং এর অন্তিত্বকে গ্রথমোক্ত ঘটন] বা ঘটনাসমষ্টির উপর নির্ভরশীল বলে 
মনে করি, সাধারণত তখনই আমরা পুর্ববতণী ঘটন1 বা ঘটনাসমষ্টিকে কারণ 
এবং দ্বিতীয় ঘটনাকে এ কারণের কার্য বলে চিহ্নিত করি। কোন কার্ষকে 
ব্যাখ্যা করতে গেলে তার এক বা একাধিক কারণের উল্লেখ কর আবশ্ঠক । 
কিন্ত বনু স্থলে আমর] দেখি যে, কোন বস্ত বা ঘটনাকে পুরাপুরি ব্যাখ্যা 
করতে গেলে কেবলমাত্র তার নিয়ত-পূর্ববর্তী ঘটন। ব1 ঘটনাসমষ্টির উল্লেখ 
করাই যথে নয়, সেটা কি উদ্দেশে ঘটছে তারও উল্লেখ কর। আবশ্তক | যে 
সামগ্রী বা উপাদান দিয়ে কোন বস্ত গঠিত হয়, তাকেও কারণ হিসেবে গ্রহণ 
করলে উপাদ্দান-কারণ (14886:391 9০৪৪) আর নিমিত্ত-কাঁরণ (7)6891906 
08099) ছাড়াও যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে কোন বস্তর আবির্ভাব হচ্ছে বা ঘটন! 
ঘটছে, তাকেও একট কারণ বলে গণ্য করা ঘেতে পারে । অনেক শ্বলেই 
আমর] কোন বস্ত বা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার উদ্দেশ্ত-কারণের 
উল্লেখ করে থাকি । কোন জীব, বিশেষত বুদ্ধিমান জীব, যখন কোন বস্ত 
নির্যাণ করে, বা বহির্জগতে কোন ঘটন ঘটায়, তখনই তার একট! উদ্দেস্ঠ- 
কারণ আছে, এটা আমর] চিন্ত। করতে বাধ্য হই পাখী যখন বাস তৈরী 
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করে, বা মাধ খন কোন যন্ত্র তৈরী করে, তখন তাদের কাজের পিছনে 
একট] উদ্দেশ্য থাকে, এবং এ উদ্দেশ্য এ কাজের আকার এবং প্রকৃতিকে 
নিয়ন্ত্রিত করে । অন্ত কারণ ছাড়াও উদ্দেশ্য কারণ যেখানে কাজ করে সেখানে 
কার্ষের একট] বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর। যায়। আমাদের অনেক কাজই উদ্দেশ্য- 
মূলক। অধিকাংশ স্থলেই কোন না কোন অভাব মোচন করে আপনার ব1 
অপরের তৃপ্রিসাধন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য । যেখানে আমরা 
নিজেদের বা অপরের ক্লেশের কারণ হই, সেখানেও অধিকাংশ স্থলেই কোন না 
কোন রকম হুখ-পাধনই আমাদের চরমউদ্দেশ্য | যখনই আমর] কোন ঈপ্সিত 
ফললাভের জন্য ০৯1 করি তখনই সেই ফললাভের উপযোগী সামগ্রীও সংগ্রহ 
করি। স্থতরাং উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রধানত দুটি, ষথা--(১) 
কোন একটি কার্ষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী সামগ্রী বা উপকরণের একত্র 
পমাবেশ এবং (২) এই সমাবেশের ফলে কোনও না কোনও জীবের সুখ 
উৎপাদন । অর্থাৎ, ঈপ্সিত ফললাভের জন্ত বিশেষ উপযোগিতাই এই সব 
সামগ্রীসমাবেশের বৈশিষ্ট্য | এসব ক্ষেত্রে কোন কার্য (6০৮) কেবলমাত্র 
এক বা একাধিক কারণসমাবেশের অবশ্যস্ভাবী ফল নয়, কিন্তু এটা কোন 
জীবের প্রয়োজন মেটায়, তাকে বিপদ্দ থেকে রক্ষা করে, অথবা৷ তার স্থখের 
হেতু হয়, এবং সেইজন্ত এই ধরনের কার্ধকে উদ্দেশ্য-কারণের সাহায্যে ব্যাখ্য। 
করতে হ'বে। আমাদের বুদ্ধি আছে, এইজন্যই আমর! কোনও ন1] কোনও 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত সামগ্রী বা! উপকরণের সমাবেশ ঘটাই। এরকম সমাবেশ 
স্বতঃই ঘটে না। কোনও উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একাধিক বস্ত বা ঘটনার 
সমাবেশ হ'ল--এই ব্যাপার কোন না কোন ধরনের বৃদ্ধি-ক্রিয়ার পরিচয় দেয়। 
স্থতরাং জড়জগতের যে অংশে কোন বুদ্ধিমান জীবের ক্রিয়ার সাক্ষাৎ পরিচয় 
নেই, সেখানেও বদ্ধি উদ্দেশ্য-সাধক বস্ত ব1 ঘটনাসমাবেশ দেখ যায়, তাহ"লে 
সেখানেও কোন বুদ্ধিযুক্ত মনের ক্রিয়ার ফলে এরকম সমাবেশ সম্ভবপর হয়েছে, 
এটা অনুমান করা নিশ্চয়ই অধৌক্তিক.হ'বে না। কোন নূতন আবিষ্কৃত 
দ্বীপের সমুত্রকূলে যদি একটি ঘড়িকে পড়ে থাকতে দেখ। যায়, তাস্হলে আমরা 
নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, সেই ছাপে মানুষের বাস অছে, বা ছিল, 
অথবা, কোন ব্যক্তি এ বস্তটিকে এ স্থানে ত্যাগ করে গিয়েছে । ঘড়িটির 
” বিভিন্ন অংশ আকম্মিকভাবে পরম্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে মানুষের পক্ষে পরম 
উপকারী এমন একটি যন্ত্র নির্মাণ করবে এটা অবিশ্বাশ্ত। স্থতরাঁং, যেখানেই 
কতকগুলি সামগ্রী বা উপকরণকে একত্র হয়ে জীবের পক্ষে স্থখকর কিছু 


ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সমর্থনে যুক্তিসমূহ 146 


উৎপাদন করতে দেখা যাবে, সেখানেই কোন কর্ম-দক্ষ বৃদ্ধির ক্রিয়। অন্যান 
করতে পার। যাবে। সমগ্র জগতের বিশালতা, জটিলতা এবং সুশৃঙ্খল 
ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখলে আমর নিঃসন্দেহে অনুমান করতে পারি যে, সমগ্র 
জগতের পিছনে একমাব্র একটি মন কাঁজ করছে, এবং সেই মনের জ্ঞান ও 
বুদ্ধি অপরিসীম । সেই অসীম জ্ঞান ও বুদ্ধিবিশিষ্ট মনই ঈশ্বর। এই হু" 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য উদ্দেশ্য কারণতাভিত্তিক যুক্তি (0১9 [51908181 
/১75000906) | 

এই যুক্তিটির যুল বক্তব্যকে এইভাবে বিশ্লেষণ কর ফেতে পারে ই 
জড় জগতের বহুস্থলেই আমর] কতকগুলি বস্তকে একত্র মিলিত হয়ে একটা 
নতুন বস্ত উৎপাদন করতে দেখতে পাই । এইসব স্থলে এ নতুন বস্তকে 
উৎপাদন করার জন্য ষে সব উপাদান বা উপকরণের প্রয়োজন, অর্থাৎ, 
যেগুলির এঁ বস্ত উৎপাদনের উপযোগিতা আছে, কেবলমাত্র সেগুলিকেই 
মিলিত হ'তে দেখা যায়, এবং বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এই রকম সমাবেশ 
ঘটে বহুবার । এ সব বস্ত বা উপাদানের নিজেদের মধ্যে এমন কোনও 
ষোগস্থত্র নেই যার ফলে এগুলি অসংখ্যবার পরষ্পরের সঙ্গে মিলিত হ'তে 
পারে। এক ঝুড়ি টাইপ (59৩৪) ভূমিতে ছড়িয়ে দিলে তার্দের যে সব 
সমাবেশ ঘটে, সেগুলি দিয়ে কোনও গন্প, গান বা কবিত1 রচিত হয় ন।। 
এই রকম কিছু রচনা করবার ইচ্ছা! কোন ব)ক্তির মনে পূর্ব হ'তে থাকলে 
তবেই টাইপগুলির অর্থপূর্ণ সমাবেশ ঘটতে পারে । অর্থাৎ, যদ্দি অর্থপূর্ণ বাক্য 
রচনা কর। কোন ব্যক্তির ইচ্ছ। বা উদ্দেশ্য থাকে, তবেই ওই সব সমাবেশের 
সসঙ্গত ব্যাখ্যা হয়। 

এই যুক্তির তিনটি অংশ। প্রথমাংশে বল! হচ্ছে ষে, ঘর্দি কতকগুলি 
,পরম্পর থেকে স্বতন্ত্র উপাদান বা উপকরণের একটি ঈপ্সিত কল (000 ০৮ 
8০৪1) উৎপাদন করার এক বিশেষ উপযোগিতা (49879686101 01 008808 &0 
50 9:08) থাকে, এবং তারা বন্ুবার একত্র মিলিত হয়ে এ ঈপ্সিত ফল 
উৎপাদন করে, তাহ'লে এ ফলের ধারণ (099৪ ০£ 609 97)কে এ উপাদান 
বা! উপকরণগুলির পরস্পর মিলিত হওয়ার কারণ বলে সিদ্ধান্ত কর৷ উচিত। 
দ্বিতীয়াংশে বল। হচ্ছে ষে, ষেহেতু কোন ফলপ্রাপ্তি বা লক্ষ্যসাধনের ধারণা 
জড়বস্ততে অথবা! অচেতন শক্তিতে থাকতে পারে না, সেইহেতু এইরকম 
ধারণার আধার হিসাবে চৈতন্ত ও বুদ্ধিবিশি্ মনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে 
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হবে ; এবং তৃতীয়াংশে বলা হচ্ছে যে, জগতের যাবতীয় বস্ত ও ঘটনার মধ্যে 
যে সব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং সর্বব্যাপী মিথক্ফ্িয়া (0:0159:99] 306919০6100) 
দেখতে পাওয়। যায়, তা থেকে সমগ্র জগতের পিছনে একটি মান্র অসীম, 
অর্বজঞ ও সবশক্তিমান মনের ক্রিয়া রয়েছে, এই সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত 
হ'বে। 

উদ্দেশ্যকারপতাবাদের সমর্থকর! মনে করেন যে, জগতের সর্বজ্রই তাদের 
মতবাদের অনুকূলে বছ দৃষ্টান্ত পাওয়! যাবে। যেমন- প্রাণীদের পক্ষে 
দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন আছে এবং কতকগুলি উপাদ্দানের একত্র সমাবেশের 
ফলে অসংখ্য প্রাণীর দেহেই দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের (চস্ষুর ) আবির্ভাব 
ঘ্টে। দৃষ্টিশক্তি উৎপাদনের জন্য যে যে উপাদানের যেরকম বিন্যাসের 
প্রয়োজন, ঠিক সেই উপার্দানগুলিই অসংখ্যবার একত্র মিলিত হয়ে থাকে । 
প্রাণীদের দেহের গঠন পর্যবেক্ষণ করলে আমার্দের এই সিদ্ধান্ত করতে হবে 
ষে,বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীদের পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখেই তার্দের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ- 
গুলির স্থষ্টি হয়েছে । যে সব প্রাণী অধিকাংশ সময়ে স্থলের উপরে এবং 
স্থলের সঙ্গে সংযোগ রেখে বাস করবে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন এই কাঞ্জের 
উপযোগী ; যেসব প্রাণী জলচর, তাদের দেহের গঠন অন্যক্ূপ ; যার] আকাশে 
উড়বে তাদের দেহের গঠন আবার অন্যরূপ। মালস্যজাতির বুদ্ধির বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে তার সন্মুখের দুটি পা হাতের আকার ধারণ করছে, এবং এর ফলে 
মাটিতে হাটার কাজে শরীরকে সাহাব্য করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তাকে 
অন্যরকম কাজ করতে সাহাধ্য করছে। প্রাণীর্দের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের এক 
একটি বিশেষ ক্রিয়া (ঘ090100) আছে, এবং এই বিশেষ ক্রিয়ার মাধ্যমে 
প্রত্যেক প্রাণীই তার জীবন ধারণের উপযোগী বস্ত সংগ্রহ করে থাকে এবং 
জীবনের ক্ষতিকারক বস্ত বা ঘটনাকে পরিহার করতে পারে। একটি বিশেষ 
ধরনের বীজ থেকে একটি বিশেষ পরিবেশে একটি বিশেষ শ্রেণীর গাছ জন্মায়, 
এবং লেই বিশেষ শ্রেণীর গাছ থেকেই সেই গাছ উৎপাদন করার উপযোগী 
ধবীজ জন্মায় । পৃথিবীর আবর্তন, খতু-পরিবর্তন প্রভৃতির বৈচিন্ত্য যে সব 
নিয়মানুযায়ী হয়ে থাকে, সে সবই যেন উদ্দেশ্যযূলক। স্থৃতরাং, জগতের 
প্রত্যেক জায়গায় কোনও না কোনও উদ্দেশ্য বস্ত ও ঘটনাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত 
করছে, এট। শ্বীকার করলে তবেই জগতের ক্রমবিকাশের একট! সুসজগত, 
সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়! যায়। | | 
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প্রত্যেক বস্ত ব। ঘটন। কোনও না৷ কোনও উদ্দেশ্যবার। চালিত হচ্ছে, 
এট। শ্বীকার করে জগতের যে ব্যাখ্য। দেওয়। হয়, সেই ব্যাখ্য। জড়বাদ-সম্মত 
ঘান্্িক ব্যাখ্যা (19017903981 106970:968802)র বিরোধী | যাঞ্ত্িক ব্যাখ্যায় 
বল। হয় যে, এই জগৎ অসংখ্য পরমাণুর সমাবেশের ফলে গঠিত হয়েছে। 
এই পরমাণুগুলি অচেতন হলেও চিরকালই সক্রিয় । তারা কোনও চেতন 
হু্টিকতার হি নয়, বা কোনও বুদ্ধিমান পুরুষদ্বার৷ চালিত নয়। অনাদিকাল 
থেকেই তারা কতকগুলি নিয়মের অধীন, এবং এইসব নিয়মের বশে তার। 
পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, অথবা, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। প্রাণীদের 
সচেতন ক্রিয়ার ফলে যেসব কার্য হয়, সেগুলি ছাড়। অন্যান্য সব কার্যই বন্ধ 
বা ঘটনাসযূহের আকম্মিক সমাবেশর (4001097769] 00100109610) ফল । 
অর্থাৎ, তাদের পিছনে কোনও উদ্দেশ্যই সক্রিয় নয়। কতকগুলি কারণ-সামগ্রী 
একত্র হ'লে যে কার্য উৎপন্ন হয়, তা হ'ল মেই কারণ-সামগ্রী সমাবেশের 
অনিবার্ধ ফল। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির ফলে কোন জীবের স্থখ ব৷ ছুঃখ 
উৎপন্ন হ'তে পারে, কিন্তু সেই সখ বা দুঃখ ঘটানোই যে কারণগুলির উদ্দেশ্য 
এরূপ কর্পনার কোন স্থান নেই। প্রবল বন্যায় যখন গ্রাম ও সহর 
বিধ্বস্ত হয়, তখন এই ধধ্বংসকার্ধ যে বন্যার উদ্দেশ্য, বা ষখন সমুত্র থেকে 
উখিত বাম্পরাশি মেঘের আকার ধারণ করে এবং বুটিতে পরিণত হয়ে ভূমিকে 
সিক্ত করে, তখন মানুষের কৃষি-কার্ষের সহায়তা করাই তার উদ্দেশ্ত, এরূপ 
মনে করারও কোন হেতু নেই। 


স্তরাং, জাগতিক ঘটনাগুলির উদ্দেশ্ত-কারণতাভিত্তিক, ই্ট-হেতুক বা 
উপষোগিতাত্মক ব্যাখ্যা! আর যান্ত্রিক কার্য-কারণভিস্তিক ব্যাখ্যা পরম্পর- 
বিরোধী বলেই মনে হয়। প্রথম ব্যাখ্যাটিকে ম্বীকার করে নিলেই অসীম 
বুদ্ধির অধিকারী, পরম কুশলী হৃঠ্িকর্তার অস্তিত্ব অনুমান করা সম্ভব, কিন্ত 
দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি এরকম হৃঠিকর্তার অস্তিত্বের অন্থকৃল নয়। 


6. উদ্দেশ্ট-কারণতা-ভিত্তিক যুক্তির সমালোচন! 
উপরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের সহায়ক যে যুকির ব্যাখ্য। কর] হ'ল 


আমাদের সহজ-বুদ্ধির পক্ষে এটা খুবই হদয়-গ্রাহী হলেও একে বহু আপত্তির 
সম্মুখীন হ'তে হয়। এইসব আপতির সমাধান না হ'লে এই যুক্তিকে 
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গ্রহণযোগ্য বলে বনে করা যায় না। এইরকম কতকগুলি আপত্তি নীচে 
দেওয়া হল-_ 

€) প্রথম আপভিটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়__ 

যুক্তিটি যূলত একটি সাদৃশ্য-মূলক যুক্তি (40510810851 ৪:৪503900) | 
বুদ্ধিমান জীব অর্থাৎ" মানুষ যে সকল বস্ত নির্মাণ করে সেগুলি এবং যেগুলি 
প্রাকৃতিক জগতে নানারকম বস্ত ও ঘটনার ক্রিয়। ও প্রতিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন 
হয়, তাদের মধ্যে একটি বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। - থা, এই ছুই 
শ্রেণীর বস্তর বেলাতেই আমরা দেখি যে, কতকগুলি কারণের সমাবেশের 
ফলে যে বস্ত নিমিত হচ্ছে, সেটি কোন না কোন ইষ্ট বা মঙ্গলজনক বন্ধ, 
এবং এ কারণগুলি এ ইষ্ট বা মঙগলজনক বস্ত উৎপার্দনের উপযোগী । 
মানুষের নিমিত বস্তগুলির ক্ষেত্রে যেমন কারণ-সামগ্রীগুলির ইষ্ট-সাধনের 
উপযোগিতা আছে, তেমনই প্রাকৃতিক জগতের বস্তগুলির ক্ষেত্রেও তাদের 
কারণ-সামগ্রীগুলির ' ইষ্ট-নাধনের উপযোগিতা আছে। মনুষ্য-নিমিত 
বস্তগুলির ক্ষেত্রে কিন্ত তাদের নির্মাপণ-ক্রিয়ার পিছনে কোন না কোন 
উদ্দেশ্য বর্তমান (এট। আমার্দের সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় )। স্থতরাং আমর! 
অন্গমান করতে পারি ষে, প্রাকৃতিক জগতেও প্রত্যেক বস্তর নির্মীণ-ক্রিয়ার 
পিছনে কোন ন! কোন উদ্দেশ্য থাকবে । মাঙ্ষের তৈরী বস্ত সম্বন্ধে 
ধেমন কোন সচেতন উদ্দেশ্যকে একটি অপারিহার্য কারণ (৫59699981 
08989) বলে মনে করি, তেমনই প্রাকৃতিক জগতেও প্রত্যেক বস্তর পিছনে 
কোন উদ্দেশ্তের ক্রিয়া আছে, এটা শ্বীকার করতে হ'বে। কিন্তু এখানে 
লক্ষণীয় এই যে, মন্ুষ্ত-নিমিত বস্ত এবং প্রাকৃতিক জগতে নিমিত বস্তর 
মধ্যে বহু স্থলেই এরূপ সাদৃশ্য থাকে না। অসংখ্য ক্ষেত্রেই দেখ] যায় যে, 
কতকগুলি কারণের সমাবেশে যে বস্ত রচিত হ'ল তার কোন উপকারিতাই 
নেই, বরং অনেকস্থলেই সেগুলি মানুষ এবং অন্ত প্রাণীর্দের ছুঃখকষ্ের 
কারণ। বিশাল মরুতৃষি, হুমেরু ও কুষেরুর বিস্তীর্ণ বরফ-রাশি, মহাসাগরের 
তলদেশে অবস্থিত নানারকম জলজ উদ্ভিদ প্রভৃতি কারও কোনও ইষ্ট ব! 
মল করে বলে আমাদের জানা নেই। জীবন্দেহের এমন অনেক অংশ 
আছে যেগুলির দেহের পক্ষে কোনও উপকারিতা নেই, অথচ সেগুলি নানারূপ 
রোগন্যহি করতে পারে ।* বু অনিষ্টকারী কীট, পতন, সরীক্থপ ইত্যাদি 


1. মানুষের দেহে 49997.015 নামে ষে অংশটি আছে, তার নিম্বের কোন উপকারিতা নেই, 
অথচ তা 47609108818 নামে ভীষণ রোগের কারণ হ'তে পারে । 
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আছে যেগুলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণ। এই যে, সেগুলি জগতে না থাকলেই 
ভাল হ'ত। যেসব জিনিষ কোনও জীবের কোনও উপকারে আমে না, 
বরং নানারকমে ক্ষাত করে, তাদের উদ্দেশ্তহীনতার (70581901085) 
দৃষ্টান্ত বলা ষেতে পারে | আবার যে সব স্থলে মান্গষের তৈরী কোন বস্তর 
সঙ্গে প্রাকৃতিক কোন বস্তর সাদৃশ্য আছে বলে মনে কর? হয়, প্রকৃতপক্ষে 
লে সব স্থলে অনেক বৈসাদৃশ্যও থাকে । বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন কোন উপকারী 
বসত উৎপাদন, করার ইচ্ছা করে, তখন সে ষতদূর সম্ভব অল্প সময়ে, অল্প 
পরিশ্রমে এবং অল্প সামগ্রীর সাহায্যে সেটি কর যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখে; 
কিন্তু প্রাকৃতিক জগতে এরকম চেষ্টার কোন চিহু পাওয়া যায় না। মাছ বা 
মাকড়সার একটি 1ডম থেকে অসংখ্য মাছ বা অসংখ্য মাকড়স। জন্মায়, 
কিন্ত জন্মাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার্দের অধিকাংশের মৃত্যু হয় । একটি 
গাছে ঘত ফল হয় এবং অনেক ফলে যত বীজ হয়, সেগুলি থেকে অসংখ্য 
গাছ হ'তে পারে, কিন্তু অধিকাংশ বীজই নষ্ট হয়ে যায়। জীবের প্রাণ- 
ধারণের জন্য এত অধিক সংখ্যক ও এত বিভিম্ন রকমের খাছাসামগ্রীর 
প্রয়োজনীয়তা কি, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য । আবার, বৈজ্ঞানিকের! 
দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীতে কোন বিশেষ প্রাণীজাতির আবির্ভাব হ'তে, 
অথবা, প্রাণীদেহের কোন অঙ্গের বর্তমান অবস্থায় পৌছতে লক্ষ লক্ষ বৎসর 
কেটে ষায়। মানুষের পক্ষে একট বাড়ী নির্মাণ করতে কয়েক মাস বা 
কয়েক বৎসর সময় লাগে, প্রাকৃতিক জগতে কোন বস্তর নির্জাণের জন্য এত 
সময়ের অপচয় কেন? বুদ্ধিমান জীবের নির্মাণকার্ষের পদ্ধতি আর প্রাকৃতিক 
জগতে নির্মাণ-কার্ষের পদ্ধতি, ছুইয়ের মধ্যে এই বৈসার্দস্ত থাঁকার দরুণ ছুটিকে 
একইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। জগতে এমন বহু দ্রষ্টাস্ত আছে যেগুলি 
ঈশ্বরবাদীদের যুক্তির সমর্থন করে না, বরং বিরোধিতা করে। 


(8) ছিতীয় আপত্তি এই যে, ইশ্বরের অন্তিত্ব প্রমাণের জন্য উপরে 
যে যুক্তি দেওয়। হয়েছে ত1 চক্রক-দোষে ছুষ্ট। অর্থাৎ, এই যুক্তিতে যে সিদ্ধাস্ত 
করতে চাওয়। হয়েছে, হেতুবাক্যে সেটির সত্যতা আগেই ম্বীকার করে নেওয়। 
হয়েছে। ধর্দি কতকগুলি বস্ত একত্র মিলিত হয়, তার ফলে কোনও ন! 
কোনও কার্য অবশ্যই উৎপন্ন হ'বে, এবং এ বস্তগুলি নিশ্চয়ই এ কার্ষের 
উপযোগী সামগ্রী বা কারণ হ'বে। কিন্তু মন্ুষ্যকূপী কতকগুলি বুদ্ধিমান 
জীব উৎপাদন এবং তাদ্দের সকল রকম স্থখ ও উন্নতি বিধান করাই জগতের 
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উদ্দেস্ত, এট] পূর্বে ত্বীকার করে নিলেই তবেই এই ধরনের উপযোগীতার 
কোন বিশেষত্ব আছে বলা যেতে পারে । ছুই বা ততোধিক বস্তর সমাবেশের 
ফলে একই সময়ে বিভিন্ন কার্য এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কার্য উৎপন্ন 
হ'তে পারে (অন্ততঃ উৎপন্ন হয় বলে ষনে হ'তে পারে )। যেমন, কোনও 
রোগীর দেহে অস্ত্রোপচারের ফলে রোগীর যন্ত্রণা হ'তে পারে এবং রোগীর 
গ্রাণরক্ষাও হ'তে পারে। একটি গাছ দিনে মাচ্ষদের ছায়া দিতে পারে 
আবার রাত্রিতে পাখীদের আশ্রয় দিতে পারে, ফলফুল ইত্যাদি দিতে পারে। 
এদের মধ্যে কোনটিকে উদ্দেশ্য বলে মনে কর। উচিত, তার কোনও নির্দিষ্ট 
নিয়ম আছে বলে মনে হয় না। কোনও নির্জন স্থানে একটি ঘড়ি দেখে 
আমর সেখানে মাহষের অস্তিত্ব অন্গমান করতে পারি, কারণ আমরা পূর্ব 
হ'তেই জানি যে, সময়ের সঠিক হিসাব রাখ মানুষের পক্ষে প্রয়োজন । 
কিন্ত এই প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞান পূর্ব থেকেই না থাকলে ঘড়ি ষে একটি 
উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে, সেট! প্রমাণ কর। যেত না। ঠিক তেমনই ঈশ্বর এই জগৎ 
সৃষ্টি করেছেন ও পালন করেছেন, সেটা পূর্বেই জানা না থাকলে 
কেবলমাত্র কতকগুলি বস্ত কিভাবে একত্রে মিলিত হচ্ছে, তা দেখে সেগুলির 
যে বিশেষ উদ্দেশ্ট আছে সেট? প্রমাণ করা সম্ভব নয় । অর্থাৎ, ঈশ্বর আছেন 
এট] স্বীকার করে নিয়েই জগৎস্থ্টি যে উদ্দেশ্টমূলক সেট! প্রমাণ করবার 
চেষ্টা করা হচ্ছে। স্থতরাং এই যুক্তিতে চক্রক-দোষ আছে। 

(17) বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, জগতের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ষে সকল 
তথ্য ও নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের সাহায্যে জাগতিক বস্তগুলির আকার, 
প্রকৃতি এবং বিভিন্ন সমাবেশ এমনভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব যে, কোনও উদ্দেশ্যের 
উল্লেখ কর] প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না । জগতের যে এক অবস্থা থেকে 
অপর এক অবস্থায় ক্রমাগত পরিণতি হচ্ছে, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়। 
সম্ভব। অসংখ্য জড়-পরমাণু এবং কতকগুলি মৌলিক নিয়মের জ্ঞানকে 
ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিকের। জগত্্রক্রিয়ার প্রত্যেক ব্যাপারের বর্ণনা দিয়ে 
থাকেন। এই বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি কি ভাবে যে বস্ত এক- 
সময়ে অতি সরল ছিল এবং যার অংশগুলি অস্পষ্ট ছিল, সেটি তার অস্তনিহিত 
শক্তি ও পরিবেশের প্রভাবে, এবং এই ছুইয়ের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্রমে 


ক্রমে পরিবতিত হয়ে কোনও এক সময়ে এক বিশেষরূপ ধারণ করে। যে 
সৌরজগতে কুর্যকে কেন্্র করে গ্রহ-উপগ্রহেরা প্রত্যেকে নির্দিষ্ট গতিপথে 
ঘুরছে, সেই সৌরজগৎ কি ভাবে কোনও নির্দিষ্ট আকারবিহীন নীহারিকাপুজ 
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থেকে ক্রমে ক্রমে তার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছেচে, যে পৃথিবী এক 
সময়ে জলভ্ত অগ্রিপিগুমাত্র ছিল, সেটা কি করে ক্রমে ক্রমে জীবন্ত প্রাণীর 
বাসের পক্ষে উপযোগী হয়েছে, প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির উদ্ভব কি 
করে হ'ল, প্রাণীদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয় গ্রভৃতি কি ভাবে তাদের 
বর্তমান আকার ধারণ করল-_ সমস্তরই সস্তোষজনক ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিকদের 
বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়। এইসব বর্ণনায় কোনও বুদ্ধিমান পুরুষের 
হস্তক্ষেপের স্থান নেই। মাহুষের কোন ইন্দ্রিয়ের এখন যে গঠন দেখতে 
পাঁওয়! যায়, তার সেই গঠল লক্ষ্য করলে অবশ্য মনে হ'বে যেন, কোন 
এক নির্দি্ই উদ্দেশ্ব-সাধনের উপযোগী করেই এটিকে তৈরী করা হয়েছে, কিন্ত 
এর ক্রমবিকাশের বনু বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, 
এটি আদিম অবস্থায় মোটেই এ উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী ছিল না, অথবা 
খুব অল্পই উপযোগী ছিল? কিন্তু ক্রমে ক্রমে নানারকম প্রাকৃতিক শক্তির 
ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিয়ার ফলে এ উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী হ'তে পেরেছে। 
কোনও সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুষের পক্ষে একটি যন্ত্র তৈরী করবার জন্য 
লক্ষ লক্ষ বছর প্রয়োজন হ'বে কেন, আর এই সময়ের মধ্যে অসংখ্য ক্রুটী পূণ 
যন্ত্র ধংস করে ফেলার প্রয়োজন হ'বে কেন, তার কোনও সছুত্তর খু'জে 
পাওয়া যায় না। সুতরাং, ষদ্দি বাস্তব তথ্যের উপর গ্রতিষ্িত বৈজ্ঞানিক 
মতবাদের সাহাষ্যে সমস্ত জাগতিক বস্তর গঠন, প্রকৃতি, ক্রিয়া, সমাবেশ 
প্রভৃতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়। যায়, তা"হলে উদ্দেশ্য-কারণতাবাদকে 
ভিত্তি করে এসবের কোন কাল্পনিক ব্যাখ্যার প্রয়োঙ্ছন নেই। 

(৮) চগ৮ এই উদ্দেশ্য-কারণতাযূলক যুক্তির বিরুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ 
আপত্তি তুলেছেন। তিনি নিয়লিখিত নিয়মকে একটি ম্বতঃসিহ্ধ সত্য 
বলে মনে করেন--“যে কারণ জগতের ভিতরে এক বা একাধিক 
জাগতিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণাধীনে ক্রিয়। করে, সেই কারণই জগংস্থষ্টি করতে 
পারে না।”-জাগতিক বহু ঘটনার কাঁরণরূপেই অনেক সময়ে মানব-বুদ্ধির 
উল্লেখ করতে হয়। কিন্ত মানব-বুদ্ধি জাগতিক নিয়মগুলির অনুগত ন! 
হয়ে ক্রিয়া করতে পারে না, সুতরাং মানব-বুদ্ধি বা তচ্রূপ কোনও শক্তি 
জগৎ স্থষ্টি করতে পারে না৷ (কারণ এইরকম হ্হি করার সষয়ে কোনও 
জাগতিক নিয়মের সাহাষ্য পাওয়া এ শক্তির পক্ষে সম্ভব নয় )। 

দে) কোন কোন দার্শনিক এই যুক্তির বিরুদ্ধে আপতি তুলেছেন যে, 
এই জগতের একজন নির্মাতী (85389:) আছেন, এই যুক্তি বড় জোর এইটুকু 
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প্রমাণ করতে পারে, কিন্তু একজন সর্ব, অনস্তশক্তিবিশিষ্ট ্টিকর্তার অস্তিত্ব 
প্রমাণ করতে পারে ন1। এই যুক্তির পূর্ব-স্বীকার্য হল এই যে, ঈশ্বর হ'তে 
তিন্ন ও স্বতন্ত্র এমন একটি উপাদান আছে, যার হুন্বর, স্থসমগ্জস ব প্রাণীদের 
পক্ষে উপকারী বস্ত উৎপন্ন করার কোনও ক্ষমতা নেই । ঈশ্বর এই উপাদানের 
আহুকৃল্য ছাড়1 কিছুই নির্মাণ করতে পারেন না, এবং সেইজন্য এই উপাদানকে 
আয়ত্তে আনার জন্য তাকে অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়। স্থৃতরাং, 
এই যুক্তি সিদ্ধ হ'লেও এর সাহায্যে জগতের আকার এবং উপাদান, এই ছুইই 
ধিনি হষটি করেছেন এমন কোন বুদ্ধিমান পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। 


এইসব আপতি সম্বন্ধে বিসৃীত আলোচনার স্থান এখানে নেই । তবে 
সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা যায়। | 

(6) ইশ্বরবাদীদের পক্ষ থেকে বল! যেতে পারে যে, উদ্দেশ্তে কারণতাবার্দ- 
ভিত্তিক অঙ্ুমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য বহু যুক্তির মধ্যে একটিষাত্র 
কিন্তু এটি ত্বয়ং-সম্পূর্ণ নয় । অর্থাৎ, আমর] কেবলমাত্র এই যুক্তির সাহায্যে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ সস্ভোষজনকভাবে প্রমাণ করতে অথবা ঈশ্বর সম্বন্ধে 
পরিপূর্ণ জ্ঞান লাঁভ করতে পারি না। কেবলমাজ্জ একজন বুদ্ধিমান পুরুষকেই 
এই জগতের বিধাতা বা পালনকর্তা বলে স্বীকার করা৷ যুক্তিসঙ্গত, এইটা প্রমাণ 
করাই এই অশ্গমাঁনের উদ্দেশ্য ; সুতরাং, এর এই সীমিত উদ্দেশ্য মনে রেখেই 
এর বিচার করতে হু'বে। 


(01) বৈজ্ঞানিক ক্রম-বিকাশবাদ্দের ভিত্তিতে যে আপি করা হয়েছে 
নে সন্বন্ধে বল ধেতে পারে যে, এই মতবাদ ্বীকার করে নিলেও জগতে 
উদ্দেশ্টমূলক নান। রকম ব্যবস্থার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। বৈজ্ঞানিক 
দৃষিভঙ্গী থেকে '“ক্রম-বিকাশবাদ” (59০৮5 ০1 /৮০1610) কে জাগতিক 
প্রক্রিয়া! (0:56 0097010 71০০99৪)র অসম্পূর্ণ সস্তোষজনক ব্যাথা বলে 
মনে হ'লেও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলা! 
যায় না। বিজ্ঞান জগতে বনু সাবিক নিয়মের অস্তিত্ব শ্বীকার করলেও, বিভিন্ন 
বস্ত ও ঘটনাকে, উদ্দেশ্ট এবং উপায়কে, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানকে পরস্পর 
হ'তে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, কিন্ত দর্শনের দৃঠি সামগ্রিক দৃ্টি। সমন্ত বন্ত ও 
ঘটনা, উদ্দেস্ত ও উপায়, ভবিস্যৎ, বর্তমান ও অতীত-_এদ্ের মধ্যে যে মৌলিক 
এঁক্য আছে, সেই এক্যের আলোতে সব কিছুর প্রকৃতি বোঝবার চেষ্টা করাই 
দার্শনিকের কাজ। যদি জগতের মৌলিক উপাদান পরমাণুগুলি পরস্পরের 
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সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে কালক্রমে জৈব দেহ, প্রাণ, চৈতন্য, বিচারবুদ্ধি 
প্রভৃতির আবির্ভাব হয়ে থাকে, তাহ'লে এটাই বুঝতে হ'বে যে, এগুলি 
উৎপন্ন করার উপযোগিতা পূর্ব হ'তেই পরমাণুগুলির অস্তমিহিত ছিল । 
এগুলির আবির্ভাব আকম্মিক নয়। এগুলি যাতে উৎপন্ন হতে পারে 
তার প্রস্ততি-পর্ব যেন স্ষ্টির আদি থেকেই চলে আসছিল । যে সব বিশেষ 
আকারের মধ্য দিয়ে একটি বস্ত, যেমন, পৃথিবী ব। একটি প্রাণীজাতি বা 
কোন ইন্দ্রিয় বর্তমান আকার লাভ করেছে, সেই আকারগুলিকে উদ্দেশ্ত- 
সাধনের বিভিন্ন উপায় বলে মনে করলে সেগুলিরও নিজন্ব মূল্য আছে 
ত্বীকার করতে হ'বে। অর্থাৎ, দার্শনিক-দৃষ্ি এই কথাই বলে ষে, 
বিভিন্ন বস্ত বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন উদ্দেশ্যসাধন করে, সেটা বিচার 
না করে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জগতের মিলিত সত যে সমগ্র জগৎ সেই 
জগতের একা, সঙ্গতি, সামগ্তন্য ও স্থ্যমার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হু'বে। 
এই সামগ্রিক সামঞ্জন্য ও স্থ্ষমার মাধ্যমেই বুদ্ধিদীপ্ত চৈতন্ের প্রকাশ। 


(171) এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হু'বে যে, প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলি 
ঘ্দি উদ্দেশ্ঠ দ্বার চালিত হয়, তাহ'লেও মণনুষের উদ্দেশ্যসাধনের পতি আর 
প্রকৃতির উদ্ছেশ্য-সাধনের পদ্ধতি, এই ছুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে 
পারে। মানুষের শক্তি ও ভবিধ্যৎ-দু্টি সীমাবন্ধ। আমাদের দৃষ্টি সাধারণত 
অদূর ভবিষ্যৎংকে অতিক্রম করতে পারে না। যে সব অসংখ্য বস্ত কোন 
বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী তাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক বস্তকেই 
আমর! আয়ভ করতে পারি । স্থতরাং একই ক্রিয়ার কত বিভিন্ন ফল হ'তে 
পারে, বা সুদূর ভবিষ্ততে কি কি ফল হওয়া সম্ভব, সাধারণত সেগুলি 
আমাদের দৃষ্টিগোচরে থাকে না। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়ৌোজন- 
কেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি এবং সেই সব প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত যেসব পদ্ধতি 
বা! উপকরণ ব্যবহার করি, সেগুলি ছাড়াও যে প্রয়োভন-সিদ্ধর অন্য পদ্ধতি, 
অন্য উপকরণ থাকতে পারে, মেট। আমর। চিত্ত করি না । আমাদের ক্রিয়1- 
পদ্ধতি ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া-পন্ধতির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য 
লক্ষ্য করে আমর সিদ্ধান্ত করতে পারি ষে, প্রাকৃতিক ক্রিয়াও আমাদের 
ক্রিয়ার মত উদ্দেশ্যাভিমুখী (1:6190108181) | কিন্ত প্রতি সম্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞান তই ব্যপকতর ও গভীরতর হ'তে থাকে ততই গরকৃতির উদ্দেশ্য- 
সাধনের প্রকৃত ব্ূপটি আমার্দের কাছে ক্রমশ অনেকটা ম্পই হয়ে গুঠে। 


154 ধর্ম-মর্শন 


তখন হয়ত আমরা একথা বলব ন| যে, মানুষকে রৌদ্র ছায়া দেবার 
উদ্দেশ্যেই ভগবান গাছ হ্থঙ্টি করেছেন, অথবা, সমুত্রে নাবিক্দের স্থবিধার 
জন্যই ঞপ্ুবতার। স্্টি করেছেন, কিন্তু একথাও বলব যে, জগতে প্রতি মুহূর্তে 
যেসব অসংখ্য ঘটনা! যেভাবে ঘটছে, সেগুলি ঠিক সেইভাবে ঘটতে গেলে 
অসংখ্য বস্তর মধ্যে 'ষে ধরনের সাহচর্য বা একাত্মতা থাক। প্রয়োজন, তা 
অসংখ্য অচেতন, স্বতন্ত্র, অন্য-নিরপেক্ষ পরমাথুতে থাকতে পারে না। 
এই পৃথিবীতে কোন জড়বস্ততে কোনও একটি ক্রিয়! ঘটলে সেই ক্রিয়ার 
উপযোগী একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া কোটি কোটি মাইল দূরবর্তা স্থানে 
নিয়মিতভাবে বাররার ঘটতে থাকে । এই ব্যাপারকে নিছক আকনম্মিকতা 
€ 40019920691 ০0106109009 )র উদ্দাহরণ বলে সিদ্ধান্ত কর কোনও 
বুদ্ধিমান জীবের পক্ষে অসম্ভব। 


1. অন্তনিছিত উদ্দেশ্যকারণতাবাদ 

আধুনিক ঈশ্বরবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে উদ্দেশা-কারণতামূলক 
যুক্তিকে ত্রুটাপূর্ণ বলে সমালোচনা করলেও তারা বলেন যে; জগতের কারণটি 
ষে উদ্দেশ্য সাধন করে, সেট। কোন বাহ উদ্দেশ্য (77569705] 0000099 ) নয়, 
অস্তনিহিত উদ্দেশ্য, এট। স্বীকার করলে এই যুক্তির ক্রটিগুলি অনেকাংশে দূর 
করাযায়। উদ্দেশ্যকারণতাভিভিক অনুমান সাধারণত যে আকারে প্রয়োগ 
করা হয় তাতে এট] ধরে নেওয়1 হয়, ষে বস্ত কোন উদ্দেশ্য সাধন করছে সেই 
বস্তর মধ্যে উদ্দেশ্যটি নেই, কিন্তু বাহিরে আছে । যেমন কোন মানুষ ফুলের 
গন্ধ উপভোগ করবে, এইটাই হ'ল তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য 
সাধন করাতেই তার সার্থকতা |) এই যুক্তি এটাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করে 
ষে,ষে বস্ত বা উপার্ধান স্বতঃই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে অক্ষম, 
বাহিরের কোন শক্তি তার উপর ক্রিয়া না করলে সেই বিশেষ উদ্দেশ্য 
সাধিত হ'ত না, এবং সেই শক্তি কোন বুদ্ধিমান পুরুষের ভরিয়া হওয়। 
আবশ্যক। এরূপ ভাবে চিন্ত! করলে উদ্দেশ্যযূলক যুক্তির বিরুদ্ধে যে সব 
আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি খণ্ডন কর! ছুরহ হয়ে পড়ে। কিন্ত 
এরূপ চিস্তা না করে, যদি প্রত্যেক বস্ত্র প্রয়োজন ব৷ উদ্দেশ্য তার নিজের 
মধ্যেই আছে, এরূপ মনে কর! হয়, তাহ'লে এই আপতিগুলির অধিকাংশকেই 
আর প্রবল বলে মনে হবে না। প্রত্যেক বস্তর নিজস্ব উদ্দেশ্তয ব1 প্রয়োজন 
হচ্ছে তার পূর্ণন্বরূপে বিকশিত হওয়া, জগতে তার যে নির্দিষ্ট স্থান সেই স্থান 
পূর্ণ করা; এবং যর্দি সে তার অস্তনিহিত শক্তিবলেই সেই উদ্দেশ্য সিঙ্ধ 
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করে, তশছলে বাহিরের কোন শক্তির তার উপর ক্রিয়। করার কোন প্রয়োজন - 
থাকে না। সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে এই ধারণ! প্রয়োগ করলে আমর! বলব যে, 
জগতে যে সামগ্তন্ত, সংহতি, সুষম) আমরা। অঙ্ুভব করি, তা তার অন্তমিহিত 
শক্তির ক্রিয়ার ফল। কিন্তু সেই শক্তি কোনও অচেতন অন্ধ শক্তি নয়, 
বুদ্ধিদীপ্ত চৈতন্য । এই চৈতন্য এঁশীসত্তা। স্থতরাং, বিশে বিশেষ বস্তর 
বিশেষ বিশেষ বাহা উদ্দেশ্য-সাধনের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে নয়, জগতের 
সামগ্রিকরূপকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাসকে সমর্থন 
করতে পারি ।£ 


৪. (ৈনতিক যুক্তি (159 1০:81 £2€0076) 

উদ্দেশ্য-কারণতামুলক যুক্তি জাগতিক বস্ত ও ঘটনাগুলিতে উদ্দেশ্য- 
সাধনের উপযোগিতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক পরম বুদ্ধিমান 
কুশলী নির্মাণ-কতার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায় কিন্তু এই যুক্তিবলে এক 
সর্বজ্ঞ, শক্তিমান, বুদ্ধিমান, কুশলী বিধাতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'লেও তিনি 
যেসকল কল্যাণগুণের আধার এবং সকল শুভকর্মে আমাদের প্রেরণী-দায়ক, 
এটা প্রমাণ করবার জন্য অন্য এক যুক্তির আবশ্টকত। আছে বলে সাধারণতঃ 
মনে কর! হয়। এই যুক্তিই নৈতিক যুক্তি। কার্ধত্ব-ঙ্গিঙ্গক অনুমান এবং 
উদ্দেশ্য-কাঁরণতামূলক অনুমান জড়জগতে ঈশ্বরের অস্ভিত্বের প্রমাণ আবিষ্কার 
করবার চেষ্টা করে, কিন্তু নৈতিক যুক্তি মাহষের মনে ষে নৈতিক চেতনা! ও 
নৈতিক আদর্শ আছে সেগুলিকে ভিত্তি করে এক অন্তর্যামী পরম মঙগলময় 


1 অন্তন্নিহিত উদ্দেগ্রের ক্রিয়া! ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক দার্শনিক জীবস্ত প্রাণিদেহের 
উল্লেখ করেছেন৷ একটি অচেতন বস্ত তার বাইরে অবস্থিত কোন বুদ্ধিমান পুরুষের ইচ্ছা” 
শক্তির প্রয়োগের ফলে কি ভাবে বদলায়, আর একটি জীবন্ত প্রাণীদেহ কিভাবে তার অস্ত- 
নিহিত শক্তির ফলে ক্রমে ক্রমে নানা আকার ধারণ করে, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থকায ব্যাখ্যা 
করে ণ,. 08110 বলেন, “0৩ 65০081)6 ০0: 09810. 12101) 18 59 আ0] 20 6৮9 6০ 09 820. 
09591000000 ০06 0289%21890. ৪6906006818 2006 ৪ 28830 37090109,10108] 10০0০16: ০0৮ 
01010771796 2001010 00720 আ161800৮*****, 77919, 00. 69 00706) 006 1068, ০0৮ 10177086156 
০8: £099 161) 603 17866522100. 9020861669৪ 6109 575 20079111718 0:898991308 ০£ 
609 60106,” - 10069990810 6০ 6109 11011080010 0 0891781010+ 0, 195. 

উদ্দেপ্যকারণতামূলক ষুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চ:21081-75067802 
বলেন, “4 69190102109] ৮18% 0 68 010159199 20088108 6109 0691191 656 265116য 18 & 
81001110506 10016, ভ1)620 691901065 18 61018581089 28 000০9890 60০ 9 0079] 
। 209011910108] 01590) 16 210921)8 ৪0103620518]]7 0139 8998:৮2010, 01 60. 1736617181019 
2019 8৪ 2251709% 609 109% 01 1981165 289 & 100,979 9£21:96%6 0৮ :001)9061010 01 1006- 
1097006176 £৯০৮৪---101)6 1099 ০1 0০৫, 20, 930, 
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পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করে। যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান 
তিনিই আমাদের সকল শুভ-কর্ষে প্রেরণ! দিয়ে থাকেন এবং পাপের পথ থেকে 
নিবৃত্ত করেন। বিভিন্ন দার্শনিকের চিন্তায় এই যুক্তিটি বিভিন্ন আকার 
ধারণ করেছে। 
(1) মাটিলো (1497010985) 

মার্টিন! বলেন যে, যখন আমর কোন কর্ষকে সৎকর্ম বলে জানি, অর্থাৎ, 
যখন কোন সৎ প্রবৃত্তি আমার্দের কোন বিশেষ কর্ম করতে চালিত করছে, 
এরকম অন্থভব করি, তখন সঙ্গে সঙ্গে এটি করা আমানের নৈতিক দায়িত্ব, 
এটাও অনুভব করি। সৎ কর্ষয ও অসৎ কর্মের পার্থকা আমাদের ব্যক্তিগত 
অভিরুচির উপর নির্ভর করে না, এটিকে একটি বাস্তব তথ্য বলেই মেনে নিতে 
হ'বে। এএটি করা উচিত,, “টি কর] উচিত নয়+_-এই ধরনের নিয়মগুলিকে 
আমর। আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছান্নুসারে রদবদল করতে পারি না। এগুলি 
সকলের পক্ষে অবশ্য পালনীয় এবং কোন বাইরের শক্তি আমাদের এগুলি 
পালন করতে বাধ্য করে। জড়বাদী দ্বার্শনিকদের মতে, এই বাহিরের শক্তি 
বছ মাহ্ষের নিন্দা বা প্রশংসার সমবেত শক্তিমাত্র। সমাজের আদিম অবস্থায় 
সকল মাহষই ন্থখান্বেষী ও স্বার্থপর ছিল। নিজের স্বার্থ ও অপরের স্বার্থের 
মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'লে প্রত্যেক ব্যক্তিই অপরের ক্ষতি করেও নিজের 
স্বার্থ রক্ষ! করবার চেষ্টা করত। কিস্তকোন ব্যক্তি এরূপ করলে বা করতে 
উদ্ভত হ'লে সকলে তার নিন্দা করত এবং শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাকে নিবৃত্ত 
করবার চেষ্টা করত। অপরপক্ষে, যখন কোন ব্যক্তি অন্য লোকদের উপকার 
করবার জন্য নিজের স্থার্থ-ত্যাগ করত, তখন সকলে তার প্রশংসা করত এবং 
এ ধরনের কাজ করবার জন্য তাকে উৎসাহ দ্রিত। এইভাবে ক্রমাগত কোন 
কাজের জন্য নিন্দা এবং কোন কাজের জন্য প্রশংসা শোনবার ফলে অসৎ কর্ম 
এবং সৎ কর্ষের পার্থক্য প্রত্যেক ব্যক্তির মনে বহ্ধমূল হয়ে যায় এবং পুরুষাহ্থক্রমে 
সঞ্চারিত হয়ে থাকে । অসৎ কর্ম করবার বিরুদ্ধে আমর] যে মানসিক বাধা 
অঙ্গৃভব করি, সেটা উৎপন্ন হয় অপর লোকদের নিন্দার ভয় থেকে এবং সৎকর্ম 
করার জন্য যে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করি, সেটা উৎপন্ন হয় অপর লোকদের 
প্রশংসার প্রত্যাশা! থেকে । ক্থৃতরাং বিবেক (9008019006)-কে ঈশ্বরের বাণী 
বলে বর্ণন। কর] কল্পনা-বিলাসমাত্র। মার্টিনো এই মতের সমালোচনা করে 
বলেছেন যে, এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম যুগে প্রত্যেক লোক ধুলত 


ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের সমর্থনে যুক্তিসমূহ 15৭ 


স্বার্থপর ছিল এবং প্রতেক কর্ষে স্থখলাভই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, একথ। 
সত্য নয়। আমাদের প্রবৃত্তিগুলি মুখ্যত কতকগ্লি বস্ত আয়ত্ত করতে চায় 
এবং সেই বস্তগুলি লাভ করলে আমরা স্থথ অনুভব করি। প্রবল প্রবৃত্তি বা 
রিপুর তাড়নায় খন আমরা কাজ করি তখন স্থখলাভ করাই আমাদের মুখ্য 
উদ্দেশ্য থাকে, একথ! বলা ধায় না। বস্তর এমন কতকগুলি স্বকীয় গুণ আছে 
যারা আমাদের আকর্ষণ করে থাকে এবং সেগুলি কি উপায়ে লাভ করা ধায়, 
এই চিন্তাই আমাদের মনে প্রবল থাকে । তাছাড়া আমাদের কতকগুলি 
প্রবৃতি ম্বভাবত আত্মাভিমুখী, কতকগুলি স্বভাবত পরাভিমুখী। মান্থষের 
মনের এই গঠন আধুনিক কালে যেমন, জাতি প্রাচীনকালেও প্রধানত তেমনই 
ছিল বলেই মনে হয়। মানব-সমাজের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবস্থা সম্বদ্ধে 
গবেষণা করে এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় নি ঝা উপরোক্ত মতের বিরোধী । 
ইতর প্রাণীন্দের মধ্যেও অপত্যন্সেহ, যৌপ্রবৃত্তি প্রভৃতির দেখা পাওয়। যায়। 
স্বতরাঁং যে মতে বল হয় যে, অতি প্রাচীনকালে মাস্থষ নিছক স্থার্থপর ছিল, 
অথবা, তার নৈতিক চেতনার সম্পূর্ণ অভাব ছিল, এবং কালক্রমে তার মনে 
নৈতিক চেতনার উদয় হয়েছে এবং সে পরের উপকারের জন্য কখনও কখনও 
স্বার্থত্যাগ করা আবশ্যক, এট] বুঝতে শিখেছে, সেই মত যুক্তিযুক্ত নয়। 
আর যদ্দি এট স্বীকার করেও নেওয়1 যায় যে, ষৌথজীবন ব্যক্তি-্রীবনকে 
প্রভাবিত করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির রুচি, পছন্দ, ভাবধারা, 
ৃষ্টিভঙী প্রভৃতিতে পরিবর্তন নিয়ে আসে, তাহলেও “আমি এই কাজ করতে 
বাধ্য হচ্ছি" এবং *আমার:এই কাঁজ করা উচিত'-_এই ছুই অনুভবের মধ্যে 
যে বিরাট পার্থক্য আছে তার কোন ন্সঙ্গত ব্যাখ্য। পাওয়। যায় না।; 

সৎকর্ম করবার জন্য আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আছে, কিন্ত এই দায়িত 
বলবৎ করে কে? এই দায়িত্বজ্ঞানের উৎস ঘদি সামাজিক নিন্দা বা 
প্রশংসা ন। হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সকল সদ্‌গুণের আধার সর্বশ্রে্ঠ কোন 
পুরুষ এই দায়িত্ব বলবৎ করেন_-এই সিদ্ধান্তই-যুক্তিযুক্ত হ'বে। আমর! 
যদি ঘথেই্ ক্ষমতার অধিকারী হই, তা'হলে অসৎ কর্ম করবার পর সমাজের 
ক্রকুটাকে আমরা অবহেল। করতে পারি, কিন্তু অন্নতাপের হাত থেকে 
অব্যাহতি পাই না। এই পরমপুরুষ ধিনি সকল শ্রেষ্ট গুণের আধার তিনিই 


1 “তু ০%0 00097868100. 00 9০০1065, 69808 ঠ06 81001510081 11) 10800, ০1) 
09869 & 1058 00: 10100) 006 006 0001 10 ৫92 02:6966 20 00516, 
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ঈশ্বর । ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে আমাদের ওঁচিত্য বোধ বা নৈতিক 
দ্বায়িত্-বোধের কোন হসঙ্গত ব্যাখ্য। দেওয়] অসম্ভব। 


(1) কাণ্ট (8800) 

কান্ট বলেন যে, আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানভিত্িক বিচার-বুদ্ধির গতি 
পরিদৃশ্তমান জগতেই- সীমাবদ্ধ, বিশুদ্ধ তত্ব-জগৎ তার আয়ত্ের বাইরে। 
সুতরাং ঈশ্বর যথার্থই আছেন কি না, বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে তার কোনও 
মীমাংসা হ'তে পারে না। কিন্ত আমর] যখন আমাদের নৈতিক জীবন নিয়ে 
আলোচনা করি, তখন আমর। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে একটি অবশ্থন্ীকার্ধ সত্য 
(9০5$91866) বলে শ্বীকার করতে বাধ্য হই । যদিও আমাদের নৈতিক চেতনা 
বলে যে, কোনও স্থখ বা সুবিধালাভের আশায় নয়, বিশ্তদ্ধ কর্তব্যবোধের 
খাতিরেই আমাদের সব কর্তব্য করা উচিত তাহ'লেও যর্দ কোন কর্তব্যপরায়ণ 
ধাগিক ব্যক্তি বস্তত স্থখ লাভ না করেন, তাহ'লে এই নৈতিক চেতনাই 
পীড়িত হয়। আমাদের ব্যবহারিক বুদ্ধি (750৮1(8] 098902) দাবী করে 
যে, ধামিক ব্যক্তির স্থখী হওয়া উচিত। কিন্তু স্থখভোগ ধর্মাচরণের অবিচ্ছেন্ 
অঙ্গ নয়, এবং বহু ক্ষেত্রেই ধামিক ব্যক্তিদের ছুঃখভোগ করতে এবং অধামিক 
ব্যক্তিদের স্থুখন্ভোগ করতে দেখা যায়। কিন্ত মৃত্যুর সঙ্গেই যদি মানবাত্মার 
বিনাশ ন1 হয়, অর্থাৎ ফি আত্মা অমর হয়, তাহ'লে মরণোত্তর জীৰনে 
ধামিক ব্যক্তিদের ভাগ্য সম্বন্ধে এই অসঙ্গতি দূর হ'বার সম্ভাবন। থাকে। 
আমরা এমন এক মঙগলময় সর্বশক্তিমান পুরুষের আন্তিত্ব কল্পন। করতে বাধ্য 
হই যিনি কোনও না কোনও সময়ে ধামিকরের সখী করবেন এবং অধামিকদের 
শাস্তি দেবেন। এই সর্বশক্তিমান পুরুষই ঈশ্বর। এই কল্পন। বান্তব-জগতের 
অন্থগামী কি না, সে প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে সমাধান করবার ক্ষমত। আমাদের 
বিচার-বুদ্ধির নেই, কিন্তু একে স্বীকার ন1 করলে আমাদের নৈতিক জীবনে 
একট দারুণ অসঙ্গতি থেকে যাবে, এটাই আমাদের বিশ্বাস। স্তরাং 
ঈশ্বরের অগ্থিত্ব আমরা স্তায়াহ্মোদ্ধিত যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে ন। পারলেও, 
ঈশ্বরের অন্তিত্বে বিশ্বাস আমাদের নৈতিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য, একথা 


বল! যেতে পারে। 

(8) হেগেলপন্থী অধ্যাত্মবাদ 

_ হেগেলের অহ্থব্তী অধ্যাত্মবাদীর। কিন্ত মার্টিনো-এবং কান্ট, এই 'ছুজনের 
যুক্তির সমালোচন। করে বলেছেন যে, তাদের যুক্তির সাহায্যে আমর] ঈশ্বরের 
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যে ধারণায় পৌছাই সে ধারণা ক্রুটিপূর্ণ । মার্টিনে। যে ঈশ্বরের কথ! বলেছেন, 
সেই ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মাদের সম্বন্ধ বাহা সম্বন্ধ । একজন 'ক্ষমতাশালী 
ব্যক্তি তার অধীনস্থ ব্যক্তিদের উপর যেভাবে দায়িত্ব স্তাস্ত করে থাকেন এবং 
“ তার সেই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে ন। পারলে তাদের তিরস্কার করেন 
ব! শাস্তি দেন, ঈশ্বরও যেন তেমনই বাইরে থেকে মানবদদের কতকগুলি নিয়ম 
পালন করতে বাধ্য করেন। কিন্তু এভাবে চিন্তা করলে ঈশ্বর ও মানবাত্মার 
সম্বন্ধের যথার্থ প্রকৃতি প্রকাঁশ কর! যায় না। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ 
আরও ঘনিষ্ঠ । ঈশ্বর মানুষের অস্তরাত্মা । মাহ্ষের মনে যে নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক আদর্শ আছে, তারই মাধ্যমে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করে 
থাকেন। স্থৃত্রাং এই আদশ ঘখন আমাদের কাজে প্রেরণ! দেয় তখন সেই 
প্রেরণ। দ্বায়িত্-বোধের আকার নিতে পারে, কিন্ত সেই দায়িত্ব কোন বহিঃ- 
শক্তির প্রতি নয়, সেটি আমাদেরই ত্বরূপকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার, জীবনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব। ঈশ্বর ও মানবাত্মার এই যে দ্ৈতাইৈত স্থম্ধ, 
এটি মার্টিনোর যুক্তিতে পরিক্ফুট হয় নি। কাণ্ট সন্বদ্ধেও বল! চলে যে, তিনি 
ঈশ্বরকে কেবলমাত্র মানুষের পুণ্য-কর্মের ফলদাতারূপেই কল্পনা করেছেন। 
তিনি তার যুক্তিতে যেভাবে ঈশ্বর-প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন তাতে মনে 
হয় যেন মান্থষের :নৈতিক জীবনের সঙ্গে ঈশ্বরের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই। 
মান্গষ যে আদর্শের প্রেরণায় কাজ করে, সেই আদর্শের চরম রূপ একমাত্র 
ঈশ্বরেই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ঈশ্বরই আমাদের অন্তরাত্মারপে সকল শুভকর্মে 
প্রেরণ] দিয়ে থাকেন, কাণ্ট এমন কথ! বলেন নি। স্থখলাভ ধর্ম জীবনের 
স্বাভাবিক পরিণতি নয়, কেবলমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছার ফলেই ধামিক ব্যক্তির! 
স্থখলাভ করেন, একথার অর্থ এই যে, মানুষের পুণ্য ও পাপ অন্ুণারে স্থথ 
ছুঃখ বিতরণ করাই ঈশ্বরের কাজ। কিন্ত ঈশ্বরসন্বন্ধে এই ধারণ! খুব উচ্চ 
স্তরের নয়। 


হেগেলীয় অধ্যাত্ববানীদের মতে নৈতিক যুক্তিটিকে এইভাবে বিবৃত 
করা যেতে পারে 

মানুষকে ছুই বিভিন্ন জগতের অধিবাসী বল যেতে পারে। দেহের 
অধিকারীরূপে মাহ্ৃয জড়জগতের অধিবাসী এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় দৈহিক 
হুখন্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য কাজ করে। কিন্তু আত্মমচেতন, বিচার-বুদ্ধি" 
বিশিষ্ট জীবরূপে মানুষ অন্ত এক জগতেরও অধিবাসী । মানুষ সাধারণত 
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দৈহিক স্থখস্বাচ্ছন্দা লাভের জন্ত চেষ্টা করলেও এই ধরনের স্থখ তাকে তৃপ্ত 
করতে পারে না। তার লক্ষ্য থাকে উচ্চতর ইষ্টার্থের দিকে । এই উচ্চতর 
জীবনের আকাঙ্ষা মানুষের শ্বরূপের পরিচয় দেয়। আযারদের বিচার-বুদ্ধির 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে এক চরম মঙ্গলের আদর্শ গড়ে গঠে এবং 
আমরা এ আদর্শকে আমার্দের জীবনে পূর্ণভাবে রূপায়িত করবার প্রেরণ 
অন্ুুভৰ করি। এই প্রেরণাই নৈতিক দায়িত্ববোধ । এই দাকিত্ব-পালন 
করতে অক্ষম হ'লেই আমর] মানসিক অশান্তি ভোগ করি। এই আদর্শ 
আমাদের মনে গড়ে উঠলেও একে নিছক কাল্পনিক বলে মনে কর] উচিত নয়। 
কোনও কর্ম কর। উচিত কি অনুচিত, যখন আমাদের মনে এই প্রশ্ন উঠে তখন 
আমর! জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক এই আদর্শকে মানদণ্ড 
হিপাবে ব্যবহার করে থাকি। আমর] বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময়ে নৈতিক 
সমশ্য। সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে চিন্তা করে থাঁকি এবং কোন কার্য করা উচিত বা 
অন্থচিত এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে প্রায়ই মতভে্ঘ হয়ে থাকে । কিন্তু এই সব 
প্রভেদ ও মতবিরোধ সত্বেও আমরা বিশ্বাস করি যে, একটি সর্বজনগ্রাহ নৈতিক 
আদর্শ অবশ্যই আছে এবং সেই আদর্শের নির্দেশ অবশ্যপালনীয়। আমাদের 
অজ্ঞতার জন্তই আমরা এই আদর্শের পূর্ণ রূপটি উপলন্ধি করতে পারি না। 
কিন্তু আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর পূর্ণ রূপটি আমার্দের কাছে ক্রমশ 
প্রকাশিত হ'তে থাকে। এই আদর্শের যদ্দি কোন বাস্তব সত। না থাকত 
তাহ'লে আমাদের প্রেরণ! দেবার এই শক্তি তার থাকত না। বৈজ্ঞানিক 
নিয়মগুলি জড়জগতে আছে এবং জড়বস্তগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু নৈতিক 
আদর্শ জড়গতে থাকতে পারে না। এই আদর্শ চিরকাল যাতে পূর্ণভাবে 
রূপায়িত হয়ে আছে, এমন একটি অনস্ত চেতন-সত্তার অস্তিত্ব শ্বীকার ন। 
করলে, এই আদর্শ স্বন্ধে আমাদের যে ধারণা, সেটি সম্পূর্ণ নিরর৫থক হয়ে পড়ে । 
এই অনন্ত চেতন-সভাই ঈশ্বর । সুতরাং, একদিক থেকে যেমন বল! যায় 
যে, মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মাধ্যমে ঈশ্বর ক্রমাগত আপনাকে 
প্রকাশ করে থাকেন, ঠিক সেইরকম অপর একদিক থেকে বল! যায় যে, তার 
মধ্যে যে অনস্ত স্ভাবনা আছে মানুষ তাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চায়। 
মাহযষের এই স্ব-রূপই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। হৈতাছৈতবাদীদের মতে 


“এই হ'ল নৈতিক যুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য। 
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9. উপসংহার 


ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য চিন্তা ব্যক্তির! সাধারণত যে সব 
যুক্তি বা অঙ্মান ব্যবহার করে থাকেন তাদের মধ্যে যেগুলি প্রধান উপরে 
সেগুলিকে ব্যাখ্যা করা হ'ল। এগুলিকে আলোচনা করে আমরা দেখলাম 
ঘে, এদের মধ্যে কোনটিই দোষ ব! ক্রুটা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, র্থাৎ, এগুলির 
চূড়ান্ত প্রমাণ্য শ্বীকার করা যায় না। কিন্ত তা সত্বেও, এগুলির বথার্থ 
তাৎপর্য বিচার করে দেখলে এদের যে প্রত্ৃত মূল্য আছে, সেটা স্বীকার করতে 
হ'বে। এই যুক্তি ব। অন্ুমানগুলি সম্বন্ধে জে, কেয়র্ড বলেনঃ ষে, এগুলিকে 
প্রচলিত অর্থে (ঈশ্বরের অস্তিত্বের ) প্রমাণ বলে গ্রহণ করলে এদের বিরুদ্ধে 
সাধারণত ষে সব আপত্তি উত্থাপিত হয়, সেগুলিকে ন্তায়সঙ্গত বলেই মনে 
কর! ষেতে পারে । কিন্তু আমাদের নিজ্ঞন মনে আমার্দের ধর্ম-চেতনার 
অন্তশিহিত যুক্তি কি ভাবে ক্রিয়া করে, অথবা, আমরা বস্তত কি ভাবে চিন্তা 
করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হই এবং তাতে আমাদের নিজেদের 
প্রকৃতির মধ্যে যা! কিছু শ্রেষ্ঠ, তার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই, এই যুক্তি- 
গুলিকে সেই প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ হিসাবে বিবেচনা করলে এদের প্রতৃত মুল্য 
আছে শ্বীকার করতে হু'বে। 

কিন্ত সত্যান্বেষী প্রশ্ন করবেন- ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিঃসন্দিপ্কভাবে প্রমাণ 
করতে পারে, এমন কোন সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রম1-বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি আছে কি 2 
এই প্রশ্নের উত্তরে বলা ধষেতে পারে ধে, যে ন্যায়াছ্মানে (95119588579 
1701979০9) ছুটি হেতুবাক্য থেকে একটি সিদ্ধান্ত অনিবার্ষভাবে নিঃহত 
হয়, সেরূপ কোনও অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ কর] যায় ন]|। 
কিন্ত ষদি ঈশ্বরের ধারণ] বাদ দিলে আমাদের সমগ্র বিশ্ব-চেতনাকে একট 
স্থসংহত রূপ দেঁওয়! অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেই অপরিহার্য । এই প্রসঙ্গে অবশ্য সন্দেহ- 
বাদীর বলবেন যে, আমাদের বিশ্ব-চেতনার একটি সুসংহত রূপ যে নিশ্চয়ই 
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থাকবে এটা স্বীকার করার প্রয়োজন কি? তার উত্তরে আমরা বলতে পারি 
যে, আমাদের বিশ্ব-চেতনার একটি সুসংহত সামগ্রিক দপ আছে, সেট। অবশ্ব- 
স্বীকার্য বলে শ্বীকার করে না নিলে আমরা সত্য ও মিথ্যা, বখার্থ-জ্ঞান ও 
ভ্রম, উচিত ও অনুচিত এই সব পার্থক্যের কথা চিস্ত। করতেই পারি না, 
অর্থাৎ, কি জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কি ব্যবহারিক জীবনের সমস্যা সমাধানে, 
আমাদের চিস্তা এক পদ্ও অগ্রসর হ'তে পারে না। স্কতরাং কোন না কোন 
আকারে ঈশ্বরের ধারণা ছাড়া ঘি আমাদের বিশ্ব-চেতনা একট] সামগ্রিক 
স্ন'হতরূপ ধারণ করতে না পারে, তাহলে এই ধারণ। যে বস্বত সত্য, এটা 
স্বীকার করতে হ'বে। হশ্বরের অন্তিত্রে শ্বপক্ষে এইটিই হ'ল সর্বাপেক্ষা 
প্রবল যুক্তি। 

আমাদের বিশ্বচেতনাকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত কর যেতে পারে, 
ঘ্খা, বহিবিষয়ক চেতনা এবং আত্ম-চেতনা। আমরা আগেই দেখেছি যে, 
কার্যতালিঙ্গক অনুমান €1:03 00820019210] 7200097%) এবং উদ্দেশ্য 
কারপতামূলক অনুমান (1109 19199108108] 4১:৪909506)--এই ছু*টি আমাদের 
বহিবিষয়ক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর লক্ষণ-ভিত্তিক অনুমান (1:09 
07980108198] &7£00090%) ও নৈতিক অনুমান (006 80025] ঠ15020909) 
মূলত আত্ম-জ্ঞানের উপর প্রতিঠিত। আমর! আরও দেখেছি যে, এই 
অনুমানগুলি সম্পূর্ণ নির্দোষ বা সর্বাংশে যুক্তিশান্্রম্মত নয় । কিন্তু ঈশ্বর- 
বাদীদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, এগুলির অস্তণিহিত তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ করে এদের পুনর্গঠিত কর সম্ভব । 

উদ্দেশ্যকারণতামুলক অন্থমান এই কথা বলে যে, জগতে যত কিছু ঘটন। 
ঘটে সেগুলিকে স্পষ্টতই উদ্দেশ্তপ্রণোর্দিত বলে মনে হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক 
কারণ-সমাবেশ থেকে ধে কাধ উৎপন্ন হয়, তাকে কাম্য বা অভা্ট 
বলে মনে হয়, সুতরাং কারণ সমাবেশমাত্রই কোনও না কোনও চেতন- 
পুরুষের অভীঃ-পিদ্ধির সহায়ক। ম্তরাং জগতের সমন্ত ঘটনারই মূলে 
কোন বুদ্ধিমান চেতন-পুরুষের ক্রিয়া! আছে। এই বুদ্ধিমান চেতন-পুরুষই 
ঈশ্বর । কিন্ত প্রত্যেক কারণ-সমাবেশই কোন অভীষ্ট সিদ্ধি করে কি না, 
পে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ আছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে যদ্দি এই 
শঅনুমানটি রচিত হয়ে থাকে, তাহ'লে এর হেতুবাক্যকে একটি দন্দিগ্ধ 
হেতুবাক্য বলতে হ'বে । স্থতরাং সমস্ত জাগতিক ঘটনাগুলির এমন একটি 
সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য কর প্রয়োজন যাঁর সম্থন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে 
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পারে না*। জড়-জগতের যাবতীয় ঘটনাই যে বহু সংখ্যক নিয়মাহুসারে 
ঘটে-_এইটি হ'ল নেই বৈশিষ্ট্য। সমস্ত ঘটনাই যে নিয়ন্ত্রিত, এই পাধিক 
নিয়মটি প্রত্যক্ষভিত্তিক হ'লেও এটিকে কোনও আরোহান্ুমানের সাহায্যে 
প্রতিষ্ঠিত কর! হয়নি। এই নিয়মটি সকল আরোহাঙুমানেরই অপেক্ষিত। 
আমাদের বিগার-বুদ্ধির মৌপিক গঠনই এমন যে, কোন বস্ত বা ঘটনা সম্বন্ধে 
চিন্তা করতে গেলেই তাকে বহু বস্ত বা ঘটনার সঙ্গে সন্বন্ধ-যুক্ত করে চিস্তা 
করতে হু'বে। এভাবে চিস্ত। করলেই তাঁকে বনু নিয়মের অধীন বলে স্বীকার 
করতে হু'বে। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞান যতই বিস্তার লাভ করে ততই এই 
নিয়মের সমর্থক তথ্য আমরা অজম্র পরিমাণে পেয়ে থাকি । সমগ্র জগৎকে 
অসংখ্য বস্তর সম্টি বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু এই সকল বস্ত 
অদংখ্য নিয়মের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কোন নিয়ম একটা স্বতন্ত্র 
বন্ত বা শক্তি নয়। “বস্তসমৃহ নিয়মের অধীন”__এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ 
এই যে, যখনই কোনও একটি বস্ততে একটি বিশেষ ক্রিয়া ঘটে, তখনই এই 
বস্তর সঙ্গে যে সব বস্তর কতকগুলি বিশেষ টৈঁশিক ও কালিক সম্বন্ধ তাছে, 
সেগুলিতে এক বিশেষ ধরনের ক্রিয়া টে । যে সকল বস্তর মধ্যে দেশগত 
ও কালগত প্রচুর ব্যবধান আছে তার্দের সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। কোটা 
কোটা মাইল দুরের .নক্ষত্রে কোন বিস্ফোরণ ঘটলে আমাদের এই পৃথিবীতে 
তার প্রতিক্রিয়৷ দেখ! দেয়, একটী গাছের বীজ আঙ্র বপন করলে তাই থেকে 
বক্কাল পালাক্রমে গাছ, ফল এবং বীজ জন্মাতে থাকে । এক স্থানে কোন 
একটি ঘটনা ঘটলে তার কার্ধ-শুহ্খল কত স্থদূরপ্রসাগী, সে কথা গভীরভাবে 
চিন্তা করলে স্প্ই বোঝা যায় যে, জগতের মৌলিক উপাদান (পরমাণু, 
অথবা তড়িৎ-কণ1| অথবা অন্য কিছু )-গুলি যাঁদ সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র ব! শ্বয়ং-নির্ভন 
হ'ত তাহলে এই ব্যাপার কি ভাবে সম্ভবপর, তার কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্য। 
পাওয়া ঘেত না। যদ্দি কোন বিস্তীর্ণ মাঠে এক লক্ষ দুষ্টিহীন লোক সমবেত 
হয়, তাহ'সে তাদের মধ্যে কোন বিশেষ ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছামত এক 
বিশেষ মুহূর্তে তার ভান হাতটি গঠালে অপর এক বিশেষ ব্যক্তি ঠিক সেই 
মুহূর্তে অথবা পরবর্তী মূহুর্তে নিজের ইচ্ছায় তার ভান হাত উঠাবে, এর 
সভাব্যতা অতি অল্পই। সারাদিনের মধ্যে কোনও এক অনিদিষ্ট মুহুর্তে 
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এদের মধ্যে কোনও এক ব্যক্তি ডান হাত ওঠালে ঠিক সেই মূহুর্তে অথবা 
এক বিশেষ ক্রমানুসারে একের পর অপর এক ব্যক্তি তার ভান হাত ওঠাবে, 
এরকম ঘটবার সম্ভাব্যতা নিশ্চয়ই আরও অল্প এবং দিনের পর দিন এ একই 
ঘটনার পুনরাবৃত্তির সন্তাব্যতা শৃন্ঠের কাছাকাছি, অর্থাৎ নেই। যার নির্দেশ 
এই লক্ষ লোকের ৰোধগম্য হয়, এমন কোনও এক ব্যক্তি তাদের চালন। 
না! করলে এরূপ ঘটা অসম্ভব | ঠিক সেইকপ, কোনও একটি এক্য-সম্পাক 
শক্তিদ্বারা চালিত না হ'লে কোটী কোটা বিচ্ছিন্ন, শ্বতন্ত্র, ত্বয়ং নির্ভর পরমাণু 
অথবা তড়িৎ-কণা অথব। ঈথার-তরঙ্গে একই মুহূর্তে অনুরূপ ক্রিয়। অথবা 
বিভিন্ন মূহূর্তে এক বিশেষ ক্রমানুসারে একই রূপ ক্রিয়া! অথবা পরস্পরের 
পরিপূরক ক্রিয়া! ঘটতে পারে না অর্থাৎ কোনও নিয়মানষায়ী ঘটনাবলী ঘটতে 
পারে না। কোন এক স্থানে বৈছাতিক বাতি জলবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তীর্ণ 
অঞ্চলের বনু স্থানের একই মুহূর্তে আলোকিত হয়ে যাওয়] প্রথম শ্রেণীর 
ঘটনার উদ্দাহরণ। একটি বীজ মাটিতে বপন করার পরমুহূর্ত থেকে এর 
ভিতর যে সব ক্রিয়া! ঘটে এবং যার। পরিণতি লাভ করে এক প্রকাণ্ড ফলফুল- 
যুক্ত গাছে, সেগুলি হ'ল দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘটনাশৃঙ্খলের উদ্দাহরণ। এই ধরনের 
ঘটনাগুলির একট] স্থসঙ্গত ব্যাখ্য। দেওয়। আবশ্তক | এবপ ঘটনা-সমাবেশ 
ব1 ঘটনা-শৃঙ্ধল স্বভাবতই ঘটে বা আকম্মিক ব৷ নিয়ম-জন্য, এ ধরনের ব্যাখ্য। 
প্রকৃত পক্ষে কোন ব্যাখ্যাই নয়, কারণ, আমরা স্বভাব, আকম্মিকত। অথব। 
নিয়মকে এই সকল ঘটনার অতিরিক্ত কোন দ্রব্য হিসাবে নির্দেশ করতে পারি 
ন1। কোন ঘটন ব1 ঘটনা-সমাবেশ ম্বভাবত ঘটে বা অকন্মাৎ ঘটে বা নিয়মের 
জন্য ঘটে, এরূপ বলা আর “এরূপ ঘটন। ঘটে” এট বলার একই অর্থ । দ্বভাব, 
আকম্মিকত। বা নিয়ম অনুভব যোগ্য কোন প্রকৃত বস্ত নয়, এক বা একাধিক 
ঘটন। একটি বিশেষভাবে ঘটে, এইটি প্রকাশ করবার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সুত্র 
(ঢ০:51৪) মাত্র । লৌহপিগু কেন জলে ডুবে ঘায়-_এই ব্যাপারের ব্যাখ্যা- 
স্বরূপ যদ্দি বল! যায় ষে, লৌহপিগ্ডের ম্বভাবই জলে ডুবে যাওয়া, অথব1 “সকল 
লৌহপিও্ জলে ডুবে ষায়”__-এটাই হ'ল সাবিক নিয়ম, তাহলে একটি বিশেষ 
ধরনের ঘটনাসমাবেশ অসংখ্য স্থানে ঘটে, মাত্র এইটুকুই বল! হয় আর কিছুই 
নয়। এই আপত্তির উত্তরে ম্বভাববাদদী, আকন্মিকতাবাদী বা নিয়মবাদীর! 
বন্ধতে পারেন যে, কতকগুলি ঘটনা এক বিশেষভাবে ঘটে, এইটুকু জানাই 
আমাদের টনন্দিন জীবনযাত্রা বা বৈজ্ঞানিক অন্রসন্ধানের জন্য যথেষ্ট, এর 
অতিরিক্ত কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই । এস্থলে ঈশ্বরবাদীরা বলবেন ষে, 
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আমরা এট] নিশ্চিতভাবে জানি যে, যেখানে বহুসংখ্যক বস্তর অন্তরালে তাদের 
এক্য-সম্পান্দক কোনও শক্তির ক্রিয়া নেই, সেখানে নিয়মিত ঘটনা সমাবেশ ব 
ঘটনা-শৃঙ্ঘলের উপস্থিতি অসভ্ভব। ন্ৃতরাং যদি কোন ক্ষেত্রে আমর। অসংখা 
বস্ত ৰা ঘটনাকে নিয়ন্-শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেখতে পাই তাহলে আমার্দের বিচার- 
বুদ্ধি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারের একট ক্থসঙ্গত ব্যাখ্যার দাবী করবে। যদি 
কোন বিস্তীর্ণ মাঠে বিন। পরিকল্পনায় অনির্দিষ্ট সংখাক টাইপ বার বার ছড়িয়ে 
দেওয়। যায় তাহ'লে অনস্তকাল ধরে এরূপ করতে থাকলেও তাদের দিয়ে কোন 
কাবা-গ্রন্থ রচিত হ”বে না, ব' প্রথমবারে তার্দের ষে সমাবেশ দেখা গিয়েছিল 
দ্বিতীয়বার আর সেই সমাবেশ দেখা যাবে না।* সেই ব্যাখ্যা? আমরা 
পাই আমার্দের বিশ্ব-চেতনার দ্বিতীয়াংশে, অর্থাৎ, আমাদের আত্ম-চেতনায়। 
আমর ষথন আমাদের অস্তরে দৃষ্টিপাত করি, তখন আমরা বহু বস্তকে একক 
গ্রথিত করতে পারে অথব! তার্দের নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, এমন একটি এঁক্য 
সম্পার্ক শক্তির সাক্ষাৎ পাই। সেই শক্তি আমাদের আত্ম-চেতনার শক্তি । 
এই আত্ম-চেতনা একটি অনুভবগম্য প্রকৃত সধ্স্ভ। আমরা বিভিন্ন ইন্জিয়ের 
মাধ্যমে ষে সব সংবেদন পাই, সেগুলিকে যদি আমাদের আত্ম-চেতনা 
পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত না করত, তাহ'লে আমাদের জ্ঞান কখনই একটা 
সুসংহত আঁকার ধারণ করতে পারত না । ঠিক তেমনই পরিদৃশ্তমান জগতের 
পিছনে যদি এরূপ একটি বুদ্ধিদীপ্ত চৈতন্য না থাকত তাহ'লে এখানে কোনও 
নিক্সম-শৃঙ্খল, অর্থাৎ, দেশ ও কালে স্থবিন্ন্ত, স্থৃনিয়ন্ত্রিত বস্ত বা! ঘট না-সমাবেশ 
অথব] বস্ত বা ঘটনা-শৃঙ্খলের সন্ধান পাওয়। যেত না| জ্ঞান-জগতে 
আমাদের যে আত্ম-চেতন। আমাদের জ্ঞানের এক্য সম্পাদন করে, তার অন্গরূপ 
কোন শক্তি জড়জগতের পিছনে না থাকলে নিয়য-শৃঙ্খল1-বিশিষ্ট জগতের 
অস্তিত্ব খাকত না। জগতে যেখানে যা কিছু ঘটেছে সে সমস্তই এক অদ্ধিতীয় 
চেতন-সভার নিয়ন্ত্রণাধীন বলেই অসংখ্য বস্তু ও ঘটনার মধ্যে সংযোগস্ত্র দেখ। 
ষায়-__-এইটিই হ*ল জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার একমাত্র সন্তোষজনক ব্যাখ্য।। 
জড়জগতের পিছনে যে এক অখণ্ড টতন্ঠ-সত্তার পরিচয় পাই, সেটি 
যে কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানজগতের এক্য সম্পাদক শক্তির সদশ তাই 
নয়, এই ছুটি যূলত অভিন্ন। যে চৈতন্ত আমাদের আত্ম-চেতনায় 
কেন্দ্রীভূত তাকে সীমাবদ্ধ বলে মনে হ'লেও প্ররূতপক্ষে এটি একটি অনস্ত- 


1 যদি এ সম্বন্ধে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ খাকে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন । 
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চৈতন্তের অংশ । আমর! ষে আমাদের জ্ঞানের সীমা সম্বন্ধে সচেতন এবং 
আমাদের জ্ঞানের পীমানাকে আরও বিস্তৃত করতে চাই, আমাদের জ্ঞান- 
পিপাসার থে কখনও পরিতৃপ্তি হয় না-এ সমস্তই এই ইঙ্গিত বহন করে 
ষে, আমার্দের সত! এক অনস্ত সতার প্রকাশ। এই অনস্ত সত্ব কিন্ত 
কেবলমাত্র বিষয়ীগরত সত (951019051৮৪ 1১817)£ ) নয়, এটি বিষয়গত 
সভা! (0119০5159 1১108 )-ও বটে। আমাদের জ্ঞানের ক্ষরণের সঙ্গে 
সঙ্গেই আমাদের এই বোধ জন্মায় ষে, বহির্জগতের সঙ্গে আমার্দের ঘনিষ্ঠ 
সংস্পর্শ আছে। আমাদের জান যতই বিকশিত হ'তে থাকে, যখনই 
আমরা কোন ভ্রম সংশোধন করি, কোন মত প্রতিষ্ঠা অথব। খগ্ডন করবার 
জন্য যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করি, তখনই আমর] সকল বিষয়ীর পক্ষে সাধারণ 
একটি জগৎ ষে প্রতিপদ আমাদের চিস্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, এটি উপলব্ধি 
করি। বিষয়ীর সঙ্গে সম্বন্ধরহিত কোনও বস্যকে ষেমন আমরা চিস্তা করতে 
পারি না, তেমনই মুলত বস্তনি্ঠ নয়, এমন কোন চিস্তাও আমর কল্পনা 
করতে পারি না। আমাদের জ্ঞানরাজ) ও বহির্জগতের এই অন্টোন্ত নির্ভরতার 
দিকে লক্ষ্য রেখেই আমর এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, জ্ঞান-রাজ্য ও 
বহির্জগৎ অভিন্ন এবং আমাদের জ্ঞানে ষে অসীম সভার গ্রকাশ, বহির্জগতও 
সেই একই সত্তার প্রকাশ। পরম চেতন-সত্ভ! ষে কেবলমাত্র আমানের জ্ঞানের 
মাধামে আত্মপ্রকাশ করেন তাই নয়, আমানের পূর্ণতার আদর্শের মাধ্যমেও 
আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি একাধারে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও মঙলময়। 
জীবাত্মা! পরমাত্মারই সসীম প্রতিকৃতি । ঈশ্বরকে জগৎ থেকে ভিম্ন কোন 
আদিম কারণ, অথবা জগতের কুশলী, নির্মাতা অথব1 আমাদের বিচারক 
এবং পাপ-পুণ্যের ফলদাতারূপে কল্পন1 ন। করে, ঈশ্বর জীব ও জগৎ যে একই 
সত্তার বিভিন্ন প্রকাঁশ এবং এক অদ্বিতীয় চেতন-সত্তাই জীব ও জগতের মাধ্যমে 
পুরুষোত্তমরূপে হ্ব-প্রতিষ্ঠ হ'ন, এইভাবে চিস্তা করলে ঈশ্বরের অন্তিত্ব সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে ন|। 


10. ধর্স-চেতনার বাস্তবতা | 
হতরাং, ষে চৈতন্তময় পরম পুরুষ একদিকে জড়-জগৎকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ 
করেন এবং অপরদিকে আমাদের অধ্যাত্ম চেতনার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন, 
এবং ধার অস্তিত্ব বিশ্বাস আমাদের ধর্ম-চেতনার একটি প্রধান অঙ্গ, তিনি 
অলীক ব। কাল্পনিক বস্ত হ'তে পারেন না। ঈশ্বরের ধারণ। পরিহার করলে 
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আমাদের জ্ঞান-জগৎ সম্পুর্ণ বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং আমাদের 
নৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি বিধ্বস্ত হয়ে যায়। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী 
(14021081 70316151969)-দের আপত্তি ষে, যেহেতু ঈশ্বর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিষয় 
ন'ন, সেহেতু ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সমস্ত বাক্যই অর্থহীন প্রলাপবাক্যমাত্র, মোটেই 
যুক্তিযুক্ষ নয়; কারণ, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষই যে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস 
এই মত গ্রহণ করা যায় না। অস্থরূপভাবে ঘি আমরা বলি যে, যেহেু 
বাতান দেখতে পাওয়া যায় না, সেইহেতৃ বাতাস সম্বন্ধে সমস্ত বাক্যই অর্থহীন 
প্রলাপমাঅ, তাহু”লে সেট! হাস্যকর যুক্তি হ*বে। ধারা ধর্-বিশ্বাসের 
মনন্তাত্বিক অথব' নৃতাত্বিক ব্যাখ্যা দেন, তাদের মতের সমালোচনা করে 
আমর! বসব যে, মাহছষের মনে কোনও একটা বিশেষ মত বা বিশ্বাসের 
উৎপত্তি কি ভাবে হ'ল তার উপর এ মত বা বিশ্বাসের সত্যাসত্যতা নির্ভর 
করে না। সমগ্র জগৎ সন্বন্ধে আমাদের যা! কিছু জ্ঞান আছে সেই সমস্তকে 
স্থলংহতভাবে গ্রথিত করবার চেষ্টা করলে ষদি কোন মত বা বিশ্বাসকে 
অপরিহার্য বলে মনে হয়, যদি সেটি মিখ্য। হ'লে আমাদের সমগ্র জ্ঞান-জগৎ 
বিশৃঙ্খল ও বিধ্বস্ত হয়ে যায়, তাহ'লে তার বস্তগত সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
থাকতে পারে না। ঈশ্বরের অস্থিত্থে বিশ্বাস এই ধরনের বিশ্বাসগুলির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ । স্থতরাং আমাদের ধর্ম-চেতনা! যে কেবলমাত্র কয্পনা- 
বিলাস নয়, এর একট! বাস্তব ভিত্তি আছে, সেটা স্বীকার করতে কোনও 
বাধা নেই। 
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নন্ক্ম অন্যান 


ঈশ্বর ও পরব্রহ্ধ 
(009 2170 10০ £৯501062) 


1. পরব্রহ্ছ (00৩ 4)501569) 

যে সব দার্শনিক এক অনন্ত, অদ্বিতীয় অখণ্ড চৈতন্ত-নতাকে সমগ্র- 
জগতের মূল ও আধার বলে শ্বীকার করেন, তারা সাধারণত একে পরব্রহ্ম 
(0.9 495০1699)* বলে থাকেন। পরব্রক্ম অসীম, অনস্ত, সর্ব-নিরপেক্ষ, 
স্বয়জু, স্বনির্ভর, দ্বয়ং-প্রতিষ্ঠ ও ম্বয়ং-সম্পূর্ণ। জগতে যা কিছু আছে 
সে সকলের সত্ভাই পরব্রদ্মের অস্তর্গত। তাত্বিক দৃষ্টিতে পরব্রহ্মই সব কিছু 
(2:25 41,০1০), তার বাইরে কিছুই নেই ব। থাকতে পারে না। “এই 
পরিদৃশ্তমান জগতের স্বরূপ কি ?*_এই প্রশ্নের উত্তর যখন আমর। বিশুদ্ধ 
বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে দেবার চেষ্টা করি, তখন আমরা এই সিচ্ধাস্তেই আমি 
যে, সমগ্র জগৎ ব্যেপে এবং সমগ্র জগতের মূলে যে পরতব্রহ্ম আছেন জগৎ তারই 
'প্রকাশমাত্র, এর নিজের কোনও সত্ত। নেই। 


9. ঈশ্বর (০০৭) 
জগতের যূল সম্ভাকে আবার ঈশ্বর বা ভগবানও বলা হয়। ঈশ্বর 
জগতের ত্যষ্টিকর্তা, চালক ও পালনকর্তা । তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। 
তার জ্ঞানের বা শক্তির সীম] নেই। ঈশ্বরের প্রকৃতি ও অস্তিত্ব দার্শনিক 
আলোচনার বিষয় হ'লেও প্রধানত ধর্ম-চেতনা ও ধর্মীয় প্রেরণা 'থেকেই 
ঈশ্বরের ধারণার উৎপতি। ছুঃখ ও বিপদের দিনে মানুষ যখন নিজেকে 
একাস্ত অসহায় বলে মনে করে, অথবা, পাপকার্ধ করার অন্ুশোচনায় খন 
তার মন পীড়িত হয়, তখন সে এক অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তির আশ্রয় নিতে 
চায়! এক পরম পবিভ্র পুরুষের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে সকল রকম ক্ষুদ্রতা, 
মীচতা ও মালিন্য থেকে মুক্তি পেতে চায়। এই পরম পবিত্র, সকল সদ্‌গুণের 
আধার, সর্বশক্তিমান পুরুষই ঈশ্বর । 
_ 2 ইংরাজী £১9০15৪ শব্দের অর্থ সর্ব-নিরপেক্ষ । যার প্ররুতি বা অস্তিত্ব অন্ত কোনও 
বন্তর বা কোনও সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে না সেই &৮৪০186ও. এরকম বস্তু কেবলমাত্র একটিই 


হ'তে পায়ে। দ্বিতীয় কোনও বস্ত থাকলেই তার সঙ্গে প্রথম বস্তুর কোনও না কোনও সম্বন্ধ থাকবে 
এবং আপেক্ষিক (91৯89) হ'য়ে যাবে । 
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3. ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণাবলী 

জগতের যাবতীয় বস্ত ও ঘটনা অনেক পরম্পর-নিরপেক্ষ, আনৃস্থ 
শক্তিদ্বার। চালিত হয় এবং প্রত্যেক মানুষের পক্ষে তার নিজের নিরাপত্তা, 
উন্নতি এবং স্থখ-ম্বাচ্ছন্যের জন্য এই সব শক্তির মনোমত কাজ করে 
তাদের সন্ত রাখা প্রয়োজন, এরকম একটা বিশ্বাস পুরাকালে অনেকের 
মধ্যেই প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোন কোন স্থলে আছে। এই সকল 
অদৃশ্য শক্তিকে একেকটি দেব বা দেবীরূপে কল্পনা করা হয় এবং এই 
সকল দেবদেবীর (এমন কি অপদ্দেবতাদ্দেরও ) উপাসন। করা, সুব-স্ততি 
দিয়ে তাদ্দের মনোরঞ্জন কর] ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলে মনে কর হয়। 
এই বিশ্বাসকে বহু-দ্েববাদ বল] হয়। আধুনিক সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে 
বছ-দেবধাঘ প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আধুনিককালে বনু শিক্ষিত হিন্দুকেও 
অবশ্ট আহুগানিকভাবে বহু দেব-দেবীর পৃজ1 করতে দেখা যায়, কিন্ত প্রাচীন 
বৈদিক খধষিদের মত তারাও বিশ্বাস করেন যে, এই সকল বিভিন্ন দেব-দেবী 
একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, অথবা, একই ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম মাত্র । 
বন্তত আজকাল ধার। জগতের স্ষ্িকর্তা ও চালক 'হসেবে কোন আতগ্রারত 
চৈতন্ত-সত্তায় বিশ্বাস করেন, তার। প্রায় সকলেই একেশ্বরবাদধী। সুতরাং 
ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণাবলী সত্বন্ধ আলোচন। করতে হ'লে আমর প্রধানত 
এবেশ্বরবাদীর্দের মতবাদই লক্ষ্য করব। 

ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণাবলীকে তত্বজ্ঞান ও ধর্ম, এই দুইয়ের দৃষ্টিকোণ 
থেকে আলোচন। কর যেতে পারে। “এই পরিদৃশ্থমান জগতের অন্তরালে 
যে চরমসস্ভা তার স্বরূপ কি?__এই প্রশ্বের উত্তরে যখন বলা হয় যে, 
ঈশ্বরই সেই চরমসত্ব1) তখন প্রশ্ন ওঠে 'ঈশ্বর' বলতে আমাদের কি বোঝ! 
উচিত? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের 
প্রকৃতি বিচার কর! প্রয়োজন। দাশনিক বিচারের ফলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, 
ঈশ্বর চরমসত্ত1 ৰা পরমতত্ব। তিনি এক, অদ্িতীয়ঃ চৈতন্তময়, স্ব-প্রকাশ, 
সঘস্ত। তিনি অসীম, অনন্ত, দেশকালের অতীত। তার অন্তিত্ব কোন 
[বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ নয়। তিনি পূর্বে কোন সময়ে ছিলেন না» বা 
ভবিস্ততে কোন এক সময়ে থাকবেন না, এমনও নয়। ঈশ্বর যেহেতু 
কালাভীত, সেইহেতু তিনি অপরিণামী (0/:8989159) | তিনি জগতের 
আঘদি-কারণ, বিধাতা । তিনি স্ব-নির্ভর, স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ ও সর্বানরপেক্ষ। 
তার কোনও কারণ নেই । তিনি সর্বশক্তিমান। এই বিশাল জগৎকে টি 
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করবার এবং পালন করবার উপযুক্ত ক্ষমতা তার আছে। তার শক্তিতে 
বাধ! দিতে পারে, এষন ক্ষমতা কোনও বস্ত বা জীবেরই নেই। তিনি সর্বজ্ঞ। 
এই জগতে ধেখানে ধ1 কিছু ঘটে সমন্তই তার জানা। তার জ্ঞানে কোনও 
ক্রুটী বা ভ্রষের সন্ভাবনামাত্র নেই, বর্তমান, তত ও ভবিষ্যতের ভে্ব নেই। 
দেশ ও কালে বিধৃত, 'অনস্ত বৈচিত্র্যময়, সুসংহত, সুশৃঙ্খল জগৎ ঈশ্বরের জান 
ও শক্তির প্রকাশ । ঈশ্বরের অস্তিত্ব ্বীকার ন। করলে এই জগতের কোন 
স্থসঙ্গত ব্যাখা দেওয়া অসভ্ভব। দার্শনিক একেশ্বরবাদের যূল বক্তব্য হজ 
মোটামুটি এইরকম। 

ভাবুক, ধর্ম-গ্রাণ বাক্তির দৃষ্টিতে ঈশ্বর আমাদের সহায়ক ও ভ্রাণকর্তা। 
তিনি বিপর্দে আমাদের রক্ষা করেন, পাপের শোচনীয় পরিণতি থেকে 
উদ্ধার করেন। তিনি সকল সত্যের, সকল জ্ঞানের আধার । তিনি 
মঙ্গলময়, করুণাময়, প্রেমময় ও ন্যায়বান। ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে হে 
সন্বন্ধ, সেটা হ'ল দুই আত্ম-সচেতন ব্যক্তির মধ্যে সন্দ্ধ। এই জন্তই আমরা 
ঈশ্বরকে পিতা।, মাতা, সহ, প্রিয়তম প্রভৃতি বলে সম্বোধন করতে পারি, 
তাকে আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি নিবেদন করতে পারি, ছুঃখ, ছুর্দশ। বেদনার কথা 
জানাতে পার, “আমাদের স্থুখ, শাস্তি, সমৃদ্ধি দাও, আমাঙ্গের পাপমুক্ত 
করে উদ্ধার কর” বলে প্রার্থনা করতে পারি। ঈশ্বর ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া 
দ্বেন, ও তার মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ করেন । সুতরাং ঈশ্বর ও মানুষের সম্পর্ক 
উপাস্য-উপাসকের সম্পর্ক । মরমী দাধকের (11598) দৃষ্টিতে ঈশ্বর আমাদের 
অস্তর্ধামী, অন্তরাত্বা, আমাদের সকল আদর্শের আশ্রয়, সকল চিন্তায় ও 
সকল কাজে প্রেরণাদদাতা । ঈশ্বর পরম স্থন্দর । জগতের যে ষে স্থানে 
শ্রী, সৌন্দর্য আছে, সে সমস্তই ঈশ্বরের প্রকাশ | তিনি সকল কল্যাণগুণের 
আধার, কুশ্রীতা, নীচতা, মালিন্য অশ্ুচিতা প্রভৃতি সকল রকম দোষমুক্ত, 
পর পবিজ্র, নিত্যশ্দ্ধ, অ-পাপবিদ্ধ। তার সংস্পর্শে আমার্দের সব মলিনতা, 
অশুচিতা দূর হয়ে যায়। তিনি আমাদের নৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণকর্তা। 
আমাদের অন্তরের বিবেকের বাণী ঈশ্বরেরই বাণী বা আর্দেশ। ষে সব 
নৈতিক নিয়ম আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে রক্ষা করে ঈশ্বরের প্রককৃতিতেই 
সেই সব নিয়মের ভিত্তি। আমর] ঘে সব কর্মকরি ঈশ্বরই সেই সব কর্মের 
শ্কলদাতা। তিনি ন্তায়বান। তিনি পাপীকে তার পাপাঙ্থযায়ী শান্তি 
দেন আর ষে শ্তুকর্ষ করে তাকে স্ৃখী করেন। তার রাজ্যে পুণ্যের জয় 
এবং পাপের পরাঙ্গয় অবশ্থস্ভাবী। আবার, পাপী বন্দি নিজের পাপকর্মের 
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জন্ত অনুতাপ করে, তিনি তাকে ক্ষম। করেন এবং পাপ থেকে মুক্ত করেন। 
তিনি পক্ষপাতহীন, কোনও বিশেষ ব্যক্তির প্রতি তাঁর অনুরাগ অথবা 
বিরাগ নেই। ঈশ্বর করুণাময়, জীবের প্রতি তার দয়া অসীম, অপার । 
জগতের ক্ষুত্রতম ব1 নিকষ্টতম প্রাণীও তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিত নয়। তিনি 
পরম প্রেমময় ও আনন্মময়। তিনি প্রত্যেক জীবকে তার আনন্দের অংশ 
দিতে উৎস্থৃক এবং সেজন্য তিনি সকল জীবকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। 
কোন কোন ভক্তের উপলদ্গিতে তার মধুর রূপ ছাড়া একটা রুত্ররূপও প্রকাশ 
পায় । তিনি 'ভয়ং ভগ্নানাং ভীষণং ভীষণানাম্‌' | প্রারুতিক ছর্যোগ' ঝড়, 
জলপ্লাবন, মহামারী প্রভৃতির মাধ্যমে তার এই কুত্্রূপের প্রকাশ। প্রকৃত 
ভক্ত এই সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের মঙ্গলহস্ত দেখতে পান। 

ণৃঘ১৪ 1899 ০£ 625 10115? গ্রন্থের লেখক 2. 0৮৮০ বলেন ষে, আমাদের 
ধর্মীয় মনোভাবকে বিশ্লেষণ করলে এমন একটি উপাদান পাওয়1 বায় যার 
একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট আছে এবং যাকে অন্য কোনও মনোভাবের সাহায্যে 
ব্যাখ্যা করা যায় না। 0৮০ একে মা991108 ০01 8109 10100117009 
বলেছেন । এইটি হল ধর্ম-ভাবের মৌল উপাদান । আমর ঈশ্বরেরঃ অর্থাৎ 
আমাদের উপান্য দেবতার প্রতি সত্য, মঙ্গলময়, করুণাময় ইতাদি নানা 
বিশেষণ প্রয়োগ করি । এই বিশেষণগুলি আমাদের বুদ্ধিগ্রাহহ এবং ভাষায় 
প্রকাশ করবার উপযুক্ত। কিন্তু এই বিশেষণগুলি ছাড়াও ঈশ্বরের আর 
একটি বিশেষণ আছে ষার কেবল উপলন্ধিমাত্র হ'তে পারে কিন্তু যাকে ভাবায় 
উপযুক্তভাবে গ্রকাশ করা যায় না। গু 0010009+ শবটি ঈশ্বরের এই 
বিশেষণের একটি ইঙ্গিতমাত্র দেয়, কিন্তু এটি যে ঠিক কি তা ব্যক্ত করে না। 
“01৮ (পরম পবিজ্র ) এবং 455690058. ( রহসাময় )-_-এই ছুইটি শবও 
বব 8৮1,০০৪, এর প্রতিশবরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু এরাও এ 
শব্দটির অর্থকে ঘথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে না। যে ব্যক্তি অনুভব করে 
ঘে, সে এমন একটি বন্ধ ব1 শক্তির সম্মুখে উপস্থিত যা অন্য সমস্ত বন্ত থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক ( দা5০115 ০9১: ), যার উপস্থিতিতে সে নিজেকে নিতাস্ত ছুর্বল 
জনে করে, অথচ যার উপর নিজেকে একান্ত নির্ভরশীল (09860: £961)08 ) 
বলে মনে হয়, সেই হ'ল ট529059, পরম পবিত্র ও রহন্তময়। | 

ঈশ্বর সন্বন্ধে জ্ঞানী দার্শনিকের ধারণা! আর ভাবুক ভক্তের ধারণা এই 
দুইয়ের মধ্যে কোন অবশ্যভাবী বিরোধ নেই। ঘিনি দার্শনিক তিনি 
ভক্তও হ'তে পারেন, আর িনি ভক্ত তিনি দার্শনিকও হ'তে পারেন । তত্ব 
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দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে যে সব গুণের অধিকারী বলে বর্ণনা কর। হয়, আর ভাবুক 
ভক্তের অনুভূতিতে ঈশ্বরের যে সব গুণ প্রকাশিত হয়, সেগুলি পরম্পরের 
বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক । ঈশ্বরকে কেবলমাত্র চরমসতা বা পরিদৃশ্যমান 
জগতের আদ্ি-কারণ বলে বর্ণনা করলে হয়ত আমাদের বুদ্ধিবৃতি চরিতার্থ 
হয়, কিন্ত আমাদের জীবনের উপর এই ধারণার কোন প্রভাব থাকে না। 
অপরপক্ষে, ঈশ্বরকে যদ্দি কেবলমাত্র কোন সসীম, অল্পজ্ঞ, সীমিত শক্তিবি শিট 
পুরুষ বলে কল্পনা কর] হয়, তাহলে তাকে আমাদের পরিত্রাতা মনে করা বা 
তার প্রসাদ লাভ করে আমার্দের জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করা অসম্ভব 
বলে মনে হ'বে। যিনি প্রেমময় করুণাময়, মঙ্গলময়, তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, 
নর্বশক্তিমান, পরমপুরুষ-_এই বিশ্বাসই ঈশ্বরবাদী ধর্মের ([:591870 ) মুল 
ভিত্তি। 


4. ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব (00151709 7257801081165) 

ভাবুক, ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তিমাত্রই ঈশ্বরকে অশেষ সদ্গুপণের অধিকারী ব্যজি 
(567802) বলে বিশ্বাস করেন। তিনি এমন এক ব্যক্তি ধার সঙ্গে আমাদের 
উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ থাকতে পারে এবং ঘিনি আমাদের ব্যাকুল আহ্বানে 
সাড়। দিতে পারেন। কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে কি না, 
এ সম্বদ্ধে দার্শনিক প্রশ্ন উঠতে পারে। ব্যক্তির লক্ষণ কি? সাধারণতঃ 
(:) আত্ম-চেতনা (9911-907050100510985), (01) আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (5০199697- 
10110881000) এবং (11) ভাবাবেগ €1991108 0 []1006107)--এই কয়টিকে 
বাতিত্বের প্রধান উপাদান বলে মনে করা হয়। মান্গষের এই সব বৈশিষ্ট্য 
আছে বলেই মানুষের ব্যক্তিত্ব আছে এবং জড়বস্ত ব৷ ইতর প্রাণীদের এইগুলি 
নেই বলেই তাদের ব্যক্তিত্ব ্বীকার কর] হয় না। ঈশ্বর আত্ম-সচেতন পুরুষ, 
তাঁর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আছে, তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্তয 
প্রয়োজনীয় উপায় ব্যবহার করতে পারেন, এবং জীবের প্রতি তার দয়! বা 
ভালবাস আছে, এই সব স্বীকার করলে তবেই আমরা তার সঙ্গে ব্যক্তিগত 
সত্ব্ধ স্থাপন করতে পারি, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ থাকার 
উপর আমাদের ধর্ম-জীবনের সার্থকতা নির্ভর করে। 
৮:৫0) প্রথমত, আমি আমাকে “আষি' (অহম্‌ ) রূপে জানি বলেই অন্য সব 
বস্ত € অনাত্বা ) থেকে আমাকে পৃথক বলে অনুভব করতে .পারি। আবার 
ইহাই আমি* এই জ্ঞান হ'তে হ'লে “উহ আমি নয়+ এরূপ জ্ঞান হওয়াও 
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একাস্তই আবশ্যক | অর্থাৎ, এই অহুং-বোধ আমার 'আমিত্বের? কেন্দ্র হলেও 
অনাত্সা-বোধের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । আমি যখনই নিজেকে জানি 
তখনই অনাত্ম! বা বহির্জগৎ থেকে পৃথক করে, এমন কি এর বিরোধীরূপেই 
নিজেকে জানি । এই বহির্জগতের জ্ঞান যদি না থাকত তাহ'লে আত্মজ্ঞান : 
বা অহং-বোধও থাকত ন। এবং ব্যক্তিত্ব (99750081167) বলেও কিছু থাকত 
না। আমাদের জ্ঞানের একদিকে আছে বিষয় ( বহির্জগৎ ), ইহা বহু বন্তর 
সমষ্টি এবং নিত্য পরিবর্তনশীল, এবং অপরদিকে আছে বিষয়ী নে০১1৪৫ট) 
ইহা! এক, অথণ্ড এবং অ-পরিণামী। আমার মনে নান। রকম সংবেদন, 
স্থথছুঃখানুতৃতি, চিন্তা, ধারণা, সঙ্কল্প প্রভৃতি একটির পর একটি উদয় হচ্ছে, 
কিন্তু এদের সব থেকে পৃথকৃ, অথচ এদের সব কিছুকে একক্র গ্রথিত করে, 
এমন একটি এঁক্য-বোধও সবর্দাই এদের সঙ্গে আছে। এই অহং-বোধ-রূপী 
এক্য-বোধই ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান, অথচ এই অহংবোধই অনাত্মা বা 
বহির্জগতের জ্ঞানের সঙ্গে ঘনিদভাবে সংশ্লিষ্ট । 

(;) দ্বিতীয়ত, যাকে আমর ব্যক্তি বলি, তার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা 
থাকবে । কোন ব্যক্তি সচেতনভাবে ষে সব কাজ করে সেগুলির 
অধিকাংশই উদ্দেশামূলক ; এবং এই উদ্দেশ্যগুলিকে সিদ্ধ করবার জন্য তার 
ধারণ।, চিস্ত, প্রকৃতি প্রভৃ্তিকে একটির পর একটি নির্দিই লক্ষ্যের দিকে 
চালিত করতে হু'বে। কোন ক্রিয়ার উৎস আমি নিজে (ম্বয়ং) এবং এই 
ক্রিম্নাকে কোন না কোন লক্ষ্যের দিকে চালিত করার ক্ষমতা আমার আছে-__ 
এই বোধ আমার ব্যক্তিত্বের একটি অঙ্গ বা উপাদান । যেবস্ত বাপ্রাণীর 
ক্রিয়।৷ কেবলমাত্র অন্ত বস্তর ক্রিয়াদ্ধার। নিয়ন্ত্রিত তার ব্যক্তিত্ব নেই । 

(01) তৃতীয়ত, স্থখছুঃখান্থভবঃ ভাবাবেগ (009911785 ০০. 7002061028) 
প্রভৃতিও ব্যক্তিত্বের উপাদান । যে জীবের স্থুখছঃখবোধ ব1 ভাবাবেগ নেই 
তাকে ব্যক্তি বল! যায় না। কোন ব্যক্তির বিশেষত্ব প্রকাশিত হয় বহির্জগতের, 
উপর তার মানদিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে । স্ব জীবের গ্রতিক্রিয়াই যদি 
ঠিক এক ধরনের হ'ত তাহ'লে তাদের কোনও বৈশিষ্ট্য থাকত না। একই 
বস্তর উপর আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া! ভিন্ন ভিন্ন রকম। একই বস্ত 
আমাদের কোন একজনকে প্রফুন্ধ করে, অপর একজনকে পীড়া দেয়। একই 
অবস্থায় কেউ উৎসাহবোধ করে, অপর একজন নিরুৎসাহ হয়। এই সব 
স্থখছুখানুভূতি, ভাবা?'গ প্রস্ৃতির ভিত্বর দিয়ে আমার্দের ব্যক্তিত্বের 
প্রকাশ হয় । | | 
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5. ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব সন্বদ্ধে আপত্তি 

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে যেঃ উপরে ব্যক্তিত্বের ঘষে সব লক্ষণ দেওয়] হল, 
সেগুলিকে মানদণ্ড (0069209) হিসেবে ব্যবহার করলে ঈশ্বরকে ব্যক্তি বল 
ঘায় কি না। বহু দ্ার্শনিকের মতে ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব আরোপ মোটেই যুক্তিযুক্ত 
নয়। ঈশ্বর ঘদ্দি অসীম, অনন্ত, শ্বয়ং-সম্পূর্ণ হন, তাহলে তার আত্ম-চেতন। 
আত্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি গুণ বা ক্ষমতা থাকতে পারে না। 

প্রথমত, ঈশ্বরে আত্ম-চেতনা বা অহং-বোধ থাকতে পারে না। আত্মচেতন। 
ব্যক্তিত্বের অপরিহার্য উপাদান হ'লে ব্যক্তিকে সীমাবদ্ধ হ'তেই হ'বে, কারণ, 
তার অন্তিত্ব অপর কোন বস্তর উপর নির্ভর করবে এবং অপর বস্ত তার 
অস্তিত্বকে সীমিত করবে । ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব থাকলে সসীম ব্যক্তি সম্বন্ধে ঘা 
প্রযোজ্য তার স্ন্ধষেও তাই প্রযোজ্য হ'বে। অর্থাৎ ঈশ্বরের পক্ষে ঈশ্বর 
থেকে ভিন্ন বহির্জগতের সঙ্গে নিজের পার্থক্য অন্থভব করা প্রয়োজন । স্থতরাং 
এই সর্তটি পূরণের জন্য জগতে ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত বস্তক্নও থাকা আবশ্যক এবং 
তাহ'লেই তিনি আর অদ্বিতীয় স্বয়ং-সৎ বস্ত হ'তে পারেন না। আমাদের 
এই গিদ্ধাস্তই করতে হ'বে ধে, হয় উশ্বর পসীম ন। হয় তিনি আত্ম-সচেতন 
ন'ন। 

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বা প্রয়োজনও থাকতে পারে 
_না। সসীম জীবের পক্ষে কোন না কোন রকম অভাব-বোধই কর্ম-প্রবৃতির 
জনক। অভাবশ্পূরণ করবার ফলে যে তৃপ্ত লাভ কর] যায়, তা-ই উদ্দেশ্যপূপে 
(14০61%৪) জীবকে কর্মে প্রেরণা দিয়ে থাকে । যিনি সর্বাংশে ও সর্বতোভাবে 
পূর্ণ, ধার কোন অভাব নেই তার কোন কর্মে প্রবৃত্তি হ'তে পারে না এবং তার 
পক্ষে কর্ম-প্রবৃত্তি এবং প্রাসঙ্গিক ধারণা ও চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন 
থাকতে পারে না। অনন্ত, সর্বনিরপেক্ষ ঈশ্বর কি জন্ই বা ক্রিয়া করবেন 
এবং কোন প্রয়োজনেই বা আপনার চিন্তা বা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করবেন ? 
তার পক্ষে উদ্দেশ্য ব1 উদ্দেশ্য সাধনের উপায় কিছুই থাকতে পারে ন1। 

তৃতীয়ত, ঈশ্বরের স্থখছুঃখান্তূতি, আনন্দ, বিদ্বেধ, রাগ, দয়া, সহা্ুতৃতি 
প্রভৃতি ভাবাবেগও থাকতে পারে মা। নিমনস্তরের স্থখছুঃখানুভূতিগুলি 
(55911085) আমাদের জড়দেহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যে সব 
বস্তর সংস্পর্শে এলে আমাদের দৈহিক অভাবের পূরণ হয়, আমাদের জীবনী- 
শক্ত অন্তত সামঘিকভাবে বৃদ্ধি পায় অথবা উত্তেজিত হয়ঃ সেগুলি 
আমাদের মনে স্থখাহ্নভূতি উৎপন্ন করে, এবং যেসব বস্তর সংস্পর্শে এলে 
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আমাদের জীবনী শক্তি, অস্তত সাময়িকভাবে ক্ষু্ন বা ব্যাহত হয়, দেহের 
ক্ষতি হয় ঘেগুলি আমাদের মনে ছুঃখানুভূতি উৎপন্ন করে। উচ্চগরের 
ভাবাবেগগুলি (00০০5০:৪), যেমন, হয, বিষাদ, ক্রোধ, ঈর্ষা ইত্যাদি, নিক্- 
গ্তরের দেহজ স্থখ-ছুঃখাঁদ্দির উপর নির্ভরশীল তে? বটেই অধিকন্তু এদের উৎপত্তি 
আমাদের সামাজিক পরিবেশের উপরও নিভ'র করে। দয়, মায়া, প্রীতি, 
স্নেহ, ক্রোধ, অহঙ্কার, ঈর্ষ। প্রভৃতি অন্ত ব্যক্তিদের অন্থকুণ ব' প্রতিকূল 
ব্যবহারের ফলে জন্মায় । ঈশ্বর অসীম, হ্বয়ং-সম্পুর্ণ হ'লে তার কোনও অভাব 
বা অ-পূর্ণ তা থাকতে পারে না; স্থতরাং তার অভাব-পূরণের চেষ্টা বা ইচ্ছার 
সঙ্গে অপর কোন ব্যক্তির অভাব-পূরণের চেষ্ট ব1 ইচ্ছার বিরোধ থাকতে পারে 
না। তাকে সাহায্য করার কেউ নেই, তার ইচ্ছায় বাধ! দেবার ক্ষমতাও 
কারও নেই। ঘর্দিও কবি ও ভাবুকের। ঈশ্বরের প্রেম, সহ এমন কি লোভ, 
ঘ্বেষ গুভূতি কল্পনা করে থাকেন, তার প্রিয় ব্যক্তি অথবা ঘ্বণার পাত্র কেউ 
থাকতে পারে না; অর্থাৎ, যে অবস্থয়ি আমাদের মানসিক আলোড়ন ব! 
উত্তেজনার স্্টি হয়, ঈশ্বরের পক্ষে সেই অবস্থার অভিজ্ঞত। হওয়ার কোনও 
সম্ভাবনা! নেই। 
স্থতরাং, অনেক দার্শনিকের মতে ঈশ্বরের আত্ম-সচেতনত, আত্মনিয়ন্ত্রণ- 
ক্ষমতা, ভাবাবেগ প্রভৃতির অভাব থাকায় ঈশ্বরকে ব্যক্তি বল। যায় ন! এবং 
তার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধও (০:500%]1 101951010) স্থাপন করা যায় 
না। কাব, ভাবুক, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব আব্লোপ করে থাকেন 
বটে, কিন্তু সেট! কল্পন1-বিলাসমাত্র ৷ দার্শনিক দুটিতে এসব কল্পনার কোনও 
মূল্য নেই। 
6. পরব্রহ্ছম ও ঈশ্বর পৃথক না অ-ভিন্ন ? (15 0০০ 01169790% 
1702) 6159 41)801069 0৮ 1506 2 9 
পরব্রন্দের 07009 £0301059) ধারণা পন্বদ্ধে আমরা আগেই আলোচন। 
করেছি। সেই আলোচন1 থেকে বোঝা যায়, “ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব আছে কি ন।?* 
এবং ঈশ্বর ও পরক্রহ্ম এক না ভিন্ন*--এ দু'টি প্রশ্ন পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। 
যদি আমরা মনে করি যে, ঈশ্বর একজন ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে আমাদের 
ব্যক্তিগত সন্বন্ধ হ'তে পারে, তাহ'লে তিনি অনন্ত, ত্বয়ংনিভ'র, সবনিরপেক্ষ 
হ'তে .পারেন না, অর্থাৎ, পরব্রক্ম হ'তে পারেন না। কিন্তু যদি ঈশ্বর ও 


পরব্রহ্ম অভিন্ন হ'ন তাহ'লে ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে স্বীকার কর। অযৌক্তিক 
হ'বে। এ সম্বন্ধে দার্শনিকর্দের মধ্যে বিভিন্ন মত-বাদ প্রচলিত আছে। 
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একটি মতানুসারে ধর্ম-বিশ্বাসীর ঈশ্বর এবং তত্বজিজ্ঞাঙ্র পরব্রদ্ধ, এই 
ছুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ঈশ্বরের ধারণ] ও পরব্রদ্মের ধারণা, এই 
দুইয়ের মধ্যে কোনও সমন্বয় সভভব নয়। ঈশ্বরকে পরব্রন্মের সঙ্গে অ-ভিন্ন 
বলে মনে করার পথে প্রধান বাঁধা এই যে, পরব্রন্মের ধারণাহসারে তাকে 
ব্যক্তি বলা যায় ন1। যে সব গুণ বা ক্ষমতা ব্যক্তিত্বের উপাদান সেগুলি 
পরত্রন্মে থাকতে পারে না। এই মতের সযর্থনে যে যুক্তির অবতারণ। কর! 
ষেতে পারে তার ব্যাখ্যা আগেই কর! হয়েছে । অনেক বিখ্যাত দ্রার্শনিক, 
এই যুক্তির বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছেন । কিন্তু পরব্রদ্ধের ধারণা ও ঈশ্বরের 
ধারণ! পরস্পর-বিবোধী হ'লে প্রশ্থ উঠবে, এই দুইয়ের মধ্যে কার প্রকৃত 
অস্তিত্ব আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে একশ্রেণীর একত্ববাদী বা অধ্বৈতবাদী 
দার্শনিক বলেন যে, প্ররুতপক্ষে পরব্রদ্মেরই অস্তিত্ব আছে, আমরা অজ্ঞানবশতঃ 
: ঈশ্বরের কল্পনা! করে থাকি। অপর এক শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে কেবল 
ঈশ্বরই আছেন, পরব্রক্ম নাই। প্রাচীন গ্রীমে 5090070008759, 78000928098 
প্রভৃতি 7119861০ সম্প্রদায়ের দার্শনিকের। গুচার করেছিলেন যে, সতা৷ (39128) 
এক ও অদ্বিতীয় “একমাক্স সৎ-ই, আছেন, অ-সৎ নাই”। জগতে ষা কিছু 
আছে সে সমন্তই এক সম্ভার অস্ততূক্ত। আমার্দের অজ্ঞানের জন্তই আমর! 
বিভিন্ন বস্তর ভেদ কল্পনা করি। ঈশ্বর বা বু দেব-দেবীর অস্তিত্বের কল্পনাও 
আমাদের অজ্ঞানের ফল। স্বতরাং এই সৎ (ধাকে আধুনিক পরিভাষায় 
40501069 বা 0০1৩ বলা হয় )-এরই প্ররুত অন্তিত্ব আছে। অল্প-বুদ্ধি 
লোকের! যাকে ঈর্খর বলে তার অস্তিত্ব নেই । সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে 
প্রসিদ্ধ দার্শনিক ম্পিনোজা (9910058) জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তার নিজের ষে 
মতবাদ প্রচার করেছিলেন স্থুরোপীয় দর্শনে আজ পর্যস্ত তাকে একত্ববাদ বা 
অদ্বৈতবান্ধ (0৫0019:), বিশেষ করে সর্বেশ্বরবার্দের (586091970), প্রকূই 
উদ্দাহরণ বলে গণ্য করা হয়। স্পিনোজা বলেন যে, চরমসত্া একটি-ই। 
একেই তিনি দ্রব্য (900০%:০৪) বলেছেন । ভ্রব্য অসীম, অনস্ত, স্বয়ং-সিন্ধ, 
স্বয়ং-নিভ'র, সর্ব-নিরপেক্ষধ সতাঁ-জগতের আদি-্কারণ। ম্পিনোজার 
ব্যাখ্যাঙ্ছসারে 30109681099, 1176 1019, 0119 419১301069১ এই শব্দগুলি 
সমার্থক । কোনও সসীম বস্তরই ভ্রব্য থেকে পৃথক্‌ স্বাধীন সত্ভা নেই। 
“তাদের সত্তা নেই। তার্দের সম্ভা দ্রব্যেরই সত্তা । আমাদের জ্ঞান যতদিন 
অপূর্ণ থাকে ততদ্দিন আমর! এই সব বস্তর পৃথক্‌ পৃথক্‌ সত্তা! আছে বলে মনে 
করি, কিন্ত আমাদের জ্ঞান যতই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে, ততই 
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এইসব 'সসীম্ন বস্তর পীমারেখাগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং আমরা এক অনম্ভ, 
পরিপূর্ণসত্তা উপলব্ধি করি। ভ্্রব্যকে শ্পিনোজ] ঈশ্বর (3০3) নামেও অভিহিত 
করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে, “ঈশ্বর+ শব্দটি 
আমর! সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহার করি, ভ্রব্যকে সে অর্থে ঈশ্বর” বল। 
যায় না। সাধারণতঃ ঈশ্বর-সন্বন্ধে আমাদের ধারণ] মনুহ্যধর্মাশ্রয়ী (40657090 
230700710) | অর্থাৎ, আমর! মানুষে যে সকল গুণ দেখি তার্দের সর্বোত্তম 
আকারগুলিই ঈশ্বরে আরোপ করি । কিন্ত আমাদের অজ্ঞতাই এই অভ্যাসের 
কারণ। বস্তত ভ্রব্যে এই সকল গুণ থাঁকতে পারে না। “বৃহৎ খক্ষ? (179 
0:99 79৪: ) বলতে আমরা যেমন একটি প্রাণীবিশেষকে বুঝি, তেষনই 
আবার একটি নক্ষত্রমগ্ডলীকেও বুঝি, যদিও এই প্রাণী ও এই নক্ষত্রমগ্ডলীর 
মধ্যে কোনও মৌলিক সাদৃশ্য নেই। ঠিক তেমনই ঈশ্বর” শবে আমর! 
এক সর্ব-মঙ্গলময়, অশেষ গুণ-সম্পন্ন পরম পুরুষকেও বুঝি, আবার ভ্রবযকেও- 
বুঝি । কিন্তু ঈশ্বরে সাধারণত যে সব গুণ আরোপ কর। হয় সেগুলির “দ্রব্যে” 
থাকার কোন সম্ভাবনা ন৷ থাকায় এই শব্দটি আক্ষরিক অর্থে “দ্রব্যে, প্রয়োগ 
করা সম্পুর্ণ অযৌক্তিক। ঈশ্বর (ভ্রব্য) মানুষের মত বা মানুষের ধর্ম- 
বিশিষ্ট কোনও পুরুষ (67502) ন'ন। তিনি সম্ভ! (09108)-মান্। তিনি 
চৈতন্য 07096106) এবং বিষ্ততি (0)%69709100)-র মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ 
করেন, কিন্তু ত্বরূপত তিনি চৈতন্য-মাত্র বা বিস্ৃতি-মাত্র ন'ন। সুতরাং 
জ্রব্য (076 4১70901069)-কে স্পিনোজা ঈশ্বর বললেও ভ্রব্য এবং প্রচলিত 
অর্থে ঈশ্বর বলতে আমরা যা বুঝি, এই ছুইটি পৃথকৃ এবং ঈশ্বরের ষথার্থ 
অস্তিত্ব নেই । স্পষ্টই বোঝা যায় যে, দ্রব্যের সঙ্গে আমাদের উপাশ্য-উপাঁষক 
দহ্বন্ধ হ'তে পারে না। আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসার গ্রতিদান হিসাবে 
দ্রব্যের কাছ থেকে আমর! প্রীতি, সহাঙ্ভূতি বা ভালবাসা আশা করতে 
পারি না। ন্পিনোজা ঈশ্বরের ভালবাসার কথা উল্লেখ করেছেন এবং 
ঈশ্বরকেই ভালবাসাই যে আমাদের পরম পুরুষার্থ এমন কথাও বলেছেন, 
কিন্ত তার মতে এই ভালবাসা! আমাদের বিচারবুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হওয়। 
আবশ্তক। ঈশ্বরের (ভ্রব্যের) ম্বরূপ সম্বন্ধে আমার্দের যথার্থ-জ্ঞান হ'লে 
তার প্রতি আমরা যে আদম্য আকর্ষণ অনুভব করি, সেই হ'ল বিচার-বুদ্ধি 
ৰ1 প্রজ্ঞাজনিত ভালবাস। (00661190608 [১০৪ 0? 9০09) স্থৃতরশং 
শ্পিনোজার দর্শনের উপর প্রতিষিত ধর্মবিশ্বাস গ্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মীকক 
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প্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক ক্র্যাভলে (98:165)-র মতে ব্যক্তি” বলতে 
যদি আমর 'ব্যক্তিমান্র 01991579902) বুঝি তাহলে পরত্রহ্ম ব্যক্তি" 
নন। কিন্ত তিনি 'অতি-ব্যকি' (০7৪:-9780081) হ'তে পারেন। ব্যক্তি- 
যাকজজই লপীম হ'তে বাধ্য£ | পরক্রহ্ম (ঘশঃ9 470801589) অসীম ন'ন, 
হ্বতরাং তিনি ব্যক্তি হ'তে পারেন না-এটাই প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হওয়। 
উচিত। তার মতে জগতের চরমসভা৷ এক অবিভক্ত সর্বব্যাপী, সর্বাস্য্যত 
চৈতন্ত। এটি সুসংহত এবং সকল রকম অস্তবিরোধ-রহিত। জগতে: 
বা কিছু আছে-_সমন্ত জড়বস্ত ও থণ্ড-চৈতন্য ( জীব-চৈতন্ত )__এই এক 
অদ্বিতীয় চৈতন্তের অংশ । এর! সমগ্রের মধ্যে একাত্ম হয়ে আছে, কিন্তু 
কোন রকম সম্বন্ধ দ্বার পরম্পরের লঙ্গে যুক্ত নয়। এরকম বলার 
স্বপক্ষে যুক্তি এই যে ব্রাভলের মতে সন্বন্ধমাত্রেই অস্তবিরোধ (107759779] 
907261:89706100) আছে, এবং অবভাসিক জগতে (009 ০:1৭ ০ &০- 
859787209) অন্তবিরোধ থাকলেও সমগ্রে (0109 17০1০) অথব। চরম সভায় 
(016100569 8:981765) অন্তবিরোধ থাকতে পারে না। চরমসত্তাকে ঈশ্বর 
অথব। ব্যক্তি বলে মনে করলে বিরোধের হুষি হয়। স্থতরাং চরম সত ব! 
পরব্রহ্ম ব্যক্তি হ'তে পারেন না। অবশ্য যদি আমর] চিন্তা বা কর্পনায় 
বাকিছুকে সর্বশ্রে্ঠ বলে মনে করি, তারই আধারস্বরূপ কোনও কেন্দ্রীতৃত 
চৈতন্তকে ব্যক্তি বলে বিবেচনা করি, তাহ'লে পর্রহ্ম ব্যক্তি (ঈশ্বর ) বল। 
সঙ্গত হ'বে। কিন্তু ধারা পরব্রন্ষে ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে উৎসাহী, অর্থাৎ, 
ধারা পরত্রন্দম ও ঈশ্বরকে অভিন্ন বলে মনে করেন, তার সাধারণত এই 
সিদ্ধান্ত করেন যে, পরব্রহ্ম €বা ঈশ্বর) নিজেকে অন্ত ব্যক্তি থেকে 
পৃথক করতে পারেন, বিভিন্ন ব্যক্তিদবের সঙ্গে বিভিন্ন সন্ন্ধ স্থাপন করেন এবং 
তাদ্দের ব্যবহারের তারতম্যান্ুসারে হর্ষ বা বিষাদ ভোগ করেন। কিন্ত 
ব্যক্তিত্বকে এই সঙ্কীণ্ণ অর্থে নিলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে ষে, 
পরব্রদ্ম ব্যক্তি (ঈশ্বর ) হ'তে পারেন না।* তবে, “পরব্রহ্ম ব্যক্তি ন'ন”-_ 
এই বাক্যের ষর্দি কেউ এমন অর্থ করেন যে, পরর্রহ্ম “নির্যক্তিক' (10797500081 
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তাহ'লে তিনি ভূল করবেন; কারণ, দ্বার্শনিক বিচারে এটাই প্রতিপন্ন হয় 
যে, পরব্রহ্গ “অতি-ব্যক্তি' (9997-09750281), অর্থাৎ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
ব্র্যাডলে পরত্রহ্মগ ও তার অবভাস (50098757009) গুলির সম্বন্ধ যেভাবে 
ব্যাখ্য/ করেছেন তাই থেকে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, ঈশ্বরও 
পরব্রদ্ষের অবভাসমাত্র, সুতরাং পরমাত্মার সঙ্গে অ-ভিন্ন নন । ঈশ্বরের সত্তা 
আপেক্ষিক (৪9159) সত্তামাত্র, চরমসত। নয়। কেবলাছৈতবাদী শঙ্করের 
মতে এক, অদ্বিতীয়, নিপুণ সকল প্রকার ভেদরহিত শুদ্ধচৈতন্যই পরমাত।। 
নান। ভেদযুক্ত, বৈচিত্র্যময় জগৎ মায়া বা অবিষ্যা-জনিত ভ্রমন্বাত্র। রজ্জুতে 
যেমন সর্প-ভ্রম হয়, অথবা, শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, সেইরকম পরক্রন্দেও 
জগৎ ভ্রম হয়ে থাকে । এই জগতের ব্যবহারিক সত্তা থাকলেও পারমাথিক 
সত্তা নেই। সকল সসীম বস্তর মত সগুপ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরও পরব্রন্মের 
অবভাসমাত্র। মায়োপাধিক ব্রন্ধই সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর । অর্থাৎ, ঈশ্বর বলে 
আমরা ধার পুজা ব৷ উপাসন। করি, প্রকৃতপক্ষে তীর চরম সভা:নেই। জীবাত্ম! 
ও পরত্রদ্ম অভিন্ন। “জীবে ব্রদ্ৈব নাপর£'। পারমাথিক দৃষ্টিতে এই 
দুইয়ের ছৈতভাব মিথ্যা। অবিস্াগ্রত্ত জীবের কাছে পরব্রন্ম ঈশ্বরের রূপ 
ধারণ করেন, কিন্তু পরব্রদ্ষে কোনও ভেদ ন৷ থাকায় তাঁর সঙ্গে আমাদের 
উপাশ্ত-উপাসক সম্বন্ধ হ'তে পারে না। একমাত্র নিগুপ, নিবিশেষ পরব্রক্মই 
সত্য, ঈশ্বর অবভাসমান্র। 


?. ঈশ্বর আছেন পরব্রহ্ম নাই 

ছ্বৈতবাদী বা বহুবাদী দার্শনিকর্দের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব শ্বীকার 
করলেও ঈশ্বরকে অনন্ত, নিপুণ, নিক্রিয়, সর্ব-নিরপেক্ষ, সকল সম্বন্ধের অতীত 
সমগ্র-সভা| বলে বিশ্বাস করেন না। তার্দের মতে ঈশ্বর অন্ান্ত সসীম 
জীবর্দের অপেক্ষা! জ্ঞানে ও ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ হ'লেও তার জ্ঞান বা ক্ষমতা 
সীমাহীন নয় | তিনি সমতুল্য ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (11১6 ম56 80008 
80819, 7১7171089 111697 10876৪ )১ কিন্তু কিনি সমগ্র-সভা ন'ন। সমস্ত 
বস্তকে নিজের অস্ততৃক্তি করতে পারে এমন কোনও একীতৃত অদ্বৈতত। 
নেই। জগতের বিভিন্ন বস্তর মধ্যে যেমন সাদৃশ্ত আছে তেমনই বৈসাদৃশ্তও 
আছে, যেমন এঁক্য আছে তেমনই অনৈক্যও আছে, কিন্তু সমস্ত ভেদ, অনৈক্য 
বৈসাদৃশ্ঠ ও বিরোধের আড়ালে এক অখণ্ড, সর্বব্যাপী সত্তা আছে, এরকম মনে 
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করার পক্ষে কোনও যুক্তি নেই।: এই জগৎ বহু বিচ্ছিষ্ন স্তর সমগ্রিষাত্র। 
ঈশ্বর একজন ব্যক্তি তার শক্কি সাধারণ মানুষের শক্তি অপেক্ষা বহুগুণ বেশী 
হ'লেও তার শক্তিরও সীমা আছে। দেশ, কাল, জড়-জগতের অস্তিম 
উপাদানন্বদূপ পরমাণুগুলি ও জীবাত্মাদের ঈশ্বর কতটি করেন নি। তারাও 
ঈশ্বরের মত অনার্দি ও অবিনশ্বর | স্থতরাং ঈশ্বরের পক্ষে আত্ম-সচেতন 
(9০177 900891008) হ'তে কোন বাধ! নেই। আমরা যেমন অনাত্মা ও 
আত্মার মধ্যে পার্থক্য করতে পারি, ঈশ্বরও সেই রকম অস্ত বস্ত থেকে 
নিজেকে পৃথক করতে পারেন। দ্বিতীপনত, ঈশ্বর যেহেতু সসীম, সেইহেতু 
তিনি নিশ্চয়ই কোন না কোন বিষয়ে অপূর্ণ এবং অপূর্ণতা জনিত অভাব তিনি 
নিশ্চয়ই অন্গভব করেন এবং এখন ৷ তার নেই তাই পাবার ইচ্ছা করতে 
পারেন, অথবা, জগৎ কিংবা জগতের অংশবিশেষ এখন যে অবস্থায় আছে 
তার পরিবর্তন কামনা করতে পারেন। ( যেমন, সকল মানুষই নৈতিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করুক এট তাঁর কাম্য হ'তে পারে)। এই সব 
অভাব পূরণের জন্য তাকে সক্রিয় হ'তে হবে এবং নিজের চিন্তা ও প্রবৃত্ভিকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে হ'বে। তৃতীয়ত, ঈশ্বরভিন্ন অথচ তার উপর নির্ভরশীল বনু 
জীবের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁর মনে নানা রকম ভাবাবেগ উৎপন্ন হওয়া 
অসম্ভব নয়। স্থৃতরাং ঈশ্বরের আত্ম-সচেতনত1, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং 
ভাব-প্রবণতা আঁছে এবং সেজন্ত তার ব্যক্তিত্ব আছে এই সিদ্ধান্ত করতে 
হ'বে।- ভি. 05098, 0১:17. 70 1801) প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য 
দার্শনিক এই মতের সমর্থক। ভারতীয় ন্যায় দর্শনে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
তবীকার করা হয়েছে তিনিও প্রকৃত পক্ষে সসীম ; কারণ, এই দর্শনে দেশ, 
কাল, পরমাণু জীবাত্ম। প্রভৃতিকে অনার্দি ও অবিনশ্বর বলে স্বীকার করা! 
হয়েছে, এবং সব কিছুকে নিজের অন্তভুক্ত করতে পারে এমন কোনও 
অদ্বিতীয় চরম সন্বস্তর অগ্ভিত্ব স্বীকার কর! হয়নি। 


৪. জসীম ঈশ্বরবাদের সপক্ষে যুক্তি 

সসীম ঈর্বরবাদের আধুনিক সমর্থকের! বলেন যে, পরিদৃশ্ঠমান জগতের 
অন্তরালে যে চরম সত! আছে সেটি এক, অদ্ধিতীয় এবং ভেদরছিত, 
অহ্বৈতবাদ্দীদের এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে বস্তত কোন প্রবল যুক্তি নেই। জগৎ 
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'বছ বিভিন্ন বন্ধর এবং জীবাত্মার সমঠি, আমর! এইটেই প্রত্যক্ষ কর্সি। এগুলি 
ষে সবই এক অদ্ধিতীয়্ চরমসস্ভার অংশ বা অঙ্গ এই ধারণা আমাদের 
প্রত্যক্ষজানের বিরোধী । অহ্থৈতবাদীর1! বলেন যে, জগতের প্রত্যেক বস্তই 
অন্ত সকল বস্তর সঙ্গে নানারপ সম্বদ্ধে আবন্ধ। এইসব সম্বন্ধ: অস্তর্বভী 
(07897091), অর্থাৎ, ষে বস্তগুলির মধ্যে সম্বন্ধ আছে তাদের প্রকৃতি ও সতা 
এইসব সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে এবং যেহেতু সমস্ত বস্তই কোন না কোন 
ভাবে জ্ঞান বা চৈতন্তের বিষয়, সেহেতু প্রত্যেক বন্তই তার সম্ভার জন্ত জ্ঞান বা 
চৈতন্তের সঙ্গে সন্বন্ধের উপর নির্ভরশীল । অদ্বৈতবাদীদের এই যুক্তি যোটেই 
গ্রহণযোগ্য নয়। সহ্বম্বগুলির মধ্যে কোন কোনটি অস্তর্বতী হ'লেও তাদের 
অধিকাংশই বাহা (015695091) | দি ছুই বা ততোধিক বস্তর মধ্যে এরূপ 
কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহলে সেই সম্বদ্ধের পরিবর্তন হ'লেও সেই বস্তগুলির 
মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না । জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়--এই ছুইয়ের 
স্বন্ধও বাহ সম্বন্ধ । জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ না হ'লে কেনি বস্তর অত্িত্বই 
থাকতে পারে না, এই মতও অবিশ্বাস্ত | ছুইটি আত্ম-সচেতন মানবাত্মার 
মধ্যে থে সম্বন্ধ তা-ও বাহ্সম্বদ্ধ। ছুই বা ততোধিক আত্মা মিলিত হয়ে 
একটি আত্মার পরিণত হ'তে পারে না। স্থতরাং জগতের যাবতীয় বস্ত ও 
মানবাত্মা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক, অদ্ধিতীয়্ বিশ্ব-চৈতত্থ বা বিশ্বাত্মায় 
পারণত হ'তে পারে না। চরমসত্ত। ঘি মাত্র একটি কেন্দ্রে আবন্ধ না থেকে 
বহু কেন্দ্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকে, তাহলে সমগ্র বিশ্ব অসংখ্য বস্ত ও 
জীবাত্মার সমষ্টি হবে, কিন্তু সেই সমঠির অন্তর্গত কোন বস্তই প্রকৃতপক্ষে 
অসীম বা সর্ব-নিরপেক্ষ হ'তে পারে না। “ঈশ্বর” শব্দটি যদি সমগ্র জগতের 
প্রতিশব্মাত্র ন। হয়, তাহলে তিনিও অসীম বা সর্ব-নিরপেক্ষ হ'তে পারেন 
না। কেবলমাত্র তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলেই যে কেবল ঈশ্বর 
সসীম এই সিদ্ধান্ত করতে হয় তা নয়, নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার 
করলেও এঁ একই সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয়। ঈশ্বর সসীম ন| হ'লে তার 
ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে না, এবং ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব না থাকলে তার সঙ্গে 
আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হ'তে পারে না, তাকে পূজ। বা উপাসনা. করতে 
পারি না, বা তার কাছে প্রার্থন৷ করিতে পারি না। ঈশ্বর সসীম হ'লে তবেই 
আমাদের ইচ্ছার শ্বাতস্ত্য থাকতে পারে এবং আমর আমাদের পছন্দ অনুসারে 
কাজ করবার চেষ্টা করতে পারি। আমাদের ইচ্ছার স্বাতন্্য থাকজে তবেই 
আমাদের নৈতিক দাত্রিত্ব থাকতে পারে। ঈশ্বর অসীম হ'লে আমর। বিশ্বাস 
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করতে বাধ্য হই যে, জগতের এবং মানব-জাতির ভবিস্ৎ পূর্ব হ'তেই 
নিয়ন্ত্রিত এবং নির্দিষ্ট হয়ে আছে $ কারণ, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পুরুষের আয়তের 
বাইরে বর্তমানে কিংবা ভবিষ্তে কিছুই থাকতে শারে না, এবং এই বিশ্বাস 
থাকলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত আমাদের আস্তরিক চেষ্টা হ'তে 
পারে না। আমরণ আমাদের কর্মহার! ঈশ্বরের সহতোগীত! করলে তবেই 
তিনি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারেন, এই বিশ্বাস নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনার 
পক্ষে অপরিহার্য । 


9. এই দুইটি মতবাদের সমালোচনা 

প্রথম মতানুসারে পরব্রক্মই চরমসত্বা এবং ঈশ্বর আমাদের মনঃকল্পিত 
অথবা অবভাসমাত্র। দ্বিতীয় মতান্সারে ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট ঈশ্বরেরই যথার্থ 
অস্তিত্ব আছে এবং কোনও এক অস্থিতীয় সর্বব্যাপী সভা নেই। ঈশ্বর 
জগতের অংশমাত্র। ঈশ্বর এবং অসংখ্য পরমাণু ও জীবাত্মার সম হ'ল 
জগৎ। | | 

প্রথম মতটির সমালোচনায় বল। যেতে পারে ষে, আমাদের ধর্ম-চেতনা 
ধাকে ঈশ্বর বলে নির্দেশ করে তার প্রন্কৃত সতভা! নেই, অথবা তিনি কল্লিতমাত্র 
এই মত যেমন আমর বিশ্বাস করতে পারি না, তেমনই আবার ঈশ্বরের 
বক্তিত্ব আছে এবং সেইজন্তই তিনি সসীম, একথাও . অবিশ্বাস্য বলে মনে 
হয়।. ঈশ্বর ষর্দি আমার্দের মনের কক্পনামাক্র হন এবং এক, অধিতীক়্, 
নিগুপ, নিবিশেষে চৈতন্যই ষদ্দি চরমসত্তা হয়, তাহ'লে. এই চরমসস্ভাকে 
আমরা শ্রন্ধা ব! ভক্তি নিবেদন করতে পারি না, অর্থাৎ, এরূপ সম্ত! আমাদের 
উপাস্য হ'তে পারে না। আবার, যে ঈশ্বরের জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমিত, 
তিনিও প্রকৃতপক্ষে আমাদের মতই জীববিশেষ এবং তিনিও আমাদের উপাস্য 
হ'তে পারেন র্‌ | 


10. পরক্রন্ম ও ঈশ্বর অ-ভিত্ন ( বিশিষ্টাদৈতবাহ ) 

এমন অনেক দীর্শনিক আছেন ধার] সর্বোচ্য দার্শনিকতত্ব ও আমাদের 
ধর্ম-চেতনার মধ্যে প্ররুতপক্ষে কোনও বিরোধ আছে বলে স্বীকার করেন না। 
»তাদের মতে পরব্রহ্থ ও ঈশ্বর অ-ভিন্ন। ঈশ্বর কোন কল্পিত বা মায়োপাধিক 
বস্ত (বা অবভাসমাত্র ) নন, অথবা তিনি জীবের মত কোন সসীম বস্তও 
নান। ঈশ্বর অসীম, অনস্ত, সর্ব-নিরপেক্ষ, সর্বব্যাপী, সর্বাহু্যত, অদ্ধিতায় 
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হয়েও তিনি যে ব্যক্তিত্বগুণের অধিকারী হ'তে পারবেন না কেন, তার 
সমর্থনে কোন সথসঙ্গত যুক্তি নেই । ৰ 

প্রথমত, %অপর কোন বস্ত থেকে নিজেকে পৃথক বলে জানতে না 
'পাঁরলে আত্ম-সচেতনত সম্ভব নয়”--এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে হে, 
যেবস্ত থেকে আপনাকে পৃথক্‌ করে জানতে হবে তা যে অবশ্তই বাহিরের 
কোন স্বতন্ত্র বস্ত হ'বে তা সত্য নয়। ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় সতত এবং বিশ্বের 
যাবতীয় বস্তই তাঁর ধারণ বা চিস্তামাত্র এবং সেজন্য তাঁর উপর নির্ভরশীল, 
দার্শনিক বিচারের ফলে এরকম সিদ্ধাস্ত হ'লে ঈশ্বর এইসব অসংখ্য 
বৈচিত্র্যময় ধারণা বা চিন্তা থেকে নিজের এঁক্যকে পৃথক বলে অন্নুভব করতে 
পারেন, এবপ চিস্ত! করলে কোনও অসঙ্গতির সৃষ্টি হয় না। অর্থাৎ, ঈশ্বরের 
ক্ষেত্রে নাত ও আত্মার পার্থক্য ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র কোন দ্রব্য বা শক্তি ও 
ঈশ্বরের পার্থক্য নয়, এট] ঈশ্বরের ধারণ? বা চিন্তাসমূহের সমগ্তি ও তার এক্যের 
মধ্যে পার্থক্য এবং ঈশ্বর এই পার্থক্য অঙ্কভব করেন বলেই তাঁর পক্ষে আক্- 
সচেতন হ'তে কোনও বাঁধা নেই । স্থতরাং ঈশ্বর আত্ম-সচেতন হলেই তিনি 
সসীম হ'বেন, এমন সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক । | 

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের সক্রিয়তা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমত1 থাকতে পারে না 
বলে রে আপত্ি করা হ'য়েছে, তাও খণ্ডন করা যেতে পারে । অভাৰ- 
বোধই ক্রিয়ার একবার উৎস-_-এরকম মনে করার কোনও কারণ নেই। 
ধিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ, ধার নিজের কোনও প্রয়োজন মেটাবার তাগিষ্ন, 
নেই, তার যাবতীয় ক্রিয় তাঁর পূর্ণতারই প্রকাশশ্বরূপ হ'তে পারে। কৰি 
যেমন তার ভাবোন্মা্দনাকে প্রকাশ করার জন্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতার 
আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তেমনই স্বয়ংসম্পূর্ণ ঈশ্বর তার পরিপূর্ণতাকে বূপ, 
দেবার জন্যই জগৎ স্থষ্টি করেন । এট৷ দি তার অপূর্ণ তার নিরর্শন হয় তাহ'লে 
বলতে হ'বে যে, সেই অপূর্ণত! তাঁর পূর্ণতারই একটি অঙ্গ। 

অসীমতার অর্থ ঘ্দি কেবলমাত্র সীমাহীনতা বা অন্তহীনত। হয়, 
তাহ'লে ঈশ্বর ব। পরব্রহ্ষকে অসীম বললে তীর ন্বরূপের বথার্থ ধারণ! হয় 
না। ঈশ্বর সসীম বস্ত থেকে পৃথক, শুধু এই জন্যই তিনি অসীম ন'ন, 
সমস্ত সসীম বস্ত ও জীব তারই অস্ততূ্ত বা তারই প্রকাশ, এইজন্ই তিনি 
অসীম। প্রত দার্শানক দৃষ্টিতে সসীম বস্ত ও জীব ভিন্ন ঈশ্বরের পূর্ণত। 
নেই। সীমার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করবার প্রবণত ঈশ্বরের' পূর্ণতান্ন 
অঙ্গ। সীমার মধ্য দ্বিয়ে অপীমের আত্ম-প্রকাশের যে ব্যাকুলতা, এটাই গার 
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প্রেম বা করুণা । সীম জীবের দৃষ্টিতে এই তার মাধুর্য গু৭। কবি ও 
ভাবুকের] জীবাত্মার গতি পরমাত্মার মনোভাব--বিশেষ করে জীবাত্মার সঙ্গে 
মিলনের জন্য ব্যাক্লতাকে কল্পনার রং-এ রঞ্জিত করে থাকেন এবং 
মাছষের মনোভাৰ. দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি ঈশ্বরে আরোপ করে থাকেন এবং, 
এরূপ করাই ম্বাবিক। কিন্তু এইসব কবিত্ব-স্থলভ অত্যুক্তি বাদ দিয়েও 
আমরা বলতে পারি ষে, জীব-চৈতন্ত ও ঈশ্বর-চৈতন্তের মধ্যে একটি মৌলিক 
সার্ৃন্ত বা এঁক্য আছে। স্থতরাং ঈশ্বর ও পর-বরহ্ম অভিন্ন এবং ঈশ্বরে 
বা পর-্রন্ে ব্যক্তিত্ব আরোপ অযৌক্তিক নয়, এটাই সিহ্ধান্ত করতে হ'বে। 
তাত্বিক দৃষ্টিতে বা অসীম, অনস্ত, সর্ব-নিরপেক্ষ চরম সম্ভা বা পরব্রহ্ম 0: 
:&0801569), ভক্ত ও ভাবুকের দৃষ্টিতে তিনিই সকল কল্যাণগুণের আধার, 
প্রেমময়, করুণাময়, ঈশ্বর | 

দার্শনিকর্দের মধ্যে ধার] ছ্ৈতাই্বৈতবার্দী বা বিশিষ্টাতৈতবাদী (যেমন 
798০1) রামাছজ ইত্যাদি), তাদের মধ্যে অনেকেই উপরে উক্ত মত সমর্থন 
করেন। জীবাত্মায় যে সব গুণ থাকার জন্য আমর! জীবাত্মাকে 'ব্যক্তি' 
ৰলি, সেই সব গুণ পরব্রদ্মে থাক1 অসম্ভব নয়, বরং, এইসব দ্বার্শনিকদের মতে, 
এইসব গুণ পুর্ণমান্রায় পরব্রদ্মেই থাকা সম্ভব । মানুষের ব্যক্তিত্ব গ্ব্রক্ষ ব1 
পরমাত্মার ব্যক্তিত্বের তুলনায় সক্কুচিত ও সীমিত, ব্যক্তিত্ব পূর্ণমাত্রায় কেবলমাত্র 
' পরব্রক্ম বা পরমাত্বাতেই থাকতে পারে । পরব্রদ্মের ধারণায় পৌছলে 
আমাদের তত্ব-জিজ্ঞাসা যেমন পরিতপ্ত হয়, আমাদের ধর্ম-সাধনাও তেমনই 
তর চরম লক্ষ্যবস্ত লাভ করে। 

এই মতই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। 
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1. ঈশ্বর ও জগতের সম্পর্ক সন্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা! (0:119.506 57৪৪ 
01 6139 19198102 00869912009. &10. 609 ০:1৭) 


ঈশ্বরের প্রকৃতি ও পরিদৃক্ষমান জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে ধর্মনিষ্ঠ 
ব্যক্তিদের মনে বিভিন্ন ধারণা আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈশ্বর ও 
জগতের মধ্যে এক দুষ্তর ব্যবধান আছে বলে মনে করেন। তারা বলেন যে, 
জগৎ বহু সসীম, দেশ ও কালে অকচ্ছিন্ন বস্ত ও ঘটনার সমষ্টি, ঈশ্বর এক 
নিরংশ চৈতন্যষয় পুরুষ । জগৎ পরিবর্তনশীল, ঈশ্বর অপরিণামী, দেশ- 
কালের অতীত। জগতে মালিন্য ও কুশ্রীতার প্রাচুর্য, ঈশ্বর পরম পবিভ্র ও 
সুন্দর । সুতরাং এরকম জগতে ঈশ্বর থাকতে পারেন না, তার অস্তিত্ 
জগতের বাইরে । সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, ঈশ্বর ত্বর্গে, আকাশের অপর 
পারে বন দূরে কোথাও থাকেন। আমাদের থেকে তার দূরত্ব এত বেশী যে, 
অনেকের মতে তার সম্বন্ধে আমাদের কোনও জ্ঞান হয় না। তিনি বাক্য 
ও মনের অতীত ( অবাঙ্মনসগোচর )। স্তরাং ভক্ত ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার 
জন্য ব্যাকুল হ'ন তাঁকে কাছে পাওয়ার জন্য, তার সঙ্গলাভের জন্য প্রার্থন। 
করেন। ঈশ্বর ভক্তের সামনে আবিতূ্ত হয়ে তার মনের বাসনা পূরণ করুন 
এই তার আকাম্ধা। 

কেউ কেউ আবার বিশ্বার করেন ষে, ঈশ্বর জগতের ভিতরেই আছেন । 
ঈশ্বর সর্বত্রই বিরাজ করছেন। জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে, আগুনে, 
নদী, সমুত্র, পর্বত, বৃক্ষলতা৷ সর্বত্রই তিনি আছেন! | যা কিছু অশুভ, মন্দ, 
কুশ্রী ব' দ্বণ্য, তাদের মধ্যেও তিনি আছেন । আবার, মানুষের মন, বুদ্ধি ও 
হদয়েও তিনি আছেন। তিনি সর্বজ্ঞ, হুতরাং প্রত্যেক মাহুষের স্ুম্মাতিসুদ্ 
চিন্তা ও অন্তরের বেদনা, আশ। আকাত্থার সঙ্গেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। 
তিনি অন্তর্ধযামী, আমাদের প্রত্যেক চিস্তা ও প্রচেষ্টার নিয়স্তা। তিনি 


1 “যো দেৰোহত্বৌ যোহদ্দ যো! বিশ্বং ভুবনং আবিবেশ যোহ্ষধিযু যে! বনম্পতিষু, তশ্ৈ 
দেবার নমো! নমঃ1” শ্বেতাখবতর উপনিষদ ২।১৭। 


186 ধর্ম-্বর্শন 


আমাদের আত্মার আত্মা _অন্তরাত্বা, হুতরাঁং তার কাছে যাওয়ার, তাঁকে 
কাছে পাওয়ার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের 
উপস্থিতি উপলব্ধির বিষয়। নির্যলচিতত লোকের হৃদয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি অতি 
সহজেই প্রকাশিত হয় । ঈশ্বর জড়-জগতের প্রত্যেক পরমাগুতে আর প্রত্যেক 
মাছষের মনে আছেন। 

ঈশ্বর ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে সকল শক্তের ধারণ। ব1 করনা খুব পট বা 
স্থনির্দিষ্ট নয়। অনেক সময়ে পরপ্পরবিরোধী-্অস্ততঃ আপাততুষ্টিতে 
পরম্পরবিরোধী-_ ধারণ! ও কল্পনাও তাদের মনে স্থান পেয়ে থাকে । আমাদের 
ধর্ম-জীবনের উপর এই সব ধারণ ও কল্পনার প্রভাব কি রকম তা স্থির করা 
এবং দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করে তাদের মূল্যায়ন করা ধর্ম-ঘর্শনের কাজ। 


£. ঈর্শরের অতিৰতিতা বা বিশ্বাতীতভাব (বিশ্বীতীত-ঈশ্বরবাদ): 

(300. 998 67:8%175092009776 60 6109 0:19.) 

ঈশ্বর জগৎ থেকে পৃথক ও তার স্থিতি জগতের বাইরে, "এই বিশ্বাস 
আমার্দের ধর্ম-বোধের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ । দার্শনিক পরিভাষায় ঈশ্বর ও সষ্ট 
জগতের মধ্যে এই পার্থক্য ও দূরত্বকে ঈশ্বরের অতিবতিত1 (ৃঘ5105960061009) 
বল হয়। ঈশ্বর জগতের অভিবতা এই মত সত্য হ'লেও ঈশ্বর ও জগতের 
মধ্যে একট। দৈশিক সম্বন্ধ (9098618] 76186107) আছে, এটা মনে করা 
অযৌক্তিক হ'বে। কারণ, ঈশ্বর যদি চৈতন্যময় পুরুষ হ'ন তাহ'লে তার সঙ্গে 
কোনও জড়বস্তর দৈশিক সম্বন্ধ থাকতে পারে না, অর্থাৎ কোন একটি জড়ব্স্ত, 
ষেমন, একটি চেয়ার, ষে অর্থে একটি ঘরের বাইরে বা! ভিতরে থাকতে পারে 
সেই অর্থে ঈশ্বর জগতের বাইরে বা ভিতরে থাকতে পারেন না, অথব। জগৎ 
ঈশ্বরের বাইরে বা ভিতরে থাকতে পারে না। স্ৃতরাং ঈশ্বরের অতিবতিতাকে 
জগৎ ও ঈশ্বরের গুণগত বা গ্ররুতিগত পার্থক্য হিসেবেই বুঝতে হু'বে। 
বিশ্বাতীতঈশ্বরবাদের সমর্থনে একটি প্রধান যুক্তি এই যে, ষে জগতের সঙ্গে 
আমরা পরিচিত তার প্রধান উপাদান হু*ল জড় পদার্থ। এখানে সচেতন 
জীবও আছে বটে, কিন্ত তাদের চৈতন্য সম্পূর্ণভাবেই জড়শক্তির উপর নির্ভর- 
শীল। ঈশ্বর চৈতন্তময় বা চৈতন্যন্বূপ | তার কোন জড়দেহের প্রয়োজন 
নেই। তার ইচ্ছাই দ্গতের ধাবতীয় ঘটনার কারণ। জগতদেেশ ও কালে 
বিস্তৃত। . দেশ ও কাল ছাড়া আমর! জগৎকে কল্পনাই করতে পারি না, কিন্ত 


£ ডাঃ সতীশচন্দ্র চটোপাধ্যায়-_ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন পৃঃ ৩৫* 


ঈশ্বর ও জগৎ, ঈশ্বরের অতিবতিতা৷ ও অস্তর্বতিতা 18? 


ঈশ্বর দেশ ও কাঁলাতীত। জগৎ বা তার অংশ-বিশেষের জ্ঞানলাভ করতে 
গেলে যেসব বৌদ্ধিক প্রকারের (0০569800298 ০1 ৮79 0016798550178) 
প্রয়োজন সেগুলিকে ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ কর! যায় না। আমাদের ভাষায় 
তার স্বরূপ বর্ণনা! করা যায় না। সেইজন্য তাকে "অজ্ঞে়” বল! উচিত। 

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের অতিবতিতার সমর্থনে বল যেতে পারে যে, ঈশ্বর 
ঘর্দি জগতের ভিতরে থাকেন, তাহ'লে তিনি জগতের সকল বস্তর মধ্যেই 
থাকবেন- অর্থাৎ, জড়, চৈতন্ঠ, স্থূল, সুক্ষ, বিকারী, অবিকারী, কঠিন, তরল, 
বায়বীয়, শুভ, অশুভ, পুণ্যাত্া, পাপাত্মা সকলের মধ্যেই তার প্রকাশ দেখতে 
পাওয়। যাবে । কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব হ'তে পারে? ঈশ্বর যদি 
বিশ্বগত বা বিশ্বের অন্তর্বর্তী হ'ন তাহ'লে তিনি ক্ষুত্রতা, নীচতা, কুশ্রীত।, 
মাঁলিন্ত প্রভৃতি দোষে দূষিত হ'বেন। কিন্তু ঈশ্বরকে আমর? কোনও মতেই 
ক্ষুত্র, নীচ, কুণ্ী, মলিন, কুক্রিয়াসক্ত বলে ধারণ। করতে পারি না। 

তৃতীয়ত, ঈশ্বরকে আমরা ইচ্ছ1-শক্তি বিশিষ্ট পুরুষ এবং জগতের শ্টা 
বলে মনে করি। কিন্তু যিনি শ্রষ্টা বা নির্মাতা তিনি স্থষ্ট ব নিমিত বস্তর 
ভিতরে থাকতে পারেন না,* নুতরাং ঈশ্বর জগতের বাহিরে আছেন । 

চতুর্থত, ঈশ্বরের অন্তর্বতিতা আমাদের নীতি ও ধর্ম-বোধের বিরোধী । 
ঈশ্বর জগতের ভিতরে থাকলে তিনি আমার্দের মনের ভিতরে আছেন এটাও 
ত্বীকার করতে হু'বে। কিন্তু ঈশ্বর যর্দি আমার্দের মনের মধ্যে থাকেন 
তাহ'লে আমর যে ইচ্ছাশক্কিদ্বার1] কাজ করে থাকি, সেট? ঈশ্বরেরই ইচ্ছা- 
শক্তি বলে স্বীকার করতে হু'বে এবং তাহ'লে আমাদের ইচ্ছার কোনও স্বাতস্্য 
থাকতে পারে না| কিন্তু আমরা যর্দি আমাদের বুদ্ধি অন্ষযায়ী সৎকর্ম ও 
অসৎ কর্মের মধ্যে পার্থক্য করে ম্বাধীন ইচ্ছান্সারে তাদের একটিকে পছন্দ 
করতে না পারি তাহ'লে নৈতিক দায়িত্বের কোন অর্থ থাকেনা। এবং মানুষ 
ও জড়বস্তর মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকে না। ধর্ম-বোধের দিক থেকে 
ঈশ্বরের অস্তর্বতিতার বিরুদ্ধে আপত্তি এই যে, আমাদের ও আমাদের উপান্ষ 
দেবতার মধ্যে একটা দুরত্ব-বোধ থাকলে তবেই তিনি আমাদের শ্রহ্ধা ও 
ভক্তির অধিকারী হ'তে পারেন এবং আমাদের মনে মহৎ প্রেরণার সঞ্চার 
করতে পারেন। ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে একট পার্থক্যবোধ বিশুদ্ধ, উচ্চ- 


1] এখানে বিপরীত উদাহরণম্বরূপ বল! যেতে পারে যে, কোন ব্যক্তি একটি বাড়ী তৈরী করে 
তার ভিতরে থাকতে পারেন। কিন্তু এই উদ্দাহরণ সম্বন্ধে আপত্তি এই যে, বাড়ীর নির্মাতা 
প্রকৃতপক্ষে শুন্তস্থানে ধাকতে পারেন কিন্তু বাড়ীর ভিতরে নয় । 


ছ 


স্করের ধর্ম-চেতনার পক্ষে অপরিহার্য । আমাদের উপাসা দেবতা অসীম, 
অনস্ত, মহান্‌, পরম পবিভ্র, আমাদের সাধারণ বুদ্ধি অগম্য, চরম রহস্যের 
আধার, এমন একটা ধারণা! আমাদের না থাকলে গ্ররুত ধর্ম-ভাবের ক্ষরণ 
হয় না এবং আমরা তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করতে পারি না। 
যে বন্ধ আমাদের চিরপরিচিত, যাকে আমর! প্রতিদিন আমাদের চারদিকে 
দ্বেখছি তা আমাদের প্রেরণা জোগায় ন! এবং যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব এইরকম 
বস্ততেই সীমাবদ্ধ সেই ঈশ্বর আমাদের ধর্মবোধকে উত্দুদ্ধ করতে পারেন না।£ 
স্থৃতরাং ধর্ম-চেতনার দিক থেকে বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদই গ্রহণীয়। 

যুরোপীয় দ্ার্শনিকদের মধ্যে যারা 20998 (বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদী ) বলে 
পরিচিত, যেমন 7০07. [01800, 15016. 7909৮ ০01 00090, 19 
169669 1) 41909: ইত্যার্দি তাদের মতে ঈশ্বর জগতের হৃষ্টিকর্ত। | 
এমন এক সময় ছিল খন জগতের অস্তিত্ব ছিল না। ঈশ্বর তার বিশেব 
ইচ্ছার বলে এক বিশেষ সময়ে এই জগৎকে স্ষ্টি করেছেন। হ্যষ্টির সময়ে 
ঈশ্বর জগতে যে শক্তি সঞ্চারিত করেছেন সেই শক্তিই কতকগুলি নিয়মাহুসারে 
এই জগৎকে চালিত করছে। ঈশ্বর সাধারণত জগতের কোনও বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করেন না, তবে জগতের মধ্যে কোন বিশেষ বিপচ উপস্থিত হু*লে 
মাঝে মাঝে তিনি হস্তক্ষেপ করেন, এবং তখন প্রাকৃতিক নিয়মগুলির ক্রিয়া 
স্থগিত থাকে । জাগতিক ব্যাপারে ঈশ্বরের এইরকম হস্তক্ষেপকে অতিগ্রারুত 
ঘটনা বা 111:80198 বলা হয়। সুতরাং এই মতান্রসারে ঈশ্বর জগংকে 
অতিক্রম করে আছেন। জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট ব1 তাঁর উদ্দেশ্ঠ-সাধনের উপায়, 
কিন্তু ঈশ্বর জগতের মধ্যে নেই। 


৪. ঈশ্বরের অস্তর্বতিতা ব' বিশ্বগ্তভাৰ (বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ ) (3০৫ 
8৪ 11010780916 11] 609 ০0110) | 
দ্বিতীয় মতানুসারে ঈশ্বর জগতের ভিতরেই আছেন । এই মতের চরম 
আকার হ'ল সর্বেশ্বরবাদ (%06081872)| 'জীব ও জড় এই সমঘ্যই ঈশ্বর 
(সর্ব, খবিদং ব্রন্ম )। সুরোপীয় দর্শনে স্পিনোজা (99০8৪) এই মতের 
প্রধান সমর্থক । ভারতেও উপনিষদ্গুলির বহু স্থলে বল হয়েছে যে, রন্ধ 
অগ্নি, বান্ব, ক্ষিতি এই সকলের ভিতরে সর্বত্রই আছেন। তিনি মাঙ্গষের 


2 বারা প্রতিমাপূজা অথবা চন্র, হু প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুর পুজ! করেন তারাও এগুলিকে 
কোন অদৃষ্ঠ শক্তির প্রতীক অথবা বাহক বলে মনে করেন। . 
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অস্তরাত্স, (তিনিই মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে চালিত করেন। এই মতের সমর্থনে 
বল! যেতে পারে যে, ঈশ্বর যদি গ্রকৃতই অসীম ও অনস্ত হ'ন তাহলে তার 
ৰাহিরে কিছুই থাকতে পারে না। যদ্দি কোন সসীম বস্ত তার সত্তার বর্দিছরে 
থাকে তাস্হলে সেই বস্ত তাকে সীমিত করবে | কিন্ত গ্ররুতপক্ষে ঈশ্বর এক 
ও অদ্বিতীয়, তিনি ভিন্ন অপর কোনও বস্ত থাকতে পারে না। ঈশ্বর জগতের 
অস্তর্বতর্গ, 'অথব1। তিনি সর্বভূতে আছেন--একথা বলার অর্থ এই নয় যে, 
বস্তগুলির বহিরংশ ঈশ্বর থেকে ভিন্ন। এর অর্থ এই যে, আমরা ষে বস্তকে 
ক্ষুদ্র, সীমিত, দৌষযুক্ত বলে মনে করি, সেটিও ঈশ্বরেরই অংশ। প্রত্যেক 
বস্তর ভিতর এবং বাহির--ছুইই ভগবৎসভার অংশ। আমাদের ক্ষুত্র বুদ্ধির 
কাছে এই তত্ব প্রকাশিত হয় না। যে কোনও বস্তর ভিতরে গ্রবেশ করলে, 
অর্থাৎ তার প্রকৃত শ্বরূপের জ্ঞান হ'লে প্রত্যেক জায়গাতেই আমাদের ঈশ্বর- 
সভার উপলবি হয়। ঈশ্বর সর্বভূতে অবস্থান করলে ক্ষুত্রতা, নীচতা, কুশ্রুতা, 
মালিন্য প্রভৃতি দোষ ঈশ্বরকে দুষিত করবে এ আপত্তিও অযূলক ; কারণ, 
আমাদের অজ্ঞতা বা অপূর্ণজ্ঞানের জন্যই আমর জগতে এই সকল দোষ কল্পন। 
করি। উপযুক্ত সাধনার ফলে যখন আমর! পূর্ণজ্ঞান লাভ করব তখন 
সর্বত্রই এক, নিগ্কলঙ্ক, মঙ্গলময় এশীসতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হ'ব এবং 
কোনও স্ুত্রুতা, কুশ্রীতা ব। মালিন্তের সাক্ষাৎ পাব না। আমাদের পৃথক 
সম্ভ। বিসর্জন দিয়ে এক সর্বব্যাপী, সর্বানুস্যত এশী সভার সঙ্গে আমাদের 
একাত্মতা উপলব্ধি করাই আমাদের জীবনের চরম সার্থকতা । 

কোন কোন দ্বার্শনিকের মতে ঈশ্বর জগতের সর্বসৃূতে আছেন, এই 
মতবাদের একমাত্র যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছে কেবলাদ্বৈতবাদ (4৮৪৮:৪০ 
[02181) | এই মতান্থলারে একমাত্র ঈশ্বরই আছেন, এই বন্ধ বস্ত-বিশিষ্ট 
বৈচিত্র্যময় জগতের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বর যদি প্রত্যেক বস্তার 
ভিতন্ে থাকেন, অথচ এইসব বস্বর দোষগুণ তাকে স্পর্শ না করে তাহ'লে 
যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র এই হ'তে পারে যে, এইসব সীমাবদ্ধ বস্তর 
কোনও বখার্থ বা পারমাথিক সত্তা! নেই। স্থতরাং সর্বেশ্বরবার্দকে 
(05106009510) যদি বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ্দ বলে গণ্য করা হয়, তাহ'লে ' 'কেবলা- 
ঠতবাদকেও সর্বেশ্বরবার্দের অস্ততৃক্তি করা উচিত। | 

[ শঙ্করের অইৈতবাদকে বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ, না বিশ্বাতীত-ঈশ্বরবাদ বলে 
গণ্য করা হ'বে, এটি একটি সমস্য) | কারণ, শঙ্কর নিগুণ নিবিশেষ ব্রহ্ম এবং 
সগুণ ব্রন্মের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং সগুণ ব্রহ্ম যে মায়ার স্যতি এমন 


কথাও বলেছেন। ' নিগু ৭, নিবিশেষ ব্রক্ধ ঘি ঈর্বর (3০3) হ'ন তবে ঈশ্বরকে 
বিশ্বাতীত বা“বিশ্বের অতিবর্ভী (ঢুম:8096829906) বলতে হবে, কারণ এই 
্রন্ষেরী্দজে পরিদৃশ্তমান জগতের কোনও সম্পর্কই নেই, এই জগৎ ভ্রমমাজ, এর 
কোনও পারমাথিক সত। নেই। আর যদ্দি সণ মায়োপাধিক ব্রহ্ধই ঈশ্বর 
হ'ন তা"হলে ঈশ্বররে জগতের অস্তর্বতাঁ বলতে হ'ব» কারণ জগতের সকল 
বস্তই ঈশ্বরের প্রকাশ ] 

“আমাদের নৈতিক চেতনা ও ধর্মসাধনার সঙ্গে সর্বেশ্বরবার্দের আবশ্টিক 
বিরোধ আছে” ছ্ৈতবার্দীর। বা বিশ্বাতীত ঈশ্বরবাদদীরা এই বলে সর্বেশ্বরবাদ 
বা বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদের যে প্রতিকূল সমালোচনা! করে থাকেন, সর্বেশ্বরবাদীদের 
মতে তা৷ যুক্তিযুক্ত নয়। এই সমালোচনা দ্বৈতবাদীদের সন্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিচয় দেয় মাত্র। ছৈতবাদীর! সততা ও সাধুতার ষে আদর্শ আমাদের 
সম্মুখে উপস্থাপিত করেন সেট! প্ররুতপক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বা পরমপরুতার্থ 
নয়। সমাজে প্রচলিত সাধারণ নৈতিক মানদগ্াহ্্যায়ী ধাকে আমর। শ্রেষ্ঠ 
সাধুপুরুষ বলে মনে করি তার মনেও কুপ্রবৃতির প্রভাব আছে, প্রলোভনের 
আকর্ষণ আছে । তিনি কুপ্রবৃভিকে দমন করেছেন, প্রলোভনকে জয় করেছেন, 
কিন্ত কুপ্রবৃত্তির অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেন না, ব। 
প্রলোভনকে দমন করার চেষ্টা থেকে নিরত থাকতে পারেন না। তার মনে 
কর্তব্যবোধ আছে, সৎকর্ম করা উচিত, অসৎকর্ম কর। উচিত নয, এটা তিনি 
উপলব্ধি করেন। অর্থাৎ, তার মনে এখনও দ্বৈতভাব আছে, তিনি সসীমতার 
গণ্তী ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদীদের মতে যে অবস্থায় 
পৌছলে জীব পরমপুকুষার্থ লাভ করে, সেট এমন একটা অবস্থা যা শুভ এবং 
অশুভ, এই ছুইয়ের পার্থক্যের ভর্ধে 895০2. ৪০০০ ৪০৫. 9511), যে অবস্থায় 
কুপ্রবৃভির কোনও প্রভাবই নেই, কোনও অস্তঘ্বন্ নেই, কর্তব্য-বুদ্ধির চাপ 
নেই, কৃত পাপকর্ষের জন্ত অন্ছশোচন। নেই | তার মন পরম শান্তিতে পূর্ণ । 
আবার, ধর্ম-পাধনার যে আকার বা! পদ্ধতিকে দ্বৈতবাধীর! প্রশংসা করে 
থাকেন সবেশ্বরবাদীদের দৃষ্টিতে তার মূল্য খুব বেশী নয়। যখন কোন ব্যক্তি 
উপাশ্তদ্দেবতার কাছে ধন, সম্পতি, যশ, জয় ইত্যাদি প্রার্থনা করেন তখন 
বুঝতে হ'বে যে, তিনি তার জীবভাবের গণ্তী ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি, 
সেইজন্তই “অল্প” লাভের জন্যই তার আকাথা, তিনি ষে ভূমানন্দ ও অসীম 
অম্বত-জীবনের অধিকারী এ উপলব্ধি তার নেই। কিন্তু এই ভূমানন্দ, এই 
অমৃত-জীবনই আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিশ্বাত্মার অদ্বৈত-সতার 
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মধ্যে ীানজের সন্কীর্ণ ব্যক্তিত্বকে লুপ্ত করে দেওয়াই প্রকৃত ধর্মসাধন। এবং 
সবেশ্বরবাদ বা অস্বৈতবাদ সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 


4. ঈশ্বর অতিবর্তী ভ্রবং অন্তর্বতাঁ ছই-ই (ৰিশ্বাতীত-ও-বিশ্বগত- 

ঈশ্বরবাদ ) ( 0০09:969 21071970 ) 

অনেক দার্শনিকের মতে কিন্তু অতিবতিবার্দ ও অন্তর্বতিবাদ, এই ছুই-ই 
একদেশদর্শী। সর্বোচ্চ তাত্বিক দৃষ্টিতে এই ছুটি মতবাদের সমন্বয় বাঞ্ছনীয় ।* 
ঘ্বৈতাই্বৈতবাদদে ঈশ্বরকে জগতের অতিবর্তা এবং অস্তর্ব্তী ুইই বল! হয়েছেঃ । 
ঈশ্বর ধদ্দি জগতের সৃষ্টিকর্তা হন তাহলে তাকে জগৎ থেকে পৃথক এবং 
জগতের অতিবত্তাঁ বলে স্বীকার করতে হ'বে। এই পরিদৃশ্ঠমান জগৎ 

ংনির্ভর নয়, এর একটি কারণ বা হৃষ্টি-বর্তা প্রয়োজন এবং ঈশ্বরই সেই 
আদিকারণ বা হুটি-কত।। কিন্তু ঈশ্বর তার হ্ষ্ট জগৎকে অতিক্রম করে 
আছেন এই সিদ্ধান্তকে যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকার করলেও আমাদের মনে রাখতে 
হ'বে যে ছুটি সসীম জড়-বস্তর যে সম্বন্ধ ঈশ্বরও জগতের মধ্যে সে ধরনের সম্বন্ধ 
হ'তে পারে না। ছুটি সসীম জড়-বস্ত হয় ভিন্ন হ'বে নতুবা অ-ভিন্ন হবে, 
তাদের মধ্যে একটি হয় অপরটির বাহিরে থাকবে নতুবা ভিতরে থাকবে, কিন্ত 
ঈশ্বর ও জগৎ পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং অ-ভিন্ন দুই-ই, ঈশ্বর জগতের ভিতরেও 
আছেন আবার বাহিরেও আছেন। পূর্বেই বল! হয়েছে যে, কোন এক জড়- 
বস্ত ষে অর্থে অন্য এক জড়-বস্তর ভিতরে থাকে ঈশ্বর সে অর্থে জগতের 'ভিতরে 
থাকেন না। ঈশ্বর জগৎকে স্ষ্টি করলেও জগৎ তার সম্ভার বাহিরে যেতে 
পারে না, অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে ম্বতন্ত্র হয়ে থাকতে পারে না, ঈশ্বরের সম্ভার 
অস্তভূ-ক্ত হয়েই থাকে । জগৎ ঈশ্বরের প্রকাশ, এই অর্থেই ঈশ্বর জগতের 
ভিতরে আছেন। ঈশ্বরের স্থতি জগৎকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে 
পারে জড়জগৎ ও জীবজগৎ। জড়জগতে আমর] যে শৃঙ্খলা, সামগুস্য, সৌন্দর্য, 
স্থষম। প্রভৃতি লক্ষ্য করি সে সমস্তই হ'ল ঈশ্বরের প্রকাশ । ঈশ্বরের প্রকৃতি 
জানতে হ'লে আমর] জড়জগতের মাধ্যমে তার খানিকটা ইজিত পেয়ে 
থাকি। ভক্ত ও ভাবুক জলে, স্থলে, সাগরে, পর্বতে, ফুলে, ফলে, সর্বত্রই 
ঈশ্বরের অন্তিত্ব অন্ুভব করেন। মানুষের চৈতন্, বিচার-বুদ্ধি, বিবেক, 
আদর্শ-গ্রীতি প্রভৃতিও ঈশ্বরের প্রকাশ | ঈশ্বরকে যে আমর দর্বজ, '্তায়বান, 
করুপাময়, প্রেমময় বলে বর্ণনা করি তার ইঙ্গিত আমর। পাই মানুষের 


1, “তদস্তরস্য সর্বস্ত তছু সর্বন্তান্ত বাহাত:” ঈশোপনিষদ-_৫ | 
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সদ্গুণাবলীর মধ্যে। জড়বন্ত ও আত্ম-সচেতন ব্যক্তির মধ্যে গ্রধান ভেদ এই 
যে, জড়বস্তদের নিজেদের কোনও ন্বততন্ত্র প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য নেই, সচেতন 
জীবদের জ্ঞানের বিষয় বা ভোগ্য বস্ত হওয়াই ষেন তাদের প্রয়োজন বা 
উদ্দেশ্য । স্ুতরাঁং এরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত হ'বে যে, জড়বন্তদ্দের সঙ্গে 
ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ জীবাত্মার্দের সঙ্গে তার ঠিক সে ধরনের সম্বন্ধ হ'তে পারে ন|। 
ঈশ্বরের উদ্দেশ্যাধনে জড়বন্তগুলি কেবলমাক্ম উপকরণ বা উপায় স্বরূপ কাজ 
কুরে, কিন্ত আত্ম-সচেতন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট জীবের 
কেবলমাত্র অপরের প্রয়োজন সাধন করে না, তার্দের নিজেদেরই স্বত্ব 
প্রয়োজন বা উদ্দেপ্ত আছে । ম্ৃতরাং ঈশ্বরের প্রয়োজন সাধনে তাদের সচেতম 
সহযোগিতা আবশ্টক | জড়জগৎ ও জীবজগৎ দুই-ই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে 
ঈশ্বরের প্রয়োজন সাধন করে বলে এই ছুই জগৎ-ই ঈশ্বরের প্রকাশ । ৷ 
জগৎ ঈশ্বরের প্রকাশ বটে, কিন্ত আংশিক প্রকাশ । জগৎ ঈশ্বরের পুর্ণ 
প্রকাশ হ'লে জগতের সর্বত্রই আমর! একই রকম শৃঙ্খলা, সঙ্গতি, সামপ্রস্ত, 
সৌন্দর্য, ক্ষমা, সততা, সাধুতা, প্রেম, করুণ! ইত্যাদি দেখতাম | কিন্তু জগতে 
বিশৃঙ্খল, অসামগ্জন্য, কুত্রীতা, অমঙ্গল, অসাধুতা, নীচতা, পাপাসক্তত! 
প্রভৃতিও দেখে খাঁকি। কিন্তু এই থেকে ঈশ্বর জগতের কোনও কোনও সনে 
আছেন আর কোনও কোনও স্থানে নেই, এরকম সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক 
হ'বে। ঈশ্বরবাদীর]| বলেন যে, অমঙ্গলের মধ্যেই মলের ইঙ্গিত আছে। 
সুতরাং অমঙ্গলও মঙ্গলেরই প্রকাশ । ঈশ্বরকে যদি চরম-সম্ভ। বল! হয় 
তাহ”লে জগতে চরমসত্তার প্রকাশের বিভিন্ন মাত্রা 009£1993 ০: 7১681165) 
আছে। অর্থাৎ, ঈশ্বরের প্রকাশ কোথাও অল্প পরিমানে কোথাও অধিক 
পরিমাণে । জগতে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ঈশ্বরের প্রকাশ নেই । 
কিন্ত জগতের অন্তর্গত কোন বস্তই সম্পূর্ণ নির্দোষ বা ক্রটাহীন নয়। 
জড়জগতে যে সব বৃহৎ বসন্ত আছে তার্দের অপেক্ষাও বৃহত্তর বস্ত আমরা কল্সন। 
করতে পারি, জগতে যে প্রবল শক্তির কাজ দেখি তার অপেক্ষাও প্রবলতর 
শক্তির কল্পন। করতে পারি। যা বাস্তব জগতে আছে এবং ষা সম্ভাবনামাত্র, 
সময্েরই আদিম উৎস ঈশ্বর। ন্ৃতরাং ঈশ্বর পরিদৃশামান জড়জগতের 
ভিতরেও আছেন আবার বাহিরেও আছেন, আবার ঈশ্বর মান্ষষের মনের 
ভিতরে ধীশত্তি, বিবেক, নৈতিক বুদ্ধিরপে আছেন। কিন্ত মানুষ জগতের 
অন্তর্ভুক্ত হ'লেও অন্যান্ত জড়বস্ত ও মান্থষের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ আছে। 
মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং সে একটি আদর্শকে নিজের জীবনে রূপায়িত 


ঈশ্বর ও জগৎ, ঈশ্বরের অভিবতিত। ও অন্তর্বাতিতা 293 
করতে চায়। কিন্তু এই আঘর্শকে পূর্ণভাবে নিজের জীবনে প্রতিহত করা 
তার পক্ষে অসভব। সত্য, শিব ও স্বন্দরের একীতৃত চরম আদর্শ চিরকালের 
জন্য এশীসভায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্িত ; কারণ এই আদর্শ ও এশীসভা। অ-ভিন। 
জীবাত্বা ও পরমাত্মা এক হয়েও ভিন্ন। পরমাত্ম। জীবাত্মার অতিবর্তী। 
ঈশ্বর ও জগতের সম্বদ্ধের এই ব্যাখ্যাই সর্বাপেক্ষ। সন্তোষজনক বলে মনে হয় । 


5. একেশখবরবাদ (01070081950) 

ঈশ্বর ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে ঘষে মতবাদ্দকে তাত্বিক দৃষ্টিতে দ্বৈতাইৈত- 
বাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (0006:966 140:157) বল। হয়েছে ধর্মভত্বের দৃষ্টি 
ভঙ্গীতে তাকেই অনেক স্ময় একেশ্বরবাদ (0:06791570) বলা হয় । যে 
মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর ছুই (দ্বিত্বমূলক ঈশ্বরবাদ ) বা বহু ( বহ-দমেববাদ ) 
নন. এক, তাকেই “একেশ্বরবাদ” বল। উচিত; কিন্তু কখনও কখনও 
“একেশ্বরবাদ্* শব্দটিকে সক্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার কর! হয়, অর্থাৎ থে মতবাদে 
ঈশ্বরকে বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত ছুই-ই বলা হয় তাকেই একেশ্বরবাদ বলে 
গণ্য করা হয়। 


6. একেশ্বরবাঁদ, দ্বৈতবাদ সর্বেশ্বরবাদের তুলনামূলক আংজোভন। 

ছৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ও এক্শ্বরবাদকে তাত্বিক দুষ্টিভঙগী এবং ধমাঁর 
দৃষ্টিভঙ্গী এই ছুই দিক থেকেই আলোচনা কর! যেতে পারে ! প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে বিচার করলে প্রধান প্রশ্ন হ'বে-_নিরপেক্ষ দার্শনিক বিচারে এই 
মতবাদগুলির মধ্যে কোনটি সব চাইতে যুক্তিযুক্ত, আর দ্বিতীয় দৃষিভঙ্গী 
থেকে বিচার করলে প্রধান প্রশ্ন হবে _এদের মধ্যে কোনটি নৈতিক গ্রচেষ্টণ 
এবং ধর্মীয় সাধনার প্রতি সব চাইতে বেশী অঙস্ছকৃল ? 

দ্বৈতবাদ অনুসারে জগতে চরমসস্ভা ছুটি । এই মতবাদের ছুটি দপ। 
একটি মতানুসারে এই ছুটি চরমসত! হচ্ছে ঈশ্বর ও জড়দ্রব্য 048069)। 
ঈশ্বর চৈতন্যময় পুরুষ, জড়ত্রব্য অচেতন, ঈশ্বর সক্রিয়, জড়ব্রব্য নিক্ষিয়। 
ঈশ্বর জড়দ্রব্যে গতি সঞ্চারিত করলে তবে জড়দ্রব্য গতিশীল হয়। এই 
মতেরও ছুটি দপ আছে। প্রথম মতাহ্ুসারে ঈশ্বর এবং জড়দ্রব্য পরস্পর থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথকৃ পদার্থ এবং এর। অনন্তকাল ধরেই বর্তমান। ছিতীর মতান্গসারে ' 
এমন এক সময় ছিল ধখন বিশ্বজগৎ কিছুই ছিল না--এমনকি জগতের উপাদান 


জড়ব্রব্যও ছিল না। এক বিশেষ সষয়ে ঈশ্বর জড়পদার্থ অথবা জগৎকে নিছক 
18 পা | 
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শৃন্ত থেকে করেছিলেন, অথবা জড়পদধার্থকে জগতের রূপ দিয়েছিলেন । 
ইৈতবাদের দ্বিতীয় রূপান্ছসারে ঈশ্বরের নংখ্য। হুই__একজন মজলময় এবং অপর 
একজন তার বিরোধী, লকল অমঙগলের আকর। আমর পূর্বেই দেখেছি, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকেরা কেউই ঈশ্বর-ঘ্িত্ববাদ সমর্থন করেন ন!। 
সুতরাং আমরা এখন ছ্বৈতবাদের প্রথম বূপ নিয়েই আলোচন1! করব। এই 
ঘতাহুসারে ঈশ্বর এরং জড়জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক্‌, স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী | 
কিন্তু ঈশ্বর ও জড়জগৎ সম্পূর্ণ পৃথকৃ হ+লে জড়জগৎ ঈশ্বরের এবং জীবাত্মাদের 
জ্ঞানের বিষয় কি করে হতে পারে, অথৰ] ঈশ্বর কি ভাবে এই জগতের উপর 
ক্রিয়া করেন, তা বোঝ বায় না। স্থৃতরাং এই ছুটিই একটি সাধারণ সম্ভার 
দুটি রূপ, এইরূপ বল। উচিত। কিন্ত জড়জব্য স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হ'তে পারে না। 
কারণ জড়দ্রব্যের চৈতন্ত নেই এবং সে নিজেকে জানে ন1। কিন্তু ঈশ্বর চৈতন্যময় 
এবং জাত্মসচেতন। স্তরাং ঈশ্বর ও জড়ক্রব্য, এ দুইয়ের মধ্যে এশীসভার 
প্রাধান্ই স্বীকার করতে হ'বে। অর্থাৎ, ঈশ্বরই মূল সত এবং জড়জগৎ 
ঈশ্বরের স্থষ্টি, এটাই ত্বীকার করতে হ'বে। 


?. ছৈতৰাদ ও স্বগ্রিতত্ব 


কিন্ত, ঈশ্বর জড়জগৎ ত্যঠি করেছেন, একথার অর্থ কি? যদ্দি আমরা! 
মনে কন্সি ঘে, এমন এক সময় ছিল যখন কোন জড়পদার্থ অথব। বৈচিন্ত্যময় 
নান। বস্তবিশিষ্ট জগৎ আন ছিল না, কিন্ত এক বিশেষ মুহূর্তে ঈশ্বরের মনে 
জরি করবার ইচ্ছা হ'ল এবং তার ফলে এই জগতের জন্ম হ'ল, তাহলে এই 
প্রশ্ন উঠবে যে, ঈশ্বরের মনে ততদিন পধস্ত এই ইচ্ছার উদয় হয় নি কেন? 
কোন্‌ বিশেষ ঘটন! বা অবস্থার প্রভাবের ফলে এই ইচ্ছার উদয় হ'ল? ঈশ্বর 
সন্বদ্ধে আমাদের যে ধারণ! তাই থেকে এ প্রশ্নের সহত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। 
কিন্তু একেশ্বরবাদমতে ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে একট শাশ্বত, অবিচ্ছেগ্য 
সম্বন্ধ আছে। . ঈশ্বর ব্যতীত যেমন জগতের কোন সত্ভা নেই, তেষনই জগৎ 
তি না করলে ঈশ্বরের ত্বরূপ অর্থাৎ সক্রিয়, আত্ম-সচেতন পুরুষরূপ সম্পূর্ণ- 
ভাবে বিকশিত হ'তে পারে না|: ঈশ্বর ভেদ-বিহীন নিবিশেষ এঁক্য ন'ন, 
বছরূপ ধারণ করবার প্রবণত! তার স্বভাবগত। স্থতরাং এমন কোনও সময় 
ছিল না! যখন জগৎ ছিল না, অথবা এমন সময়ও কখনও আসবে না যখন 
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জগতের অস্ভিত্ব থাকবে না। স্থত্ি কোন ক্ষশিক ঘটনা! নয়, ঈশ্বরের পক্ষে 
এটি শাশ্বত ক্রিয়।।* এইভাবে বিচার করলে বোঝ। যাবে যে, যাকে 
সাধারণত স্থুট্টি বল। হয়, তা ঈশ্বরের পক্ষে আত্ম-প্রকাশ। ঈশ্বর ও জগতের 
সম্বন্ধ কোনও কালিক সম্বন্ধ নয়, চিরস্তন সন্বন্ধ। 


৪. একের্বরবাদ ও সর্বেশখরবাদ 

ছ্বৈতবাদ যেমন ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে এঁকাস্তিক পার্থক্য দেখে, 
সর্বে্বরবাদদ তেমনই এই ছুইয়ের মধ্যে ভেদবঞ্জিত এঁক্য দেখে । জগৎ ও 
ঈশ্বর এক, এই মতৰাদ্কে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে হয় আমর ঈশ্বরকে 
অসংখ্য সসাম বস্ভর সহি বলতে বাধ্য হব, নতুবা ঈশ্বরের এক্যকে রক্ষা করবার 
জন্য সমস্ত সসীম বস্তর, অর্থাৎ জগতের অস্ভিত্ অশ্বীকার করতে বাধ্য হু'ব। 
প্রথম বিকল্প স্বীকারে করলে সর্বেশ্বর বাদ (2%061,61920) স্বভাৰবাদ (ব8602515570) 
অথবা জড়বার্দে (80565151150) এ পরিণত হু'বে, আর দ্বিতীয় বিকল্পটি 
স্বীকার করলে সর্বেশ্বরবাদ নিবিশেষে অছৈতবাদ (4১7086:206 105001970) 
অথব। মায়াবাদ ব1 জগন্সিথ্যাবার্দে (00)951070150) ০৫490810187) পরিণত 
হয়। কিন্তু এই দুই প্রকার মতের বিরুদ্ধেই বু আপত্তি উঠতে পারে। 
দ্বৈতমূলক ঈশ্বরবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ এই উভয়েরই বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদীদের 
প্রধান আপত্তি এই যে, এই ছুটি মতবাদ “নিবিশেষ এক্যের নিয়মে” (9 
[০ম 01 40368০06 10016165 ) বিশ্বাস করে। সাধারণ ন্যায়শাস্ত্রমতে “ষে 
বস্ত যাহা কেৰলঙাত্তর তাহাই” (4 82108 19৪ দ0৪৪ 16 ৪. 4৮০)-_এই 
সাবিক নিয়মই সকল বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এরই পরিপূরক নিয়ম 
হ'ল “নিবিশেষ বিরোধ-বাধক নিয়ম” (1105 47086598180? 002063%- 
8$08102) | এই নিয়ানুসারে একই বস্ত সম্বন্ধে দুটি বিরোধী ধারণা ৰ। উদ্তি 
সত্য হ'তে পারে না। বদি একটি সত্য হয়, অপরটি নিশ্চয়ই মিথ্য। হ"ৰে। 
যেমন, কোন কাগজ সাদা হ'লে সেট! কালে। হ'তে পারে না। অথবা, “এই 
কাগজটি সাদা” এবং “এই কাগজটি কালো”-_-এই ছুটি উদ্ভিই একই সময়ে 
সত্য হতে পারে না। একটি সত্য হ'লে অপরটি নিশ্চয়ই মিথ্যা হ'বে। “এই. 
কাগজটি সাদা” এবং “এই কাগজটি কালো”_এই ছুটি উক্তির যধ্যে প্রথমটি 
সত্য হ'লে দ্বিতীয়টি নিশ্চয়ই মিথ্য। হ'বে এবং দ্বিতীয়টি লত্য হ'লে প্রথমটি 
নিশ্চয়ই মিথ্যা! হ'বে। জগতের তত্বনির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই ছুটি নিয়মকে একসজে 
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॥96 ধর্মপশন | | 
প্রয়োগ করজে আমর! বলতে বাধ্য ঘে, ধা এক তা! কখনও দুই ব1 অনেক 
হতে পারে না। একই জিনিষ একসঙ্গে স্থির এবং গতিশীল হ'তে পারে 
না, চৈতন্ত কখনও জড়বস্ত হ'তে পারে না, জড়বস্ত কখনও চৈতন্য হ'তে 
পারে না, জগৎ ঈশ্বর হ'তে পারে না» বা ঈশ্বর জগৎ হ'তে পারেন না। 
একেশ্বরবাদদীদের মতে কিন্ত “সবিশেষ এঁক্যের নিয়ম” (5৩ 19 ০ 
00100:569 [067165) এবং “সবিশেষ বিরোধ-বাধক নিয়ম”? (79 7, 0 
001201969 00756:59100107)-ই সত্য এবং এই ছুটি নিয়মাঙ্ছলারেই গ্রত্যেক 
বস্ত নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে খাকে। এঁক্যেন্ন মধ্যেই ভেদ নিহিত আছে এবং 
ভেদমাত্রেরই অন্তরালে এঁক্য আছে। কোন বস্তর সন্তাই তার সঙ্কীণ 
গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ নেই, সেই গণ্তী ছাড়িয়ে আছে, আবার, অন্ত বস্তর সতা। 
এর মধ্যে আছে। কোন পদার্থ এক হ'লেও ছুই ব। বনু, অথবা! এট এক 
বলেই ছুই বা বহু, আবার ছুই ব। ততোধিক পদার্থ ছুই ব1 বহু হ'লেও এক, 
অথবা! দুই বা! বহু বলেই এক। ভে্বরহিত এক্য বা! এক্যবজিত বহুর সাক্ষাৎ 
কোথাও পাওয়া যায় না। নিবিশেষ এক্য বা এক্যবজিত বিভেদ আমর! 
চিন্তাও করতে পারি না। আবার ছুটি বাক্য পরস্পর বিরোধী বলেই থে 
তার্দের মধ্যে একটি সত্য হ'লে অপরটি মিছক মিথ্য। হ'বে এমন নয়। ছুটিই 
আংশিকভাবে সত্য হ'তে পারে, অথবা। অবশ্তই হ'বে। এই ছুটি আংশিক 
সত্যের (987519] 6:580৪) সমন্বয় করলে আমর এক উচ্চতর সত্যের সন্ধান 
পাঁই। ছুটি বস্তর প্রকৃতি পরস্পর বিরোধী হ*লেই ষে তাদ্দের মধ্যে কোনও 
এক্য থাকবে না! এমন নয়ত বরং তাদের মধ্যে এক্য না থাকলে তাদের 
প্রকৃতিতে বিরোধিত। খাকতে পারত না! । বহু আংশিক সত্যের সমন্বয় করলে 
ঘে সত্য পাওয়া ঘায় তা-ই পূর্ণ সত্য (1৮060 2৪ 09 9০19) | সসীষ মানুষ 
তার জীবনে পূর্ণ সত্যে পৌছতে পারে ন, কিন্ত পূর্ণ সত্যের আদর্শ তাকে 
সত্যাছসন্ধানে প্রেরণ। দিয়ে থাকে | পরব্রক্ষবাদীদের (4050106186৪) মতে 
দ্বৈতমূলক ঈশ্বরবাদ (05811960 [5৩1902) সর্বেশ্বরবাদ (280618897) এবং 
কেবলাইৈতবাদ ব1 নিবিশেষ ব্রহ্মবাদ (49৮:9৩$ 81০০187:) নিধিশেষ এঁকা- 
নিয়ম এবং নিধিশেষ বিরোধ-বাধক নিয়মের উপর প্রতিঠিত বলে প্রত্যেকটিই 
আংশিক সত্য । পুর্ণ সত্যে পৌছতে হলে এই তিনটি মতের সমন্বয়-সাধনের 
দরকার | ছ্ৈতোতৈতবাদে (00707959 24075510) সেই জসমন্বয়-সাধন কর 
হয়েছে। জগৎ ঈশ্বর থেকে ভিন্ন হয়েও অ-ভিন্। ঈশ্বর জগতের অন্তবর্তী 
হয়েও অতিবর্তা। 
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স্ৃতরাং তত্ববিদ্তার দৃষ্টিভঙ্গী (21958012591) 20108 ০ গত) থেকে 
বিচার করলে দ্বৈতাৈতবাদী একেশ্বরবান্ধ (0৫00০06019000 7806770061800)- 
কেই অপর মতবাদগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে সিদ্ধাত্ত করতে হু'বে। নৈতিক 
উন্নতি ও ধর্ম-সাধনার দিক থেকেও একেশ্বরবাদই শ্রেষ্ঠ | মানুষের ইচ্ছার শ্বাতস্্র 
আর একেশ্বরবা, এই ছুইয়ের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। সত্য, শিব ও 
সুন্দরের যে সব শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষকে নৈতিক উন্নতির পথে প্রেরণ। দেয়, 
সেগুলি ঘে নিছক কাক্নিক নয়, বরং ঈশ্বরে সেগুলি চিরকাল ক্বপায়িত হয়ে 
আছে, এই বিশ্বাস তার নৈতিক চেষ্টায় দৃঢ়তা! আনে, মানসিক হূর্বলতা। বাহ 
পরিবেশের প্রতিকূলতা, সাময়িক বিফলতা৷ তাকে নিরম্ত বা হতাশ করতে 
পারে না। আবার একেসশ্বরবাদ ধর্.-জীবনেরও অন্থকৃূল। একেশ্বরবাদমতে 
পরব্রন্ম ও ঈশ্বর অ-ভিন্ন। .ঈশ্বর ও মানবাত্ম। ভিন্ন এবং অ-ভিন্ন ছুইই | স্থৃতরাং 
একটিকে যেমন ঈশ্বর এই অসংখ্য ক্রটা-বিচ্যুতিপূর্ণ, কুণ্রী, মলিন, পাঁপপক্কিল 
জগৎ থেকে বহুদূরে, তেমনই আবার অন্তর্যামীরূপে তিনি আমাদের অস্তরে। 
স্থতরাং যেমন ঈশ্বরের পরম পবিত্রতা ও অতুলনীয় মহিমা মনে রেখে 
তার উপাসনা করতে পারি, তার কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে পারি, 
করুণ ভিক্ষা করতে পারি, তার কাছে যাওয়ার জন্য, তার মত হওয়ার জন্য 
আকাঙ্ষা পূরণ করবার চেষ্টা করতে পারি, তেমনই আবার ঈশ্বর আমাদের 
অন্তরা, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে অ-ভিন্ন, এইকথ। মনে রেখে আত্মবিশ্বাস 
লাভ করতে পারি। 
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একাদশ অধ্যায় 
পরমাত্া ও জীৰাতা। 
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£. জড়বস্ত ও মানবাজ্া (18669: 508. 6106 নু 00080 90৪1) 


জড়বস্ত ও মানুষের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, জড়বন্ অচেতন আর 
মাচ্ছষ চৈতন্ত-বিশিষ্ট। মান্ধষের অহং-বোধ (861-901780309910988) আছে, 
অর্থাৎ, ষে-কোন মানুষ নিজেকে “আমি” বলে উল্লেখ করতে পারে অন্ত আর 
হস্ত থেকে নিজেকে আলাদ করতে পারে । জড়বন্তর এ ক্ষমত৷ নেই। একটি 
জড়বস্ত বু অংশের সমষ্টিমান্__এর এঁক্য কোন কোন দর্শকের কাছেই পরিষ্ষুট, 
এর নিজের কোন এঁক্য-বোধ নেই। অপরপক্ষে, প্রত্যেক মানুষের এক্য' তার 
নিজের অঙ্ভবগত, সে নিজেকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তারূপে অনুভব করে। 
কোন মাহগষের চৈতন্ত বা জ্ঞান একই সঙ্গে বাহ বস্তকে এবং নিজেকে প্রকাশিত 
করে। আমাদের সমস্ত চিন্তা, চেষ্টা, সন্বক্প. স্থখ-ছুঃখাহুভূতি ও ভাবাবেগের 
লঙ্ষে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত আছে এই একটি অন্ভব, “আমি আছি'১। 
দ্র্শনিক দ্নেকার্তের মতে “আমি চিস্তা করছি, অতএব আমি আছি”-__-এই 
জান থেকেই সমস্ত দার্শনিক আলোচন]1 আরম্ভ করা সঙ্গত। আমর! প্রত্যেকেই 
“আমি” বলতে যে বস্তকে বুঝি তাকেই আমরা 'আত্মা' বলে থাকি । জ্ঞান বা 
চৈতন্তের মাধ্যমে আত্মা নিজেকে প্রকাশ করে। আত্মার ষ্দি চৈতন্ত না 
থাকত তাহ'লে আত্মার কোন প্রকাশ থাকত ন]।: 

আমর! প্রত্যেকেই এক একটি আলাদ। আত্মা । একটি বিশেষ মনুত্য- 
দেহের সঙ্গে যুক্ত একটি আত্মাকে জীবাত্মা বল! হয়। মানুষের মত ইতর- 
প্রাণীদেরও আত্ম আছে কিনা, এসম্বদ্ধে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ 
আছে। আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকের। ইতর প্রাণীদের আত্ম আছে, 
একথ। স্বীকার করেন না। ভারতীয় দার্শনিকেরা ইতর প্রাণীদের আত্মা 


1. পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা সাধারণত মন ও আত্মার মূলগত প্রভেদ স্বীকার করেন নি। 
তাদের মধ্যে ধারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাদের মতে মন সংবেদন, ধারণা, চিন্তা, 
ভবাবেগ, ইচ্ছা, প্রধত্র প্রভৃতি কতকগুলি চেতন ক্রিক্লার সমতি, এবং বে স্থারী ভরব্য এদের 
পিছনে থেকে এদের এক্যবন্ধ করে সেইটি হ'ল আত্মা । আত্মা ও মন একই পদার্থের ছুটি রপ। 


পরযাত্মা ও জীবাত্মা 299 
হ্বীকার করেন এবং খটাও বিশ্বাস করেন যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে, 
অর্থাৎ ভার আত্মা, ইতর প্রাণীদ্দেহেও জন্ম নিতে পাঁরে। কিন্তু বস্তত যখন 
তারা জীবাত্ম! সম্বন্ধে আলোচন] করেন তখন ত্ার। কেবলমাত্র মাহুষের আত! 
সন্বন্ধেই চিস্তা করেন। এই জীবাত্বার শ্বরূপ কি? দেহের সঙ্গে এই আত্মার 
সম্বন্ধ কি? এই সব প্রশ্ন সম্বদ্ধে বিভিন্ন দার্শনিকের বিভিন্ন ষত আছে। 
সাধারণভাবে বল! ষেতে পারে ষে, আমর] বিশ্বাস করি যে, আমাদের আত্মা 
আমাদের দেহে বাস করে এবং একে চালিত করে। একটি আত্মার একই 
সময়ে একটি দেহ এবং একটি দেহের একটি আত্মা। ধারা ঈশ্বরের 
অস্তিত্বে বিশ্বাসী তার্দের মতে ঈশ্বরও একটি আতআ্মা। তিনিও ম্ব-চেতন ও 
সাক্রিয়। তবে জীবাত্মার জান, ক্রিয়া-ক্ষমত প্রভৃতি সীঙগাবন্ধ, ঈশ্বরের জ্ঞান 
ও ক্রিয়া-ক্ষমতার কোন সীমা নেই। তিনি ম্বযং-সং, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান 
দ্েশ-কালের অতীত । সেই জন্যই ঈশ্বরকে পরসাত্মা বলা হয়। 


9 জীৰাতা ও পরমাত্সার সম্পক্: (99190000999 (108 50169 
8911 800. 9০0৫) | 


জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ কি? সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় যে, পরমাত্মা 
আমানের বাহিরের কোন বস্ত এবং তার সহিত একটি জীবাত্মার সম্বন্ধ তুষ্ট 
পৃথক্‌ শ্বতগ্ত্র সভার সন্বন্ধ । পরমাত্মা! আমাদের শ্রষ্টা, কিন্ত হুষ্টির পর আমর! 
পরমাত্মা থেকে পৃথক । পরযাত্বা ও আমাদের মধ্যে উপাশ্য-উপাসক, নিয়স্তা- 
নিয়ন্ত্রিত, শাসক-শাসিতের সম্বন্ধ । ভক্তের! তাকে পিতা, মাতা, সথা, প্রেমিক 
ইত্যাদি নানাভাবে কল্পনা! করে তার উপাসন] বা নেব] করে শাস্তি ও 
আনন্দলাভ করে থাকেন এবং সকল রকম বিপদ, দুঃখ, দুর্দশা, পাপতাপ থেকে 
উদ্ধার পাবার জন্য তার করুণা ভিক্ষা করেন। কিন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির! 
জীবাত্মা ও পরমাত্মার সন্বদ্ধকে আরও গভীরভাবে অস্ধাবন করার প্রয়োজন 
বোধ করেন। তাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে জীবাতআা ও পরমাত্মা 
উভয়েই যখন চৈতন্তবিশিষ্ট তখন এ দুইয়ের সম্বন্ধ কেবলমাত্র বাহ্‌সহন্ধ 
(77569208) £9186103)) হ'তে পারে না। উভয়ের অস্তিত্বই যখন চৈতন্য- 
সূলক তখন তাদের সন্বদ্ধ নিশ্চয়ই আন্তরিক সম্বন্ধ (1:766:081 75185102) 


1. অপর একটি অধ্যায়ে ঈশ্বর ও জগতের সম্পর্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা 
করা হয়েছে। 


580০ ধর্ম-দর্শন 

হবে। পরমাত্মা! যদি অসীম হ'ন তাহ'লে জীবাত্মা তার বাহিরের কোন বস্ত 
হ'লে, অর্থাৎ কোন পৃথক স্বতন্ত্র বস্ত হ'লে, পরমাত্মার জ্ঞান ও শক্তি সীমিত 
বা সন্কুচিত.হ'বে। অর্থাৎ পরমাত্বার অসীমত1। এবং জীবাত্মার স্বাধীনত। 
ও স্বাতম্ত্র পরম্পর-বিরোধী | স্থতরাং পরমাত্মাকে অসীম ও অনস্ত বলে 
স্বীকার করলে ভীবাত্মর স্থান যে পরমাত্মার সভার মধ্যেই, অর্থাৎ জীবাত্মার 
প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ইচ্ছা, প্রত্যেক সঙ্কল্প ষে পরমাত্মার জ্ঞান ও ইচ্ছার 
অস্তভৃক্ত, এট! স্বীকার করতে হ'বে। কিন্ত অপরপক্ষে, জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য 
বাস্বাধীন ইচ্ছ। অস্তত কিছু পরিমাণে না থাকলে তার নৈতিক বা ধর্ম- 
জীবনের কোনও সম্ভাবন। থাকে ন। স্থতরাং দার্শনিকের দৃষ্টিতে জীবাত্মা 
ও পরমাত্মার সম্পর্কের স্বরূপ বিচার করে দেখতে হ'বে এবং সেই সম্বন্ধের 
পরিপ্রেক্ষিতে জীবাত্মার ধর্ম-জীবন ও নৈতিকজীবনের মুল্য নির্ণয় ক্তে 
হ'বে। 

9. জীবাত্স। ও পরমাকআার সম্পকর্ণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত 


জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত 
আছে। তাদের মধ্যে ছৈতবাদ (1)081571), কেবলাদৈতবার্দ (1817%৫% 
140519177) ও ছৈতাদৈতবাদ বা বিশিষ্টাছৈতবাদ (001701969 10018] 0৮ 
€00811190 10012191) প্রধান । 


() দ্ৈতবাদ (000811917) 


দ্বৈতবাদীর1 বলেন, পরমাত্বা বা ঈশ্বর অসীম, অনন্ত, দেশকালাতীত, 
চৈতন্যময় পুরুষ (78::500) | তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সকল কল্যাণ- 
গুণের আধার । তিনি জীবাত্মাগুলিকে তার কোন গৃঢ় উদ্দেশ্ট-সাধনের 
জন্য হি করেছেন । ক্থতরাং জীবাত্সা পরমাত্মার মত শ্বয়ং-সৎ বস্ত নয়, 
সে তার সম্ভার জন্ত পরমেশ্বরের উপর নির্ভরশীল সষ্ট জীব। কিন্ত 
সৃষ্ট হ'বার পর জীবাত্মা কিছু স্বাতঘ্ত্যেরে অধিকারী হয়। প্রত্যেক 
ক্ীবাত্মারই “মি একজন সচেতন পুরুষ (ব্যক্তি )”- এইরকম অল্ভব 
হয়ে থাকে । “আমার চৈতন্ত অপর এক চৈতন্যের অংশ বা আমার 
ইচ্ছা অপর কোন ব্যক্তির ইচ্ছা'-_এরকম কেউ অনুভব করে না।: 


শু" 'আমি অপরের জ্ঞান বা চিন্তাকে অনুদরণ করছি, অথবা “অন্যের ইচ্ছাত্বারা আমার 
ইচ্ছা! চালিত হচ্ছে', এরকম অনুভব অবশ সকলেরই হ'তে পারে । 
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বাম, যছু, হরি প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজেকে এক-একটি পৃথক ব্যক্তি 
বলে মনে করে। এইসব ব্যক্তির সংবেছন, চিন্তা, ভাবাবেগ প্রভৃতির মধ্যে 
সাদৃশ্য থাকতে পারে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির চিস্তার অর্থ বুঝতে পারে, 
একের সুখ-ছৃঃখে অন্ত এক ব্যক্তির সহান্ুতৃতি থাকতে পারে, কিন্ত একের 
সংবেদন বা চিন্তা বা ভাবাবেগ অপরের সংবে্ষন বা চিন্তা বা ভাবাবেগের 
সঙ্গে অভিন্ন হ'তে পারে 'না। প্রত্যেক জীবাত্মারই একট। নিজস্ব দেহ 
আছে, এবং তার সমস্ত জ্ঞান-ক্রিয়াই এই দেহের মাধ্যমে ঘটে। স্থতরাং এক 
ব্যক্তির চেতনা! অন্ত যে কোনও ব্যক্তির চেতন থেকে ভিন্ন হ'তে বাধ্য 
আর ব্যক্তি-চৈতন্ত যে পরমাত্মা-চৈতন্ত থেকে অবশ্তই পৃথক হু'বে তা 
সহছ্ছেই বোঝা যায় | পরমাত্মা সর্বজ্ঞ। তার অজ্ঞত] ব। ভ্রমের সম্ভাবনা- 
মাত্র নেই। অপরপক্ষে, জীবমাত্রেরই জ্ঞান সীমিত ও ভ্রাস্তিপূর্ণ। পরমাত্মা 
সর্ব-শক্তিমাঁন, জীবের শক্তি অল্প, পরমাত্মা নিত্যশুদ্ধ, পরমপবিজ্র, জীব রিপু, 
কামনা ও বাসনার দাস। স্বতরাং পরমাত্বা ও জীবাত্বা কখনও সর্বাংশে 
অথবা কোন অংশেই অ-ভিন্ন হ'তে পারে না। আমাদের ধর্ম চেতপাও 
এই পরমাত্মা-জীবাত্মার ছৈতভাবের সমর্ঘক। কোন ব্যক্তি ধখন দুঃখ-কষ্ট 
ভোগ করে, যখন তার কোন সহায় সম্বল থাকে না, তখন সে এক করুণাময় 
পুরুষের কাছে আত্ম-নিবেদন করে ; যখন সে চরম বিপদ্দের সম্মুখীন হয়, 
নিজের শক্তির উপর আস্থা! হারিয়ে ফেলে, তখন সে এক সর্বশক্তিমান 
পুরুষের আশ্রয় ভিক্ষা করে; পাপকর্মের অন্রশোঁচনায় যখন তার অস্তর 
পীড়িত হয় তখন এক নিষ্পাপ পরমপবিআ পুরুষের সাক্সিধ্য একাস্ত প্রার্থনীয় 
হয়ে ওঠে । তাই ধর্ম-জীবন ও নৈতিক জীবনের জন্য জীবাতআা ও পরমাত্মার 
ভেদ-বুদ্ধি অপরিহার্য । 


(1) কেবলাদ্বৈতবাদ €4056750 10039700) 


অধৈতবান্ী দার্শনিকদের মতে কিন্তু জীবাত্া ও পরমাত্মার ভে্দ-বুদ্ধি 
তাত্বিক €দৃষ্টিতে চরম সত্যের পরিচয় দেয় না। জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে 
একাস্ত ভিন্ন হ'লে 'জীবাত্মার পক্ষে পরমাত্ার জ্ঞানের কোনও সভভাবন। 
থাকত না। ষে জীব একাস্তভাবে সীমাবদ্ধ তার পক্ষে কোন অসীম সম্ভার 
কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। সসীম জীবাত্মার সত! পরমাত্মার 
সম্ভার মধ্যেই হ'তে পারে বাহিরে নয়। একমাত্র পরমাত্মা বা ঈর্বর 
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ছাড়া অন্ত কোনও বস্তর ব1 আত্মার স্বাধীন, স্ব-তন্্র সন্ত! থাকতে পারে না । 
এই অন্ৈত-মত প্রধানত ছুরকষের হয়ে থাকে । প্রথম মতাহ্ছসারে পরহাত্ম! 
বা ঈশ্বরই একমাত্র সদ্বস্ত, জীবাত্বার কোন সম্ভাই .নেই। আমি যে 
নিজেকে ঈশ্বর থেকে পৃথক্‌ বলে বোধ করি, সে আমার ভ্রমমাত্র | আর দ্বিতীয় 
মতে জীৰাত্সা! ঈশ্বরের অংশমাত্র । সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ব৷ শ্বতন্্র নয়, কিন্তু তার 
প্রকৃত সস্তা জাছে। প্রথম মতটিকে সাধারণত কেবলাছৈতবাদ (056০6 
0: [07008111193 11০71800) এবং দ্বিতীয় মতটিকে ছ্বৈতাদ্বিতৰাদ অথব! 
বিশিষ্টাছৈতবাদ (0০209:669 24001879 0: 05291176 1107357) বল। হয়। 
কেবলাইৈতবাদীদের মতে জীবাত্মা ও পরষাত্বার ষধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। 
প্রখ্যাত একত্ববাদী দার্শনিক স্পিনোজ। বলেন যে, চরমসস্তা একটিই ; একে 
ভিনি জ্বব্য (99৮368008) বলেছেন । এই দ্রবাই ঈশ্বর। তিনি সম্ভামাত্র। 
তিনি চৈতন্য (77,008126) এবং বিস্তৃতি (075:6905102)-র মাধ্যমে আত্ম-, 
প্রকাশ করেন। সকল সসীম ৰস্ত ও জীব ঈশ্বরের বিকার বা পরিণাম 
0৫০৪৪) মাত্র। তার্দের নিজেদের কোনও সস্তা নেই। ঈশ্বরের সত্ভাই 
তাদের সন্ভা। জীব-সম্তার ছুটি দিক আছে--মন বা আত্মা ও দ্বেহ। 
মান্ধষের মন বা! আত্মা চৈতন্তরূপী ঈশ্বরের বিকার ৰা পরিণাম এবং তার 
দেহ বিস্তৃতিরপী ঈশ্বরের পরিণাম । মানুষের জান নিয়ম্তরে থাকলে সে 
নিজেকে সসীম, পরিবর্তনশীল বস্ত বলে মনে করে এবং জগতের সকল 
ব্যাপারকে নিজের সঙ্কীণণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে। সে নিজের ঈপ্সিত 
বত লাভ করে -সথখে - প্রফুল্ল হয় এবং ছুঃখে বিপদে অভিসৃত হয়। 
কিন্ত সে হখন চরম জান বা! প্রজা (06016%5 21০০1989) লাভ করে 
তখন সে জগৎকে এক অসীম, অনস্ত কালাতীত সম্ভার প্রকাশরূপে (98 
9099019 4১9887:0168513) দেখতে সক্ষম হয়, এৰং প্রত্যেক বস্তর সঙ্গে প্রত্যেক 
বন্তরই থে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং প্রত্যেক বস্তই ষে 'জব্য বা ঈশ্বরের 
পরিণাম, এটা উপলব্ধি করে। তখন জীবাত্মা৷ ও পরমাত্বার ভেদ-বুদ্ধি লুণ্ত 
হয়ে যায়।. ভারতীয় অছৈতবেদান্তে বল! হয়েছে যে, জগতের চরমসম্ভা এক 
ও অদ্বিতীয় চৈতন্তত্বরূপ। জীবাত্বা ও ব্রদ্ধে বাস্তবিক কোনও ভেদ নেই। 
শঙ্কর তার কেবলাছৈতবাদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, এক, অদ্থিতীয় শু 
এচৈতন্তই চরমসভ্ভা। এই শুদ্ধাচৈতন্তই ব্রদ্ম। ব্রক্ষ থেকে পৃথক বলে 
আমর! ঘা কিছু প্রত্যক্ষ করি সে সমত্ই মায়্ামাত্র-_জীবের অজ্ঞান বা ঘবৰিত্ঞা- 
প্রচ্মত। জীবাতা। ও পরহাত্মার ভে্ব করিত । .ব্বোস্তবাক্যের শ্রবণ, মনন ও 
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নিছিধ্যাসনের ফলে যখন জীবাত্মার তত্বজান হুয় তখন সে নিজের খ্বরপ 
উপলব্ধি করতে পারে। জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে নিত্য-শুদ্ব-ৃদ্ধ-মুক্ক, কিন্তু 
অবিদ্ভার জন্ত নিজেকে বন্ধ বলে মনে করে। এই ভ্রমের সমাপ্িতেই 
মুক্তি। ফুরোপীয় দর্শনে ব্যাভূলে (দ্র ল- 7329195). বোসাক্কোয়েট 
(3. 73988700596) প্রভৃতি অধ্যাত্মবাদীদের মতবাদও অনেকট। এইক্প। 

[শঙ্কর নিগুণ, নিবিশেষ আন্ধ (1:06 4১5015৪) এবং সগ্ুণ-ত্রক্ষ-_এই 
ছুটিকে পৃথকৃ করেছেন এবং সগুপ-ত্রক্ষকেই ঈশ্বর বলেছেন। ক্রক্ম ্বরপত 
নিগডপপ, নিবিশেষ, অকর্তা হ'লেও আমরা অজ্ঞানবশত এই ব্রহ্ধকে জগতের 
শ্রষ্টা ও পালনকর্তা বলে মনে করি। সগুণ ব্রহ্ম বাঈশ্বর নিগুণ ব্রচ্গের 
প্রাতিভাসিক বূপমাত্র। তার সত্ব। ব্যবহারিক সত্তা, পারমাথিক সত্ব! 
নয়। পরব্রহ্ম (179 4090156)-কে ইঈশ্বরবূপে কল্পনা করে আমর। তার 
পূজা, উপাসনা ইত্যাদি করি এবং এইজন্য ঈশ্বর ও জীবাত্মার ভেদবুদ্ধি 
থাকা আবন্তক | ক্থতরাং “শঙ্করের মতে ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক কি ?» 
_-এই প্রশ্থের উত্তর বলতে হু'বে যে, অন্ত ঈশ্বরবাদীদের মত শঙ্কর ছ্বৈত- 
বাদী, অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর ও জীবাত্বার ভেদ মানেন, কিন্তু যদি একমাজ্ত 
পরব্রদ্ষের চরমসত্ত। আছে বলে তাকেই ঈশ্বর বল! হয়, তাহ'লে বলতে হ'বে 
ঘে, ঈশ্বর ও জীবাত্মা অ-ভিন্ন, পারমাথিক দিতে এই দুইয়ের মধ্যে কোনও 
ভেদ নেই। ] 


(11) দ্বৈতাদ্বৈতৰাদ ৰা? ৰিশিষ্টাছৈতৰাদ (00700:969 1৫01219া ০0 


(39811990. 14 01019117) 


দ্বৈতাছ্বৈতৰাদী ব! বিশিষ্টাদবৈতবাদীষ্কের মতে জীবাত্মা পরমাত্মা বা ঈশ্বর 
থেকে ভিঙ্গ এবং অ-ভিন্ন ছুই-ই। এই ছুইয়ের মধ্যে ভেদ যেমন আছে, 
অভে্দও তেমনই আছে । এঁদের মতে এক ভিন্ন ঘেমন বহুর অন্তিত্ব অসম্ভব, 
ঠিক তেষনই বু ভিগ্ন একের অস্তিত্ব অসম্ভব। অসীম চৈতন্ঞনয় সত্তার 
শ্বভাবই হু'ল বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ কর । এক অদ্বিতীয় চেতনসভা নিজেকে 
বিভক্ত করে অসংখ্য কেজ্জের মধ্য দিয়ে আৰিসভূতি হ'ন বা আত্মপ্রকাশ 
করেন--এটাই হ'ল চরম সত্য । এই অসীম চেতন-সভাই পরমাত্মা ব! 
ঈশ্বর। আর ঈশ্বরের এই সকল অসংখ্য অংশই সসীষ জীবাত্মাসমূহ | 
কোন জড়বন্ত যেমন তার অংশগুলির যোগফল ক গাণিতিক দমট্ি, ঈশ্বর 
অবশ্ত সে অর্থে জীবদ্দের যোগফল বা সমষ্টি নন। জীবাত্মাকে ঈশ্বরের 
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'অংশ বলার অর্থ এই ঘে, জীবাত্মা ঈশ্বরের এক বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী (00109 
80709815006 0171009 0? 90700008107) | কোন জীববিশেষ পরমাত্মার 
পরিপূর্ণ প্রকাশ নয়- প্রত্যেক জীবই এঁশীশক্তি ও বিভৃতির আংশিক প্রকাশ। 
এইখানেই পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার পার্থক্য। কিন্তু ভীবাত্মার এমন 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা! থেকে বোবা যায় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্ম! 
সুলত এক। ঈশ্বর ও জীব ছুইয়েরই চৈতন্ত আছে। জীব নিজেকে 
এক সসীম ব্যক্ষি ছিসাবে জানে এবং অন্ত জীব থেকে নিজের পার্থক্য অনুভব 
করে বটে, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার নিজের জীবনের সঙন্বীর্ণ 
গণ্ডী অতিক্রম করে অসীষের দিকে অগ্রসর হওয়ার, পরিপূর্ণতা লাভের চেষ্টা 
করার আকুল আগ্রহ দেখা যায় । মানুষ নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্ত 
নয়। তার আকাজ্ষ। বিপ্লাট, আশা সুদূরপ্রসারী । তার জ্ঞান ও শক্তি 
সীমিত, কিন্তু প্রতিক্ষণেই সেই সীমিত জ্ঞান বা শক্তিকে অতিক্রম 
করবার চেষ্টা দেখা যায়। সে পদ্দে পদে ভ্রম করে, কিন্তু সেই ভ্রম 
সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, সে ছুষ্র্ম করে কিন্তু অন্থশোচনাও 
করে আর তার নিজঙ্জীবনে এক চরম পরিপূর্ণতার আদর্শ রূপাযিত করার 
চেষ্টা করে। যাহুষ তার সম্ভার সসীম্ন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। সেষে 
মৃহর্তে তার সসীমতা উপলব্ধি করে ঠিক সময়েই তার অসীমতাও 
উপলব্ধি করে। (এইজন্তই কোন দার্শনিক বলেন “0 [000 & 
117016 39 8০ (8099920016৮ দ্দীমা অন্থন্ধে সচেতন হওয়ার অর্থই 
হ'ল সীমাকে অতিক্রম করা”)। আত্ম-সচেতন জীব যে এক বিশ্বাত্মার 
অংশ, তার এই বৈশিষ্ট্যই সেই ইঙ্গিত বহন করে। আবার, এক 
জীব অন্ত জীব থেকে নিজেকে পৃথক বলে অনুভব করে, অন্যের সংবেদ ন, 
চিন্তা, ভাবাবেগ গ্রভৃভি কখনও আত্মপাৎ করতে পারে না, এটা যেমন 
সত্য, আত্ম-সচেতন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীবদের মধ্যে এক গভীর এক্য 
আছে, এটাও ঠিক তেমনই সত্য। এক ব্যক্তি অপরের চিস্তার অর্থ 
বুঝতে পারে, একজনের ভাবাবেগ বনুজনের মনে ঠিক একরূপ ভাবাবেগ 
সৃষ্টি করতে পারে, একই আদর্শ বহলোককে একই রকম কর্মে প্রেরণ! 
দিতে পারে। এইজস্তই বনুব্যক্তির পক্ষে এক: হয়ে সফাজ-জীবন যাপন কর! 
সম্ভব হয়। অর্থাৎ, আত্ম-সচেতন জীবদের জীবনে কোন কোন বিষয়ে 
পার্থক্য থাকলেও তাদের মুলসত্বা। যে একই এটাই বিশ্বাস করতে হ'বে। 
এই মূলসত্বাই ঈশ্বর বা পরমাত্মা। ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে ভেদাভেদ 
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সন্বদ্ধ। উপনিষদের বহু জান্নগায় এই মত প্রচারিত এবং ব্যাথ্যাত হয়েছে । 
বৈষ্ণব দ্বার্শনিক রামানধজ এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মই চরমসত্া। এই মত প্রচার 
করলেও, তিনি ব্রন্মে স্বাগত ভেদ হ্বীকার করেন। অর্থাৎ, তাঁর মতে 
ব্রন্মের  স্মজাতীয় বা বিজাতীয় অন্ত কোন ন্বতঙ্ত্র বস্তর অন্তিত না! 
থাকলেও তার অভ্যস্তরেই অচিৎ বা জড় দ্রব্যের এবং চিৎ বা! সসীম 
জীবাত্মার ষথার্থ সত্তা আছে। এইজন্যই রামাহুজের মতবাদকে বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ বল। হয়। ব্রহ্ম ভেদবুক্ত হওয়। সত্বেও এক-_রামাহ্ুজ তার এই 
মতবার্দের দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্রহ্মহুত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি শঙ্করের 
অদ্বৈতবাদ ও এ মতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মায়াবান্কে গ্রহণ করেন নি। 
আধুনিক পাশ্চাত্য দশনে হেগেল  (89891).ও তার অন্ুবতীর। ছ্ৈতাইৈত- 
বাদ বা বিশিষ্টা্বৈতবাদের সমথক | 77989| বলে যে, যে চরম সগ্বস্ত 
কেব্লমাত্রই অ-পাম অথাৎ সীমাহীন, সীম বস্তর সঙ্গে যার কোনও 
সম্পর্ক নেই তা অ-পূর্ণ, সুতরাং চরষ তত্ব নয়। সমন্ত সসীম বস্তকে আত্মস্থ 
কর! এবং তাদের মধা দিয়ে আত্মপ্রকাশ করাতেই অসীম সম্ভার পরিপূর্ণতা । 
আত্ম-নমচেতন জীব অর্থাৎ জীবত্মারাই অসীমসত্তা বা পরমাত্মার আত্ম-প্রকাশের 
শ্রেষ্ঠ মাধ্যম । পরমাত্মা নিজেকে বহু কেন্দ্রে বিভক্ত করে সেই সব কেন্দ্রের 
মাধ্যমে নিজের স্বরূপ পূর্ণভাবে.উপলন্ধি করেন। এই সব কেন্দ্রের প্রত্যেকটি 
জীবাত্মা। ম্থতরাং জীবাত্া পরমাত্মারই অংশ 

পরমাত্মার নিজেকে এইভাবে অসংখ্য টি বিভক্ত করে আত্ম-প্রকাশ 
করার কি উদ্দেশ্ত থাকৃতে পারে, নে প্রশ্নের সস্তোষজনক উত্তর দেওয়! 
আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য । হেগেলপন্থী দার্শনিকেরা মনে করেন ষে, 
পরমাত্মার পক্ষে এই আত্ম-বিভাজনের (991:-01662600:8010:7) উদ্দেশ্য হ*ল 
তার ম্বরূপের পৃণতা-সা ধন (3917-765119:6102) | অসংখ্য জীবাত্মার মাধ্যমে 
আত্ম-প্রকাশ করার আগে চরম সত্ব। বা পরমাত্মা নিবিশেষ, অমূর্ত ব1 
অবাস্তব থাকেন *, আর জীবাত্মাদের আবির্ভাবের ফলে তাঁর পূর্ণতার প্রকাশ 
হয়। এইসব জীবত্মার পক্ষে নানা রকম অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য 
দিয়ে, নান। বৈচিত্র্যময় অবস্থা, ছুঃখ, কষ্ট, আনন্দ ও নিরানন্দ ভোগ করে 


1, এ কথার অর্থ এই নয় যে, এমন এক সময় ছিল ঘখন কেবলমাত্র নির্বিশেষ পরমাত্মা! 
ছিলেন আর কোনও 'জীবাত্মা ছিল না। পরমাত্মা চিরকালই পরিপুণ। হুতরাং জীবাস্মারাও 
চিরকালই আছে । কেবলমাত্র এই পৃথিবীতেই জীবাত্মা থাকতে পারে এরকম বিশ্বাস করার 
পক্ষে কোন যথেষ্ট হেতু নেই । 
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অংশ বলার অর্থ এই যে, জীবাত্মা ঈশ্বয়ের এক বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী (01009 
80098151009 ০07 20096 01 7৪-0:090006100) | কোন জীববিশেষ পরমাত্মার 
পরিপূর্ণ প্রকাশ নয়- প্রত্যেক জীবই এঁশীশক্তি ও বিভূতির আংশিক প্রকাশ । 
এইখানেই পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার পার্থক্য। কিন্তু জীবাত্মার এমন 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য, আছে ঘা! থেকে বোবা। যায় ষে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা 
সূলত এক। ঈশ্বর ও জীব ছুইয়েরই চৈতন্ত আছে। জীব নিজেকে 
এক সসীষ ব্যক্তি ছিসাবে জানে এবং অন্ত জীব থেকে নিজের পার্থক্য অনুভব 
করে বটে, কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত&্রইে তার নিজের জীবনের সন্কীর্ণ 
গ্রণ্তী অতিক্রম করে অসীষের দিকে অগ্রসর হওয়ার, পরিপূর্ণতা লাভের চেষ্টা 
করার আকুল আগ্রহ দেখ। ঘায়। মানুষ নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্ত 
নয়। তার আকাক্ষা বিরাট, আশ স্থদূরপ্রসারী। তার জ্ঞান ও শক্তি 
সীমিত, কিন্তু গ্রতিক্ষণেই সেই সীমিত জ্ঞান বা শক্তিকে অতিক্রম 
করবার চেষ্টা দেখা যায়। সে পদে পরে ভ্রম করে, কিস্তু সেই ভ্রশ্ন 
সংশোধনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে, সে দু্ষর্ম করে কিন্তু অন্ুশোচনাও 
করে আর তার নিজঙ্দীবনে এক চরম পরিপূর্ণতার আদর্শ রূপাস্িত করার 
চেষ্টা করে। মানুষ তাঁর সম্ভার সীম গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধনয়। সেষে 
মূহুর্তে তার সসীমতা উপলব্ধি করে ঠিক সময়েই তার অসীমতাও 
উপলব্ধি করে। (এইজন্তই কোন দার্শনিক বলেন “6 1000দয ৪ 
11001 1৪ 60 050899003৮১ ন্দীম1 সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার অর্থই 
হ'ল সীমাকে অতিক্রম করা” )। আত্ম-সচেতন জীব ষে এক বিশ্বাত্মার 
অংশ, তার এই বৈশিষ্ট্ই সেই ইঙ্গিত বহন করে। আবার, এক 
জীব অন্য জীব থেকে নিজেকে পৃথক বলে অনুভব করে, অন্যের সংবেদ ন, 
চিন্তা, ভাবাবেগ প্রভৃভি কখনও আত্মসাৎ করতে পারে না, এটা যেমন 
সত্য, আত্ম-সচেতন বিচারবুদ্ধিসম্পক্ন জীবদ্দের মধ্যে এক গভীর এক্য 
আছে, 'এটাও ঠিক তেমনই সত্য। এক ব্যক্তি অপরের চিস্তার অর্থ 
বুঝতে পারে, একজনের ভাবাবেগ বন্থজনের মনে ঠিক একরূপ ভাবাবেগ 
হ্ষি করতে পারে, একই আদর্শ বছলোককে একই রকম কর্ষে প্রেরণা 
দিতে পারে । এইজস্তই বন্ুব্যক্তির পক্ষে এক: হয়ে সাজ-জীবন যাপন কর 
সম্ভব হয়। অর্থাৎ, আত্ম-সচেতন জীব্দের জীবনে কোন কোন বিষয়ে 
পার্থক্য থাকলেও তাদের মৃলসত্বা ষে একই এটাই বিশ্বাস করতে হ'বে। 
এই মূলসভাই ঈশ্বর বা! পরমাত্মা। ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে ভেদাভেদ 
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সম্বম্ধ। উপনিষর্দের বহু জায়গায় এই মত প্রচারিত এবং ব্যাখ্যাত হয়েছে । 
বৈষ্ণব দার্শনিক রামাঙ্ছজ এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মই চরমস্ত্। এই যত প্রচার 
করলেও, তিনি ব্রন্মে স্বগগত ভেদ্ব স্বীকার করেন। অর্থাৎ, তাঁর মতে 
ব্রন্মের ' সমজাতীয় বা বিজাতীয় অন্ত কোন স্বতঙ্ত্র স্তর অস্তিত্ব ন! 
থাকলেও তার অভ্যন্তরেই অচিৎ বা জড় দ্রব্যের এবং চিৎ বা সসীম, 
জীবাত্মার ষথার্থ সত্তা আছে। এইজন্তই রাম়াছজের মতবাদ্কে বিশিষ্টা- 
ছ্ৈতবার্দ বল। হয়। ব্রহ্ম ভেদৃযুক্ত হওয়া সত্বেও এক-_রামাহুজ তার এই 
মতবার্ধের দৃষ্টিকোণ থেকেই ব্রদ্ষঙ্থত্রের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি শঙ্করের 
অদ্বৈতবাদ ও এ মতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মায়াবা্কে গ্রহণ করেন নি। 
আধুনিক পাশ্চাত্য দশনে হেগেল : (89891). তার অন্বতীর। ছ্বৈতাদ্বৈত- 
বাদ বা বিশিষ্টাৈতবাদের সমথক। 989; বলে যে, ষে চরম স্স্ত 
কেবলমাত্রই অ-সাম অথাৎ সীমাহীন, সসীম বস্তর সঙ্গে যার কোনও 
সম্পর্ক নেই ত1 অ-পূর্ণ, স্থুতরাঁং চরম তত্ব নয়। সমস্ত সসীম বস্তকে আত্মস্থ 
করা এবং ভার্দের মধা দিয়ে আত্মপ্রকাশ করাতেই অসীম সত্তার পরিপূর্ণতা । 
আত্ম-সচেতন জীব অর্থাৎ জীবত্মারাই অসীমসতা। ব। পরমাত্মার আত্ম-প্রকাশের 
শ্রেষ্ঠ মাধ্যম । পরমাত্মা নিজেকে বহু কেন্দ্রে বিভক্ত করে সেই সব কেন্দ্রের 
মাধ্যমে নিজের স্বরূপ পূর্ণভাবে.উপলব্ধি করেন। এই সব কেন্দ্রের প্রত্যেকটি 
জীবাত্মা । স্থতরাং জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ 

পরমাত্মার নিজেকে এইভাবে অসংখ্য রা বিভক্ত করে আত্ম-প্রকাশ 
করার কি উদ্দেন্ট থাকৃতে পারে, সে প্রশ্নের সম্তোষজনক উত্তর দেওয়। 
আমাদের পক্ষে ছুঃসাধ্য । ছেগেলপন্থী দার্শনিকেরা মনে করেন যে, 
পরমাত্মার পক্ষে এই আত্ম-বিভাজনের (9০11-019676776185102) উদ্দেশ্া হ+ল 
তার স্বরূপের পুরণণতী-সা ধন (9611-:98115. 6102) | অসংখ্য জীবাত্মার মাধ্যমে 
আত্মপ্রকাশ করার আগে চরম সত্তা বা পরমাত্সা নিবিশেষ, অমৃত বা 
অবাস্তব থাকেন *, আর জীবাতাদের আবিভাবের ফলে তার পূর্ণতার প্রকাশ 
হয়। এইসব জীবত্মার পক্ষে নানা রকম অন্থকৃল ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্য 
দিয়ে, নানী বৈচিজ্র্যময় অবস্থা, দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ ও নিরানন্দ ভোগ করে, 


: 2, এ কথার অর্থ এই নয় যে, এমন এক সময় ছিল ঘখন কেবলমাত্র নির্ষিশেষ পরমাত্মা 
ছিলেন আর কোনও 'জীবাত্বা ছিল না। পরমাত্মা চিরকালই পরিপু"। হতরাং জীবাস্মারাও 
চিবকালই আছে । কেবলমাত্র এই পৃথিবীতেই জীবাজ্স! থাকতে পারে এরকম বিশ্বাস করার 
পক্ষে কোন বথেই হেতু নেই । 
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বিশেষ বিশেষ ভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করাই জীবনের সার্থকত1। এইসৰ 
ব্যক্তিদের পৃথক পৃথক পরিপূর্ণতা ষে পরিপূর্ণতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সেই 
পরিপূর্ণতার বিকাশই পরষাত্মার প্রয়োজন ব। ইষ্ট ॥ কেবলছৈতবাদে ঘে বলা 
হয় পরমাত্মার পক্ষে জীবাত্বার জীবনের কোনও গ্রয়ো জনই নেই, ছৈতাছৈতবা 
তার বিপরীত মত পোষণ করে। আবার কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, 
পরমাত্মা খন অনার্দিকাল থেকেই হ্বয়ং-সম্পূর্,ণ বখন তার মধ্যে কোনও 
অভাব ব। দৈন্য নেই, তখন তিনি কোন প্রয়োজন মিটাবার তাড়নায় কিছু 
করেন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয় । আমর! শুধু এটাই বলতে পারি ষে, এই 
অসংখ্য জীবাত্মার কৃষি তার লীলামাত্র। কবি যেমন তার প্রাণের উচ্ছাস 
ব্যস্ত করতে কবিতার আশ্রয় নেন, তেমনই পরমাত্মা তার পরিপূর্ণত৷ ব্যক্ত 
করার জন্য জীবাতার হ্ঙটি করেন। বস্তত এক পরমাত্মা বু সপীম জীব- 
রূপে প্রকট হ'লেন কেন, সে রহশ্য সন্তোষজনকরূপে সমাধান করার শক্কি 
আমাদের নেই। 


4. মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য (35559০20 ০: 909 211) 


পরমাত্ম! ও জীবাত্মার সম্পক সম্বন্ধে আলোচনায় মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য 
সম্বন্ধে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে। সাধারণত আমরা মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য 
বিশ্বাস করি | অর্থাৎ, আমরা বিশ্বাস করি ষে, প্রত্যেক মাঙ্গষেরই ষে 
কোন অবস্থায় কোন বিশেষ ইচ্ছ।! করার অথবা ন। করার স্বাধীনতা 
আছে। এই স্বাধীনতা কোন কাজ করার স্বাধীনতা থেকে পৃথ্কৃ। কোন 
ব্যক্তি ষদ্ধি একটি ঘরে আবন্ধ থাকে তাহ'লে সম্মুখের রাস্তায় কোন 
বিপদ্দাপন্ন লোককে সাহাব্য করবার ইচ্ছ। থাক'লেও লেই ইচ্ছা পূরণের তার 
উপায় নেই | এক্ষেত্রে তার কর্মের হ্বাধীনতা। নেই, কিন্ত ইচ্ছার স্বাধীনতা 
আছে । অর্থাৎ, বহির্জগৎ বা অস্তর্জগতের প্রতিকূল প্রভাব সত্বেও কোন একটি 
ইচ্ছাকে পোষণ করার ক্ষমতা প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে ( স্থতরাং “ইচ্ছার 
স্বাতগ্ত্য ব1 ম্বাধীনতা” বলতে আমর] বুঝব কোন বিশেষ ইচ্ছাকে মনে 
স্থান দেওয়া অথব]। ন! দেওয়ার স্বাধীনতা । আমাদের দেহে যা! কিছু ঘটে নে 
সমস্যই জড়-জগতের অন্তর্গত এবং এরকম প্রত্যেক ঘটনাই এক বা একাধিক 
জ$গতিক কার্ধ-কারণ নিয়মের অধীনে ঘটে থাকে । জড়বাদীর্দের হতে 
মানুষের প্রত্যেক ইচ্ছাই এইভাবে জাগতিক নিয়ষের অধীন। প্রত্যেক 
ইচ্ছার বিশেষ কারণ আছে এবং সেই কারণটি উপস্থিত থাকিলে সেই 


পরমাত্মা! ও জীবাত্মা ৪০0৭ 


হচ্ছাও অবশ্যস্ভাবী, .তার উপর ব্যক্তির কোন করতৃত্ধ নেই। অপরপক্ষে 
ধারা মনকে দেহের ক্রিয়া বা গুণ বলে স্বীকার করেন না, তাদের 'ষতে 
আমাদের ইচ্ছা ব1 সঙ্কক্প জাগতিক কার্-কারণ নিয়ষের অধীন নয়। কোন 
শারীরিক ব! মানসিক অবস্থা বা ঘটনা কোন ইচ্ছ। বিশেষকে বতই প্রভাবিত 
করুক ন। কেন, শেষ পর্বস্ত ব্যক্তি নিজেই তার ইচ্ছা ব1 সন্বন্নকে নিয় স্ত্িত 
করে থাকে । কোন' ব্যক্তির দেহের গঠন, অবস্থা পরিবেশের প্রভাৰ সম্বন্ধে 
আমানের ষতই জ্ঞান থাকুক না কেন, কোন এক ৰিশেষ মূহ্ূতে সে ঠিক 
কি ইচ্ছা বা সঙ্ক্প করবে, সেই মুহুর্তের আগে কোন হিসাব করে সেট! 
নিভূ'লভাবে বলে দেয়! আমাদের পক্ষে অসম্ভব | 
মানষের ইচ্ছার শ্বাধীনতা বাস্তবিকই আছে, না এট! আমার্দের একট! 
ভ্রাস্তবিশ্বাসমাত্র, মনোবৈজ্ঞানিক (585০৮০1081081), নৈতিক (0285681) এবং 
তাত্বিক £(0095512553981) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সে প্রশ্ত্ের অনেক আলোচনা 
হয়েছে । এখানে আমর] কেবলমাত্র ঈশ্বর ও জীবাত্মার সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে 
এই প্রশ্নটি আলোচনা করব । 


5. ঈশ্বর ও জীবাত্মার সম্পকণ এৰং মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য 


মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে সব প্রশ্ন ওঠে 
তাদের মধ্যে একটি হ'ল, ঈশ্বর যদি যথার্থই সর্বশক্তিমান ও লর্বজ্ঞ হ'ন 
ভাহ'জে মাক্গষের ইচ্ছার স্বাধীনতা কি করে থাকতে পারে? জগতে 
যেখানে যা কিছু ঘটেছে সে সমন্তই যদি ঈশ্বরীক় শরির প্রকাশ হয় তা 
হ'লে আমানের দেহে এবং মনে ঘা কিছু ঘটে, সেগুলিও অনস্ত সর্বশক্তিমান 
ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ এবং তার ইচ্ছাঘার! নিয়ম্রিত। ইচ্ছা বা লক্ষ 
একটি মানসিক ঘটন1। স্থতরাং মানুষের প্রত্যেক ইচ্ছাই ঈর্খবরের ইচ্ছান্ধার] 
চালিত। আমাদের ইচ্ছা সন্বদ্ধে আমর স্বাধীন এবং আমাদের কর্ম-শক্তি 
আমাদের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে চালিত হয়, এই বিশ্বাস ভ্রান্ত । ঈশ্বরের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আবার ঈশ্বর সর্জ্ঞ। ভূত, 
ভবিষ্তৎ বর্তমান সবই তার জ্ঞানের বিবর়। ভবিষ্কতে প্রত্যেক মুহূততে 
কোন ব্যক্তি কোন কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করবে, তা ঈশ্বর জানেন, অর্থাৎ, 
এই ইচ্ছা কি হ'বে, জগতের আর্দিকাল থেকেই সেট! স্থির হয়ে আছে, 
এবং কোন ব্যক্তি যদ্দি বিশ্বাসঃকরে যে, সেই ইচ্ছা ও সেই ইচ্ছান্্ষায়ী কর্ম 
অন্ত রকম হ'তে পারত তাহ'লে সেট। ভ্রান্ত বিশ্বাস হ'ৰে কিন্তু এটাও 
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আমাধের মনে রাখতে হু'বে যে, মানুষের ইচ্ছার ম্বাধীনত। যদি প্রকৃতই 
ন।থাকে তাহ'লে মাঙ্গষের কর্তব্জ্ঞান, নৈতিক দায়িত্ববোধ, পাপ-কর্ষের 
জন্ত অনুশোচনা, শুভ-বুদ্ধি ও অশুভ-বুদ্ধির হন্ব প্রভৃতির কোন অর্থই 
থাকে না, মানুষের নৈতিক আদর্শ ও সেই আদর্শের ভিত্তিতে উচ্চতর 
আধ্যাত্সিক জীবনের ,.কোন স্থানই থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই 
আমাদের ও জড়বস্তর মধ্যে মূলগত কোনও প্রভেদ নেই--এ চিস্তা আমাদের 
অসহা। এইভাবে আমাদের সম্মুূধে যে সমস্যা দেখা দেয় সেই সমস্যার 
সন্তোষজনক সমাধান কর। একাস্তই আবশ্যক বলে মনে হয়। 


ট. . (৪) দ্বৈতবাদীদের মত 


ধার] বিশ্বাতীত ঈশ্বরে বিশ্বাসী তার! এই সমস্যার সহজ একটি 
সমাধান দিকে থাকেন। তার্দের মতে ঈশ্বর নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান 
কিন্ত তিনি মানবাত্মীকে সট্ি করলেও ষানবাত্মার অন্তবর্তা ন'ন । তিনি 
একট! নিধিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে মানবাত্মাকে চিন্তা, ক্রিয়া ও ইচ্ছার স্বাধীনত। 
দ্রিয়েছেন এবং এই ক্ষেত্র থেকে নিজের শক্তিকে সঙ্কুচিত করেছেন । মানুষ 
ঈশ্বর-স্থষ্ট ও প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বরচালিত জাগতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল 
হ'লেও একট। নির্দি্ই ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। ঈশ্বর এই ক্ষেত্রে নিজের 
শক্তিকে সীমিত করেছেন, কিন্তু এর ফলে তার শক্তির যে সঙ্কোচন ঘটেছে 
পেট] ম্বয়ংকৃত সঙ্কোচন (9916-2909590 11016561070) | সুতরাং এর জন্য 
তার অনন্ত শক্তিমত্তাপ্ন কোন হানি হয়নি। মানুষ যখন তার স্বাধীন 
ইচ্ছা] প্রয়োগ করে কোন কু-কর্ম করে তখন সে তার ফল ভোগ করে 
এবং সেজন্য ঈশ্বর দায়ী ন'ন। সুতরাং তার করুণ', স্তায়পরায়ণতা ও 
জীবের প্রতি অন্ুকম্পা সন্বদ্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই । সর্বজ্ঞ, সর্ব- 
শক্তিমান, করুণাময় ্তারপরাঘ়ণ ঈশ্বরের অন্তিত্বে বিশ্বামের সঙ্গে মানবাতআার 
স্বাধীন ইচ্ছায় ও স্বাধীন কর্ষ-ক্ষমতায় বিশ্বানের কোনও বিরোধ চনহ | 
কোন কোন ছৈতবাদদী আরও একটু অগ্রসর হয়ে বলেছেন যে, ঈশ্বরের 
ভান ও শক্তিও সসীম। মানবাত্মার| অনা্দিকাল থেকেই বর্তমান এবং 
ঈপ্পর তাদের স্থষ্টি করেন নি। হ্থতরাং তার। স্বাধীনভাবে নিজেদের ইচ্ছা 
প্রয়োগ করে তার্দের নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করে, একথ) বিশ্বাস করতে 
কোনও বাধা নেই। আর, যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞানও সীমাবদ্ধ, সেইহেতু 
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কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ মুহূর্তে স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে কি কাজ 
করবে, সে সম্বন্ধে ঈশ্বরেরও অভ্রান্ত জ্ঞান নেই। স্থৃতরাং জীবদের ইচ্ছা এবং 
কর্ম বাস্তবিকই স্বাধীন, কিন্তু যেহেতু তারা৷ সসীম বস্ত সেইহেতু তাদের 
স্বাধীনতা একেবারে অবাধ নয়, এই ম্বাধীনতা। সীমিত । 

ঘে সব ভারতীয় দাশনিক ঈশ্বরবাদী অথচ কর্মবাদেও বিশ্বাসী তাদের 
মত এই ষে, জীবের মুলত নিজেদের কর্মফলেই স্থুখছুঃখান্দি ভোগ করে, 
কিস্ত জীবেরা তাদের কর্মের কর্তা হ'লেওচুঈশ্বরই সকল কর্মের ফলদাতা ॥ 
এই মতান্গুসারে জীবের! তাদের কর্মের জন্ত নিজেরাই দ্বায়ী এবং 
ঈশ্বর বিনা কারণে কোন জীবকে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ করেন ন।। 
স্থতরাং ঈশ্বরকে পক্ষপাতিত্দোষে অভিযুক্ত কর। যায় না। জীবকে ভার 
কর্মেব জন্য দায়ী করার অর্থই হচ্ছে যে, জীবের ইচ্ছা করার অন্তত 
কিছুট1 স্বাধীনতা আছে, সে একাস্তভাবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল নয়।' 
কিন্ত কোন কোন দার্শনিক কর্ম-বাদ স্বীকার করেও এই মত প্রকাশ করেছেন 
ষে, ঈরশ্বই সব কর্মের কারয়িতা (অর্থাৎ, তিনিই জীবকে কর্ম করান ) 
এই মৃত গ্রহণ করলে অবশ্ঠ জীব যে তার ইচ্ছা ও কর্ম সম্বন্ধে ক্বাধীন, এট 
্বীকার কর] যায় না। 


সর্বেশ্বরবাদী ও অস্থৈতবাদীদের মত 

কিন্তু ধার! বিশ্বগত-ঈশ্বর ব সর্বেখবরবাদে (981080091970) বিশ্বাসী তাদের 
কাছে এই মত গ্রহণযোগ্য নয় । তারা বলেন ফে,জাগতিক সকল ক্রিয়ার উৎস, 
অনন্ত, সর্বশক্তিমান পুরুষের পক্ষে কোন বিশেষ ক্ষেত্র থেকে আপন শক্তির 
প্রভাব অপসারণ কর। অসম্ভব। ঈশ্বর ঘদি সসীম ব্যক্তিদের হ্ট্টি করে থাকেন 
তাহ”লে তাদের নিজের সত্তার বাইরে প্রক্ষেপ করতে পারেন না। এ জীবের! 
কৃষ্টি হবার পরও ঈশ্বরের সত্ভারই অন্ততূতি হয়ে থাকবে, এবং তাদের সভার 
প্রত্যেক অংশ বা উপাদান এশী সম্ভারই অঙ্গ হয়ে থাকবে। জীবাত্মারা 
যদি পরমাত্মা বা ঈশ্বরের মতই নিত্যপদার্থ হয় তাহ'লে কোন কোন 
বিষয়ে তাদের স্বাতঙ্্র বা স্বাধীনতা থাক। সম্ভব, কিন্ত সে ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে 
অনন্ত, বিশ্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান ইত্যার্দি বল! যুক্তিযুক্ত হ'বে না। জীবের 
্বাধীনত। ঈশ্বরের হ্বয়ং-কৃত সঙ্কোচনের (9911732000990. 11701890107) ) ফল, 
এই কথাও অযৌক্তিক | ঈশ্বরকে সর্ব-শক্তিমান বলে বর্ণনা করলেও 
আমরা শ্বীকার করতে বাধ্য ষে এমন অনেক কাজ আছে ( যেমন আত্মহত্য| ) 
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0 . ধর্মবর্শন 


ঘা তার প্রকৃতির বিরোধী, সৃতরাং যা-কর! তার পক্ষে অস্ভব। কোন 
বিশেষ ক্ষেত্রে আপন শক্তি সঙ্ক,চিত করা ঈশ্বরের এমনই একটি কাজ। 
জ্বগতে হর্দি কোনও জীব সত্যই স্বাধীনভাবে ইচ্ছা করতে পারে এবং তার 
ইচ্ছানছষায়ী কাজ করতে পারে, তাহ'লে তার কাজ এবং সেই কাজের 
কল ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী হ'বে (কার, কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছানুষায়ী 
কাজ করলে তার 'ইচ্ছ! স্বাধীন হ'বে না)। কিন্তু কোন ব্যক্তির একটি 
কাজের ফন. অসংখ্য হ'তে পারে, এবং তার বহু কাজের ফল এবং সেই 
ক্লগুলির ফল সমঘ্ত জগতে ছড়িয়ে পড়বে, অর্থাৎ, কোনও - একজন ব্যক্তি 
স্বাধীন ইচ্ছ। প্রয়োগ করে কাজ করলে ক্রমাগত ঈশ্বরেও অনভিপ্রেত ঘটন। 
ঘটতে থাকবে এবং তার ফলে ঈশ্বরের ক্ষমতা ক্রমশঃ সঙ্ক,চিত হ'তে থাকবে ।* 
ধরব্রকম করনা ঈশ্বরের সর্বব্যাপিতা ও সর্বশক্তিমভার বিরোধী |. ক্তরাং 
মান্যের. ইচ্ছা ও কর্মের ত্বাধীনতায় বিশ্বাস করা অযৌক্তিক । | 
দ্বিতীয়ত, মাস্ষের ইচ্ছার স্বাধীনতা ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার বিরোধী । 
কোন ব্যক্তি বখন তার স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করে কোন কান করে ৰা 
করার সঙ্বল্প করে, তখন!ঃএঁ টন! ঘটার পূর্বে অন্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে 
এই ঘটন। সম্বন্ধে কোন অভ্রাস্ত ভবিষ্যদ্বাণী কর! অসম্ভব, কারণ, এই ঘটনা 
সম্পূর্ণ অনিশ্চিত । ঈশ্বরের পক্ষেও এরূপ কোন ভবিত্তদ্বাণী করা অসম্ভব । 
কিন্ত এই যুক্তি স্বীকার করলে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার হানি হয়, কারণ, আমরা 
স্বীকার করতে বাধা হুই যে, ভবিষ্ততের বনু ঘটন। সগ্থন্ধেই ঈশ্বরের জ্ঞান 
মেই। অপরপক্ষেত বি আমর! স্বীকার করি ঘে, প্রত্যেক মানুষ ভবিষ্যতে 
ক্লোন কোন্‌ ইচ্ছাহ্ছষায়ী কাজ করার সন্বক্ল করবে, ঈশ্বরের সে সম্বন্ধে 
বর্থার্থজান আছেঃ তাহ'লে তার অর্থ হবে এই যে, মানুষের ইচ্ছা-কৃত 
প্রত্যেক কাঁজই পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট হয়ে আছে, অর্থাৎ, মানবের ইচ্ছার কোনও 
স্বাধীনতা নেই। কোন ব্যক্তি ঘি মনে করে “এই বিশেষ ইচ্ছা না করে 
অন্ত রকম ইচ্ছা করাও আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল”, তার এই বিশ্বাস 
শ্রম ছাড়া! আর কিছুই নয়। সর্বেশ্বরবাদীদের এই যুক্তির উত্তরে কোন 
কোন দ্বার্শনিক বলেন যে, ঈশ্বরের পক্ষে বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে 
কোন পার্থক্য নেই । অনাদি অনস্তকালের প্রতি মুহূর্তই তার কাছে বর্তমান। ' 
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হথতরাং যাহ্থুষ স্বাধীনভাবেই তার নিজের ইচ্ছাঙ্থযায়ী কাজ করার সহ 
করে, কিন্ত সে কোন্‌ ইচ্ছাুষায়ী কাজ করছে, সে সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিশ্চয়ই 
জ্ঞান আছে। সে জ্ঞান কোনও ভবিষ্যৎ ঘটনার জ্ঞান নয়, : ঈশ্বরের পক্ষে) 
বত'ান ঘটনার জ্ঞান। স্তরাং এ ক্ষেত্রে মা্গষের ইচ্ছা পূর্ব থেকেই 
নিয়ন্ত্রিত, একথা বল] চলে না। মাহুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও ঈশ্বরের 
সর্বজ্তার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই । 

সর্বেশ্বরবাদীর মনে করেন যে, একমাজ্স তাদের মতবাদই প্ররুত ধর্ম- 
ভাবের পরিপোষক | ঈশ্বর-সত। ও জাঁবসত্ভা ষে গ্ররুতপক্ষে একই-_এই 
বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন চিস্তা ও ভাবাবেগই ধর্ম-সাধনার প্রকৃত অঙ্গ । জীবের 
অহংকার ষখন বিলুপ্ত হয়, যখন সে সমস্ত ভেদ-বুদ্ধি ত্যাগ করে ঈশ্বর- 
সভার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়, তখনই তার ধর্ম-সাধনার চরম 
চরিতার্থতা । যে মনোভাব থেকে আমরা ঈশ্বরকে রাজা বা শক্তিমান শাসক 
বলে কল্পনা করি এবং নান1 রকম ত্যবস্ততির সাহায্যে তার মনোরঞ্জন করে 
পাখিব স্থখ-সমৃদ্ধি, সাফল্য, যুদ্ধে জয়, এই ধরনের অনুগ্রহ ভিক্ষা করি, 
প্রত ধর্ম-চেতনার দৃষ্টিতে তার মূল্য খুবই কম। এই রকম মনোভাৰ 
থেকেই বনু কৃসংস্কারের জন্স হয়ে থাকে। কিন্ত প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্ধি 
ঈশ্বরকে সর্বভূতে ও সর্বজীবে দর্শন করে থাকেন এবং ঈশ্বর-সভার মধ্যে 
নিজেকে বিসর্জন দিয়ে অনীম শাস্তি ও আনন্দ উপভোগ করেন। 

সর্বেশ্বরবাদীদের মধ্যে ধার কেবলাক্বৈতবাদী অথবা মায়াবাদী তাদের 
মতে তাস্িক দৃষ্টিতে জীবের ম্বাতন্ত্য বা শ্বাধীনতা নেই । আমর ঘে নিজেদের 
পরত্রন্ধ বা পরমাত্মা থেকে পৃথকৃ ও ম্বাধীন বলে মনে করি অবিদ্যা ব অজ্ঞানই 
তার কারণ। একমাত্র পরর্রহ্ম বা পরমাত্মাই আছেন আর সসীম, সাস্তঘ! কিছু 
সবই মিথ্যা। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিবেচনা করলে জীব সংসারচক্রে 
বন্ধ, তার শক্তি সীমিত, জরা-মরণ, ব্যাধি ও ছুঃখের ভারে গীড়িত। বর্তমান 
ভ্বীবনে ষে কোন সময়ে তার অবস্থা তার অতীতকালে কৃত কর্ষের ফল। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে অর্থাৎ তন্বদৃটিতে মানবাত্মা ও পরমাত্মা এক (“জীবে ব্রদ্েব 
নাপরঃ)। অহ্বৈতবেদাত্তে পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্পর্ক সম্বদ্ধে এই মতই 
প্রচার করা হয়েছে | এই মতে জীবের যখন তব্বজ্ঞান হয় তখন সে নিজের এবং 
পরমাত্মার একাত্মতা উপলব্ধি করতে পারে এবং এই উপলব্ধির ফলেই মুক্তি। 
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জীব প্রকৃতপক্ষে ক্ষুত্্, পাপী বা বদ্ধ নয়, সে নিত্য-শুন্ধ-বুদ্ধ-মূক্ত এবং এই 
তার ম্বরপ। আত্মোপলব্ধিই পরম পুরুষার্থ ব। নিঃশ্রের়স (যার অপেক্ষা শ্রেয়ঃ 
আর কিছুই নাই ) এবং তত্বজানই তার লহায়ক। পরমপুরুতার্থলাভই যদি ধর্ম- 
সাধনার উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে আত্মোপলব্ধির সহায়ক তন্বজ্ঞান-লাভের চেষ্টাকেই 
ধর্ম-সাধনা বলতে হু'রে। পরমাত্মা! ও জীবাত্মার মধ্যে পার্থক্বোধ ন। থাকলে 
নৈতিক ব! ধর্মীয় জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে-_সাধারণের মধ্যে প্রচলিত এই 
বিশ্বাস অছ্ৈতবাদীদের মতে গ্রহণযোগ্য নয়। 


বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতা্েতবাদ 

ঘৈতাদ্বৈতবারদ অথব। বিশিষ্টাছৈতবাদীদের মতবাদদে উপরে আলোচিত 
ছুটি.মতের সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা যায়। এই মতে ঈশ্বর বা পরমাত্মা এক 
হয়েও বহু আর বহু হয়েও এক। স্থতরাং পরমাতআ্মা ও জীবাত্বার মধ্যে 
_এঁক্য এবং পার্থক্য ছুই-ই আছে। পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ কোন দৈশিক 
সম্বন্ধ নয়। সুতরাং ছুই বা ততোধিক জড়বস্তর মধ্যে ষে ধরনের সম্বন্ধ থাকে, 
(যেমন কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি) পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে সে ধরনের 
সম্বন্ধ থাকতে পারে না। আবার ছু'জন মানুষের মধ্যে ষে সম্বন্ধ থাকা সম্ভব 
ঠিক সেই রকম সম্বন্ধ পরমাত্মা ও জীবাত্মার ষধ্যে থাকতে পারে না। স্থতরাং 
এইসব সন্বদ্ধের সাহায্যে পরমাত্মা ও জীবাতআার সম্বন্ধ বোঝবার চেষ্টা কর! 
নিশ্ষল। | 

পরমাত্মা অসংখ্য জীবাত্মরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন, অথবা “বন্'তে 
পরিণত হয়েছেন, স্থতরাং পরমাত্মা ও জীবাত্মা মূলত এক | আবার, যেহেতু 
জীবাত্মারূপে পরমাত্মার পরিণাম মিথ্যা বা কল্পিত নয়, ষঘার্থ, সেহেতু জীবাত্মা 
ত্বতন্ত্রও বটে। জগত্-ক্ষ্টির মাধ্যমে পরমাত্মা আপনার সত। ও প্রকৃতির 
পরিপূর্ণতা সম্পাদন করেন, বা নিজেকে অনস্তবিভূতিসম্পন্ন পুরুষোভ্তমরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এই হুল তার চরম উদ্দেশ্য বা গ্রয়োজন। জীবাত্মাদের 
ব্যক্তিগত ও সমঞ্িগত কল্যাণ এই উদ্দেস্ত বা প্রয়োজনের অপরিহার্য অঙ্গ । 
পরমাত্না একেকটি জীবাত্মার মাধ্যমে একেকটি বিশেষ উপায়ে নিজেকে 
প্রকাশিত করেন। স্থতরাং প্রত্যেক জীবাত্মারই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। 
জগতে এক ব্যক্কির স্থান অন্ত কোনও ব্যক্তি অধিকার করতে পারে ন।। 
“কোন ব্যক্তির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পরমাত্মার সভায় বিলুপ্ত হয় না। জীবাত্মদের 
এই পৃথক সত্তা! ও স্বকীয়তা পরমাত্মবার চরম প্রয়োজনের একটি অঙ্গ। অর্থাৎ 
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প্রত্যেক জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে পৃথক হ'লে তবেই পরমাত্মার চরম প্রয়োজন 
সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হ'তে পারে। জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ও 
স্বাধীন হু'বে, অথবা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদবজিত এঁক্য থাকবে, 
এ রকম ধারণা অসঙ্গত, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ধারণার বিরোধী । ছ্বৈতবাদধীমতের 
অনুসরণ করে বদি বাল যে, পরমাত্মা থেকে জীবাত্মা সম্পূর্ণ পৃথক এবং জীবাত্মা 
এই অর্থেই স্বাধীন, তাহ'লে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিস্তার বিরোধিতা করা হ'বে। 
আর ষদ্দি সর্বেশ্বরবাদী বা কেবলাদ্বৈতবাদীদ্দের মত স্বীকার করে বলি ষে, 
পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে ভে্ব-বজিত এঁক্য আছে তাহ'লেও শ্রেষ্ঠ দার্শনিক 
চিন্তার অনুমোদন পাওয়] যাবে না। ঈশ্বরের সর্বজ্তা ও সর্বশক্তিমভার 
পরিপ্রেক্ষিতে জীবাত্মার ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে কি না, সেই প্রশ্থেরও এই 
ভাবেই মীমাঁংস। করতে হু'বে ৷ জীবাত্ম। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পরমাত্মারই অংশ 
ব। প্রকাশ। সুতরাং তার ইচ্ছ' শ্বাধীন কিন্তু সম্পূর্ণ অনিয়ান্ত্রত নয় । মাহ্ষ 
যখন কোন কাজ করবার সন্কপ্প করে তখন তার মস্তি ও সান্তুমগুলীর গঠন 
ও অবস্থা, তার পূর্বা্জিত অভ্যাস, প্রবৃতি, ভাবাবেগ প্রভৃতি এবং প্রার্কতিক 
ও সামাজিক পরিবেশ এই সমস্তই তার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে। এই 
সকলের মাধ্যমে পরমাত্মাই তার ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। মান্য যদি 
কেবলমাত্র জড়দেহ হ'ত তাহ'লে এই মব বিবিধ শক্তির প্রভাবাধীন হওয়ার 
ফলে তার ইচ্ছার কোনও স্বতন্ত্র থাকত না। কিন্ত পরমাত্বা আর এক 
ভাবেও মানুষের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি অন্তর্যামী। তিনি 
সাহ্ৃষের ধীশক্তি, বিচার-বুদ্ধি, বিবেক, আবর্শপ্রীতি প্রভৃতিরপে আত্ম- 
প্রকাশ করেন এবং তার ইচ্ছাশক্তিকে চালিত করেন। এ-ও একপ্রকার 
নিয়ম্রণ। কিন্ত পরমাত্মা জীবাত্মার ইচ্ছাকে যে ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করুন না 
কেন, কতকগুলি জড়বস্ত অপর একটি জড়বস্তকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ব! 
কোন ক্ষমতাশালী প্রভূ বা শাসক ষে ভাবে তার অধীন ব্যক্তিদের আচরণ 
বা ইচ্ছাকে নিয়মিত করে, এ নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন । 
যখন কোন জীবাত্মার ইচ্ছ। তার বিচারবুদ্ধি, বিবেক, আবর্শ-প্রীতি প্রভৃতির 
প্রভাবে চালিত হয় তখন তার নিয়স্তা অন্তর্যামী পরমাআ। অর্থাৎ, পরমাক্া 
কর্তৃক জীবাত্মার নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মার ক্ব-নিয়ন্্রণ (3611-0969100308- 
&০2)। এই নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্বেও, অথবা এই নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই মানবাত্মা 
স্বাধীন। ঈশ্বর ব! পরমাত্মাকে ষ্দি জীবাত্মার বাহিরের কোন শক্তি বলে 
মনে করি, তবেই “যেহেতু সর্বজ ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোন্‌ কোন্‌ 
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কর্ম করবে তা খাথভাবেই জানেন, সেহেতু প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক কর্মই 
প্রথম থেকে নিদিষ্ট হয়ে আছে”-__এই যুক্তিটিকে মানবাত্মার শ্বাধীনতার 
বিরুদ্ধে অতি প্রবল যুক্তি বলে মনে হবে । কিন্তু যদি মানবাত্মার আত্ম- 
নিয়ন্তত্ব শ্বীকার করি তাহ'লে এই. আপত্তির বিশেষ মূল্য থাকবে ন]1। 
সুতরাং, দ্বৈতাদ্বৈতবাদীরা এই মত পোষণ করেন যে, কেবলমাত্র তাদের 
মতবাদ অন্ুসারেই মানুষের বা স্বাতম্ত্রের সম্তোধজনক ব্যাখ্যা দেওয়। 
ঘেতে পারে। 
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আমর! অনেকেই বিশ্বাস করি যে, আমাদের আত্মা অমর, অর্থাৎ আমাদের 
দেহের ধ্বংস হলেই আমাদের জীবন শেষ হয়ে যায় না। আমাদের আত্মা 
জবিনশ্বর, অর্থাৎ ইহা! কখনও ধ্বংস হয় না। আমর! আরও বিশ্বাস করি 
যে, দেহের ধ্বংসের পর আত্মার সঙ্গে আমরা যাকে ব্যক্তিত্ব বলি তা-ও 
সম্পূর্ণভাবে না হোক অন্ততঃ কতকাংশে থেকে বায়। অর্থাৎ, আমাদের 
চিন্তা করবার ক্ষমতা, অতীত জীৰনের স্বতি, স্থুখ-ছুঃখ অনুভবের ক্ষমতা, 
ইচ্ছা, আকাক্ষ। প্রভৃতি আত্মার সঙ্গে থাকে । আমরা এখন ষে জগতে 
আছি তা হ'ল ইহুলোক আর সৃত্যুর পর আমর! যেখানে ষাই তা হ'ল 
পরলোক । হিন্দুদের মধ্যে বহু-প্রচলিত বিশ্বাস এই ষে, সৃত ব্যক্তির আত্ম 
কিছুকাল পরলোকে থেকে আবার নৃতন জন্ম গ্রহণ করে। এই বিশ্বাসকে 
পুনর্জন্িবাছ বলা হয়। অন্তান্ত। ধর্মাবলম্বীরা অধিকাংশই পুনর্জন্মে বিশ্বাস 
করেন না। 

কে) আত্মার অমরতে বশ্বানের উপর আমার্দের কামনা, আকাঙ্ষা ও 
ভাবাবেগের প্রভাব : 

এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের আত্মার 
অমরত্বে বিশ্বাসের মূল আমাদের নানারকম কামনা, আকাঙ্ষা ও ভাবাবেগের, 
মধ্যে নিহিত থাকে এবং এইজন্তই আমর এই বিশ্বাসকে ধর্ম বিশ্বাসের 
অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ বলে মনে করি। প্রতিমূহূর্তে মানুষ তার নংকীর্ণ পরিধি 
অভিক্রম করে এক বৃহত্তর জীবনের অংশ গ্রহণ করতে সচেষ্ট । দৈহিক সুখ» 
স্বাচ্ছন্দ্য তাকে চরম তৃপ্তি দিতে পারে,ন! । তার এই চেষ্টা তার মধ্যে যে এক. 
গৌরবময় সভ্ভাবন। আছে তারই ইঙিত দেয় । সম্ভাবনাময় জীবন ঘে মানুষের 
জড়-দেছের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে শেষ! হ"য়ে যাবে, এ চিন্তা! মাঙ্গষের পক্ষে 
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অসহা। সে্জন্ত মানুষ এক অনস্তজীবন কল্পন। করে, যে জীবনে ভার সম 
অতৃপ্ত কামনা ও আকাক্ষ। তৃপ্ত হ'বে এবং সে তার জীবনের চরম চয়িভার্থতা 
বুজে পাবে। | 

অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমর। যদি সর্বশক্তিমান, সর্ব-মজলময়, 
পরমকাকরুণিক বিশ্ব-নিয়স্তার অস্তিত্ব স্বীকার করি তাহ'লে আত্মার অমরত্ব 
বিশ্বামও আমাদের পক্ষে অপরিহার্য । ঈশ্বরের অস্তিত্বে ষে ব্যক্তির আন্তরিক 
বিশ্বাস আছে, ঈশ্বরের রূপালাভ করাই জীবনের চরম চরিতার্থত। বলে ধার 
বিশ্বাস, তিনি অবশ্যই ঈশ্বরের আদেশ পালন করবার জন্য সচেষ্ট হু'বেন । 
ঈশ্বরের কপালাভ করতে হ'লে সাধন! ও শুদ্ধ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হওয়া 
বা, এক কথায়, আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন আবশ্তক | কিন্তু মানুষের স্বল্প-পরিসর 
জীবনের মধ্যে এই লক্ষ্যে পৌছনে। অসম্ভব । কিন্তু ঈশ্বরের কপালাভ করবার 
জন্ত এই ব্যাকুলত থাক। সন্বেও যদি তারই ব্যবস্থার ফলে মানুষের জীবন 
তার দেহের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়, তা হ'লে ঈশ্বরের করুণাময়দ্ছে 
সন্দেহ এসে পড়ে। ঈশ্বরের করুণাময়ত্বে সন্দেহ হ'লে তাকে ভক্তি কর 
অসম্ভব এবং ঈশ্বরকে ভক্তি করা সম্ভৰ ন৷ হ'লে ধর্মবিশ্বাসের সুলে 
আঘাত পড়ে । 

আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস আমাদের মনে সৎকর্ষ করার প্রেরণা জোগায়। 
এই প্রেরণার বশে আমরা জীবনে যে সব সৎকর্ষ করি তার ফলভোগ করার 
কামনা করি। নিষ্ষামভাবে কর্ম করার জন্ত অনেক উপদেশ শুনলেও আমরা 
যখন দরিদ্রকে দান করি, সমাজ-সেব। করি, দেশের উন্নতির জগ্ক রাজনীতির 
চর্চা করি, এমনকি, বিদেশী শক্রর আক্রমণ থেকে ম্ব্দেশকে রক্ষা করার জন্ত 
প্রাণ দিতেও প্রস্তত হই, তখন এই সব শুভকর্মের ফল যে কখন না কখন 
ভোগ করব, সে আশা রাখি । কিন্তু যদি আমাদের দেহের ধ্বংস হওয়ার 
সঙ্গেই আমার্দের জীবনের সমাপ্তি হয় তাহ'লে আমর বর্তমান জীবনে যে-সব 
সৎকর্ষ করেছি তাদের ফলভোগ করার আশ নষ্ট হ'য়ে যায় এবং ধর্মে আস্থা! 
শিথিল হয়ে পড়ে। | 
: দেহের সঙ্গে সঙ্গে দি আত্মারও ধ্বংস হয় তাহ'লে তার অর্থ হ'বে এই 
যে, আত্মা ও দেহ অ-ভিন্ন । আমাদের সমস্ত কামন।, বাসনা, আশা, 
আকাঙ্ষা দেহের সঙ্গে জড়িত। ইন্জিয়জ স্থখই একমাত্র স্থখ এবং যে-সক 
বস্ত থেকে ইন্্রিয়ন্থখ পাঁওয়। যায় সেগুলিই একমাত্র কাম্য । কোন করিত 
আদর্শের পিছনে ছুটাছুটি না করে যথাসভ্ভব অধিক পরিমাণে ইন্জিয়-স্খ 


916. | ধর্ম-দর্শন 

লাভ করার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ । ভারতীয় চার্বাকদর্শনের যূল- 
নীতি “বাবজ্জ্রীবেৎ স্থখং জীবে, খণং কত্ধ। ্বতং পিবেং”-_এই মনোভাবের 
পরিচয় দেয়। এই মনোভাব থেকেই সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, সমাজ-প্রোহিতা 
প্রভৃতির জন্ম | ধর্মে বার্দের দুঢ়বিশ্বাস আছে তারা ইন্দ্রিয়-হথুখকে চরম 
সূল্য দিতে পারেন মা। স্থতরাং আত্ম। ছেহ হাতে পারে না_-এই বিশ্বাস 
আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ভাবে জড়িত । 

(খ) আত্মার অমরত্ব বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তি : 

আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস আমাদের মধ্যে বহুল প্রচলিত হলেও এবং 
আমাদের আশ! আঁকাজ্ষা ও ভাবাবেগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হ'লেও 
এর বিরুদ্ধে নানা আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে । এই সব আপত্তি বিভিন্ন 
দৃিকোণ থেকে করা হয়। প্রথম আপত্তিটি শ্বতঃসিদ্ধ বলে গৃহীত একটি 
সাধারণ সত্যের উপর প্রত্তিষ্ঠিত-_“যা'র উৎপত্তি আছে তা*রই ধ্বংস আছে ।”» 
অনেকে বিশ্বাস করেন যে গ্রতোক মানবাতআারই উৎপত্তি আছে । মাতৃ-গর্ভে 
ষানব-দ্দেহের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মাও জন্মগ্রহণ করে-_ইহা সত্য 
হ'লে কোন না কোন সময়ে মানবাত্মার ধ্বংস অনিবার্ষ। দেহের সৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই যদি আত্মার ধ্বংস নাও হয় তাহ'লেও আত্মা যে অনন্ত কাল ধরে 
থাকবে. একথা অবিশ্বান্ত । হিন্দুদর্শনে কিন্ধু বল। হয় ষে, জীবাত্মা। নিত্য, তার 
জবক্মও নাই মৃত্যুও নাই । প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্রেটোঁও- এই মতে বিশ্বাস 
করতেন ।. উপরে আত্মার অমরত্বের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেওয়া হ'ল তা এই 
মতের বিরুদ্ধে প্রষোজা নয়। মার্টিনো! মনে করেন যে, “যার উৎপত্তি আছে 
তারই ধ্বংদ আছে”__এটি ম্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়। আধ্যাত্মিক জগতের কথা 
বাদ দিলেও জড়জগতেও এই নিয়মটি সর্বক্র প্রযোজ্য নয়। গতি সম্বন্ধে 
নিউটনের প্রথম নিয়মেই বল! হয়েছে বে, শৃন্তে কোন বস্তর গতি একবার 
আরম হলে অন্ত কোন বস্ত বা শক্তি বাধা না দিলে অনস্তকান ধরে একই 
সরল রেখায় চলতে থাকবে । এক্ষেঅজে এ বস্তর গতির উৎপতি আছে কিন্ত 
খ্বংস নাই । সেইক্ধপ মানবাজা! সন্বদ্ধেও এটি সত্য হ'তে পারে ষে তার 
স্টৎপত্তি আছে, কিন্তু ধবংস নাই। 

. অর্বে্বরবাদীরা মনে করেন ষে, চি বর নিজালনর 
বাত নাই। তার স্বতন্ত্র সত্তা আবভাসিক মাত্র। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে 
বিভেদের যে অনঙ্ঘা প্রাচীর আছে বলে আমাদের মনে হয় মানুষের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেই প্রাচীর বিলুপ্ত হয়ে যায়। সীম জীবাত্মা 
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তখন পূর্ণভাবে তার নিজের হ্ব-বূপ উপলব্ধি করে এবং তার অহং-ভাব অসীম 
সস্তায় বিলীন হয়ে ষায়। বিভিষ্ন মানুষের আত্মা ঘে চিরকাল পরস্পর 
থেকে এবং বিশ্বাত্ম। থেকে পৃথক্‌ হয়ে শ্বতন্্রভাবে থাকৃবে এটা অসম্ভব | 
প্রত্যক্ষবা্দীর। মনে করেন যে, আমর। যাকে আত্মা বলি তা বহু-সংখ্যক 
সংবেদন, অন্ভৃতি, ধারণা চিন্তা, ভাবাবেগ, ইচ্ছা, প্রষত্ণ প্রভৃতির স্যষ্টি। 
এই সমষিতে ক্রমাগত পরিবর্তন হচ্ছে । কতকগুলি মানসিক ক্রিয়। ব! 
অবস্থা বিলুপ্ত হচ্ছে আবার কতকগুলি নৃতন ক্রিয়া বা অবস্থা। তাতে যুক্ত 
হচ্ছে। আমাদের মানমিক জীবনে নিবিকার, পরিবর্তনহীন এক্য বলে 
কিছু নাই। আত্ম! ষ্দি নিয়ত পরিবর্তনশীল ক্ষণিকবিজ্ঞীনের সম্টি মাত্র হয় 
ভাহলে এই সমষ্টি যে চিরকাল একই ভাবে থাকৃবে, এট। বিশ্বাসঘোগ্য নয় । 


আত্মার অমরত্বের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা প্রবল আপত্তি আসে জড়বাদীদের 
পক্ষ থেকে । জড়বাদঈর্দের মতে আত্মার অযরত্তে বিশ্বাস আমাদের একটি 
কুসংস্কার মান্ঞ । আমরা দীর্ঘজীবন চাই দৈহিক স্থুখ-স্বাচ্চন্দা ভোগ করবার 
জন্য | দেহ ধ্বংস হণ্বার পর দৈহিক স্থথ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের আশ! নিরর্থক । 
সেইজন্য আমরা! এক অপাধিব জীবন কল্পনা কবে আধ্যাত্মিক আনন্।, 
পরিপূর্ণতা প্রভৃতির কথা বলে আমাদের মনকে সাত্বন৷ দিয়ে থাকি । কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে দৈহিক মৃত্যুর পরও যে আত্মার অস্তিত্ব থাকে এ বিশ্বাসের কোন 
যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। দেহ ছাড়! চৈতন্য সর্বস্ব আত্মার কোন অস্তিত্ব 
নেই। বহুসংখ্যক জড়-পরমাণুর সমাবেশে এই দেহ তৈরী হয় এবং চৈতন্যরূপ 
গুণ বা ক্রিয়ার আবি তভাব হয়। চৈতন্ত দেহেরই গুণ বা ক্রিয়।। চিন্তা বা 
চৈতন্য দেহ থেকেই উৎপন্ন হয়। ক্তরাং দেহ ধ্বংস হ'লে চিন্তা বা চৈতন্য 
আর উৎপন্ন হ'বে না, স্থতরাং দেহ থেকে পৃথকৃভাবে চিন্তা বা চৈতন্কের 
অস্তিত্ব অসম্ভব । অথবা এও বল। যেতে পারে ষে, ষেমন কোন বাত্যযন্ত 
ধ্বংস হয়ে গেলে এ যন্ত্র থেকে নিঃস্ত শব ত্্ধ হয়ে যায়, ঠিক তেমনই দে 
ধ্বংসের সঙ্গে তার চৈতন্তরূপ ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে যায়। স্থতরাং মৃত্যুর পর কোন 
অপাথিব জীবনের চিস্তা অলীক কল্পন। মাত্র । অক্লবুদ্ধি মানুষদের ভোলাবার 
জন্যই স্বর্গ, নরক প্রভৃতি কল্পন। কর! হয়েছে। 


জড়বাদীদের মতের সমর্থনে প্রধান যুক্তি এই যে, যেসব স্থানে মত্তিক ও 
স্বাস্ৃতন্ত্র দেখা বায় কেবলমাত্র সেই সব স্থানে চৈতন্ের আবির্ভাব লক্ষ্য কর! 


1, এ সম্বন্ধে বিস্তত আলোচনা পুর্বে করা হয়েছে। 
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যায়, দেহবিহীন চৈতন্তের সন্ধান কোথাও থেলে না। আমাদের সঙ্বল্প কাজে 
পরিণত করবার চেষ্ট। স্বানুমগ্ডলী ও পেশীসমূহের সাহাধ্য ভিন্ন সম্ভব নয় 
আমাদের ক্ষীণতম চিত্ত মন্তি্ষের ভিতরের ক্রিয়াগুলির উপর নির্ভরশীল | 
গভীর নিক্রায় যখন মন্তিফের ক্কিয়। স্তব্ধ হয়ে ধায় তখন চৈতন্যের লোপ হয়: 
স্তরাং মস্তিষ্ক থেকেই চৈতন্তের উৎপতি। মস্তি ধ্বংস হ'লে চৈতন্যের 
বিলোপ অবশ্তনভাবী | 

কোন কোন জড়বাদী বলেন যে, চৈতন্য মস্তি থেকে নি:স্ত ন। হ'লেও 
মন্তিষ্ধের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। উপবুক্ত খান্যের অভাবে বা রোগের 
প্রভাবে কোন ব্যক্তির মস্ভিষ্ষ দুর্বল হয়ে পড়লে তার পক্ষে চিন্তা! কর] সম্ভব 
নয়। প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার মস্তি বা শ্ায়মগ্ুলীর সঙ্গে ঘনিঠঠ সম্বন্ধ 
আছে। স্থুতরাঁ কোন মানসিক ক্রিয়াই শারীরিক ক্রিয়া ছাড়া ঘটতে 
পারে ন1। ন্াযুমগ্ডলী সমেত মস্তি একটি দ্বয়ং সম্পূর্ণ বস্তরবিশেষ। এটি 
নিজের নিয়মাহুসারেই চলে । চিস্তা বা ঠৈতন্তের কোন শক্তি এর উপর 
ক্রিয়া করতে পারে না। কোন বস্তর ছায়া অথব। সচল যন্ত্র হ'তে নিঃস্ত 
শব্দের যেমন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, মন তেমনই মস্তিষ্কের উপর নিরশীল 
একটি উপ-বস্ত (391-01,920299202) মান্। এরূপ উপ-বন্ভ ষে কখনও 
সম্পুর্ণ পৃথকভাবে থাকতে পারে; একথ। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য । 


৪, আত্মার অমরাত্বর বিভিন্ন ব্যাখ্য। 

আধ্যাত্মবাদী দার্শনিকেরা আত্মার অমরত্বের সমর্থনে কতকগুলি যুক্তি 
দিয়ে থাকেন । সেই যুক্তিগুলি আলোচন। করার আগে “আত্মা অমর” একথা 
বলতে কি বোবা উচিত, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচন! কর দরকার | “আত্মা 
অধর” বলতে আমরা অন্তত এইটুকু বুঝি যে, আত্ম! দেহ থেকে ভিন্ন এবং 
দেহের ধ্বংসের সঙ্গে আত্মার ধ্বংস হয় না। কিন্তু এটাই সব নয়। আমরা 
আরও বুঝি যে, আত্মার কখনই ধ্বংস হয় না, মৃত্যু আত্মাকে কখনই স্পর্শ 
করতে পারে না। এ বিশ্বাস যন্ধি সত্য হয় তাহ”লে প্রশ্ন উঠবে যে, কোন 
আত্মা একটি বিশেষ দেহের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার আগেও কি ছিল? অর্থাৎ, 
আত্মা কি শুধুই মৃত্যুহীন না জন্ম-রহিতও বটে? হিন্দুধর্মে সাধারণ প্রচলিত 
বিশ্বাস এই যে, আত্মার মৃত্যুও নেই, জন্মও নেই। আত্মার যে মৃত্যুও নেই, 
ভন্মও নেই-_হিন্দুদের এই বিশ্বাস জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। 
অর্থাৎ, হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, একটি আত্মা এক দেহ ধ্বংস হলে অপর 
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এক দেহ আশ্রয় করে। “মানুষ ঘেমন জীর্ণবন্ত্র ত্যাগ করে নৃতন বসত 
পরিধান করে, তেমনই আত্মা একটি দেহ ত্যাগ করে অপর এক দেহ গ্রহণ 
করে” গীতার এই উক্তিতে অধিকাংশ ধর্ম-প্রাণ হিন্দুই বিশ্বাস করেন। 
প্রাচীন গ্রীক দ্বার্শনিক প্লেটো জল্সাস্তরবাদে বিশ্বাস না করলেও, জড়দেহ 
ধারণ করার আগেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে, একথা বিশ্বাস করতেন । জড়- 
জগতে বাস করার সময় মানুষ ষে জড়বস্তগুলির মধ্যে কখনও কখনও অলৌকিক 
সামপ্তন্ত, শৃঙ্খলা ও স্থ্যমা অনুভব করে, সেই অনুভব পূর্ব-স্বতি ছাড়া আর 
কিছু নয়। অর্থাৎ, যে সামগ্রস্য, শৃঙ্খল1, সৃষম! ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয় হ'তে 
পারে না, সেগুলি স্বতির ফলে অতীন্জ্রিয় অনুভূতির বিষয় হয়। এই 
স্বৃতি-মূলক অন্ভৃতিই প্রমাণ করে যে, মানুষ তার বর্তমান জীবনের আগে 
এমন এক রাজ্যে বাস করত যেখানে কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্থ ভাবরাজি 
(00661118119 799৪৭) আছে। এই ভাবগুলির স্বতি মাঝে মাঝে বর্তমান 
জীবনে মাহ্ষের মনে উদ্দিত হয় এবং সে অচেতন জড় গুগতে অপূর্ব শৃঙ্খলা, 
সামঞ্জন্ত, সৌন্দর্য, স্থযষা অন্রভব করে| ধারা শ্রীষ্টধর্ষে বিশ্বাসী তারা 
তার্দের শাস্ত্রোক্ত মতানসারে বিশ্বাস করেন ষে, মানবাত্মার জন্ম আছে কিন্তু 
মৃত্যু নেই। কোন বিশেষ দেহের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ মানবাত্মার 
স্থষ্টি হয়, দেহের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও বিকশিত হয় এবং কালক্রমে 
দেহের ধ্বংস হ'লেও আত্মার মৃত্যু হয় না। এই সব মতবাদ সম্বন্ধে অনেক 
আলোচন। হয়েছে, এবং এগুলির মধ্যে কোন্টি সত্য তা নির্ণয় কর! অতীব 
কঠিন। 


অনেকের মনে এই ধারণা আছে যে, আত্ম এক রকম সুক্ষ জড়পন্বার্থ 
দিয়ে গঠিত। দেহের ধ্বংসের পরও এর মা্ষের আকৃতি থাকে এবং কখন 
কখন জীবন্ত মানুষদের দৃষ্টিগোচরও হয়ে থাকে । এই প্রেতাত্মার যে 
এই পৃথিবীতেই বাঁস করে এবং নানা রকম কাজের মধ্য দিয়ে তাদের শক্তি 
প্রকাশ করে এটাও অনেকের বিশ্বাস । বর্তমান যুগের বছু চিন্তাশীল 
ব্যক্তিই কিন্ত এ বিষয়ে প্রধানত দার্শনিক দেকার্তের (9508:598) মতের 
অন্থসরণ করেন। দেকার্তে প্রচার করেছিলেন যে, আত্ম৷ এবং দেহ সম্পুণ 
বিপরীতধম্গা। আত্মার সারধর্ষ (77559009) হুল চিন্তা বা চৈতন্ত, আর 
দেহের সারধর্ম হ'ল বিস্ৃতি। আত্মা কখনও স্থান অধিকার করতে পারে 


এ. 1%6০-র এই মতবাদকে 110,৩০৪ ০৫ 9057058050008 বলা হয়। 
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না, এর কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ আকার নেই। স্থতরাং দেহের মৃত্যুর পর 
বদি আত্মার অস্তিত্ব থাকে তাহ'লে তাকে ইন্জ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ কর! 
বাৰে না। এই মত সত্য হ'লে আমাদের বিশ্বাস করতে হ'বে যে, দেহের 
মৃত্যুর পর আত্মার কোনও প্রত্যক্ষগোচর আকার ন! থাকলেও চৈতন্য থাকে । 
কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, মৃত্যুর পর আত্মার চৈতন্তের কতট! অবশিষ্ট 
খাকে? চৈতন্যের যে-সব ক্রিয়া একাস্তভাবে দেহের উপর নির্ভরশীল, 
যেমন, সংবেদন (562856102) প্রভৃতি, সেগুলি ষে বিদেহ আত্মায় থাকন্সে 
পারে না, এরপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। যে-সব উচ্চ-স্তরের চিন্তন-ক্রিয়া 
দেহের কোন প্রক্রিরার উপর নির্ভর করে না, কেবলমাত্র সেইগুলিই বিদেহ 
আত্মার মনে ঘটতে পারে (যদ্গিও কোন চিস্তন-ক্রিয়া দৈহিক প্রক্রিয়ার 
সহযোগিতা ভিন্ন আদৌ ঘটতে পারে কিন] সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে )। 
কিন্তু বিদেহ আত্মার যদি দর্শন-শক্তি, শ্রবণ-শক্তি ইত্যাদি না থাকে তাহ'লে 
উচ্চস্তরের চিন্তা বিষক়্-বস্তর অভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসতে পারে এবং 
কালক্রমে হয়ত একেবারে লুপ্ত হয়ে ষেতে পারে । অর্থাৎ, আত্মার যদ্দি 
মরণোত্তর জীবন থাকে তাহ'লে সেই জীবন এবং বর্তমান জীবনের মধ্যে কোন 
ধারাবাহিকতা থাক সম্ভব নয়। যে জীবনে ইন্্িয়জ্ঞানের কোন স্থান নেই, 
ভাবাবেগ নেই, সামাজিক পরিবেশ নেই, সে রকম জীবন কারও পক্ষে কাম্য 
বা লোভনীয় হ'তে পারে ন।। 
অনেকে মনে করেন ষে, কোন মানুষ মর্ত্য জীবনে যে সব কাজ করে 
থাকেন তাদের ফল যদ্দি স্থায়ী হয়, এবং বিশেষ করে পরবর্তী কালের 
লোকর্দের পক্ষে উপকারী ও আনন্দদায়ক হয়, তাহ'লে দৈহিক মৃত্যুর পরও 
তিনি জীবিত আছেন, এরূপ মনে কর] উচিত (“কীতির্ন্ত স জীবতি” )। 
সম্রাট অশোক সমঘ্ভ ভারতে বহু স্থানে যে-সব শিলালিপি ক্ষো৭দিত করে 
গিয়েছেন তাদের মধ্যেই তিনি জীবিত আছেন । কবি কালিদাস তার কাব্যের 
মধ্যেই জীবিত থেকে কাব্যামোদী পাঠকদের আজও আনন্দ দিচ্ছেন। ধার 
কীতি যতদিন টিকে থাকবে তিনিও ততদ্দিন জীবিত থাকবেন । কিন্তু এ 
ধরনের অমরতা বা মরণোত্তর জীবন অল্প কয়েকজনের পক্ষে লোভনীয় হ'লেও 
অত্্য জীবনে থে অহং-জ্ঞান আমাদের নিত্য-সহচর সেই অহং-জ্ঞান বা ব্যক্তিত্ব- 
হীন জীবন অধিকাংশ লোকের পক্ষেই কাম্য বা লোভনীয় নয়। 
কোন কোন দীর্শনিক বলেন ষে, বাহা জগতের সঙ্গে আমাদের ইন্্রিয় 
সংস্পর্শের ফলে আমার্দের মনে ঘে-সব সংবেদন উৎপন্ন হয় সেগুলি পরস্পরের 
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সঙ্গে গ্রথিত ন। হ'লে জ্ঞান উৎপন্ন হ'তে পারে না। আমাদের অহং-জ্ঞানের 
এঁক্যের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলেই সংবেদনগুলি পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত 
হয়ে একীভূত হয়। বস্তত অহৎ-জ্ঞানই এই গ্রস্থনার কাজ (4০% ০৫ 
806009918) করে থাঁকে, এবং এই কাজে দেশ (১০৪০৪) ও কাল (ঘুঘু০০), 
এই ছুটি প্রত)ক্ষ-জ্ঞানের আকার (80:08 ০0? [0601602) এবং ভ্্ব্যত্ব, 
কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি কতকগুলি বৌদ্ধিক প্রকার (086929:198 ০৫ 6৪ 
070992865%008705) ব্যবহার করে থাকে । সুতরাং দেশ ও কাল অহং-জ্ঞান 
কর্তক সংবেদনগুলির উপর আরোপিত | অহং-জ্ঞান যদি আত্মা হয় তাহ'লে 
বলতে হ'বে যে, আত্মা দেশ বা কালে নেই, পরস্ত দেশ ও কাল আত্মায় 
আছে। দেশ ও কাল যদ্দি আত্মার ক্রিয়ার ছুটি প্রকার হয় তাহ'লে আত্মা 
দেশ ও কালাতীত হ'বে। দেশে ন। থাকার জন্য আত্মা কখনও বিভিন্ন অংশে 
বিচ্ছিন্ন হ'বে না, আর কালে ন। থাকার জন্য কোন এক বিশেষ মুহুত্ে 
এর সভা! লুপ্ত হ'তে পারে না। অর্থাৎ, আত্মার ধ্বংস নেই, আত্মা অর 
কিন্তু এই আত্মাও একান্তই বিষূর্ত (408689$) ও নৈর্ব্যক্তিক (172099:80- 
791) | স্ংবেনগুলির এঁক্য-বিধায়ক শক্তি ভিন্ন যে আত্মার অন্ত কোনও 
পরিচয় নেই, সেই আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কোনও ওৎম্থকা 
নেই। | 

অদৈত-বেদাস্তমতে জীবাত্মা ও ব্রন্ষের মধ্যে পারমাথিক দৃষ্টিতে কোন 
ভেদ নেই। জীবাত্মা স্বরূপত ব্রহ্ম ; অজ্ঞান বা অবিস্ভার বশেই নিজেকে 
্রক্ম থেকে ভিন্ন, জন্ম-মৃত্যু বশীভূত, সংসার-চক্রে বন্ধ বলে কল্পনা করে। 
কিন্তু জীবাত্মা যখন স্বরূপত ব্রদ্ষ ভিন্ন অন্ত কিছুই নয় তখন সে স্বভাবতই 
অজর, অমর | মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্ত আত্মার অমরত্বের 
এই অদ্বৈতবাী ব্যাখ্যাও সাধারণ মানুষকে তৃপ্তি বা সাত্বন1 দিতে পারে ন1। 

কোন কোন দার্শনিক আবার সর্ত-সাপেক্ষ অমরত্তবে (09005010778) 
170109136) বিশ্বাসী । সকল মানবাত্বাই অমর নয়। থে আত্মার 
অস্তনিহিত শক্তি পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বিকশিত হয় নিঃ যে আত্মা 
পাপের কালিমালিপ্ত, সে আত্মা অমর নয়। দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারও 
মৃত্যু ঘটে । যে-সব আত্মার অস্তনিহিত শক্তি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হ'তে 
পারে, যাদবের মর্ত্য জীবন পবিভ্র_-তান্দেরই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়, তারাই 
অমরত্ব লাভ করতে পারে । এই মত আমাদের নৈতিক প্রচেষ্টায় এবং 
আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রেরণা যোগায় সন্দেহ নেই, কিন্ত অমরত্ব লাভের 
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উপধুক্তত1 সম্বন্ধে কোনও হুনিদি্ট মানদণ্ড পাওয়া সম্ভব নয়, অর্থাৎ, যে- 
সব আত্মা অমরত্ব লাভের অধিকারী এবং ষে-সব আত্ম! অধিকারী নয় তাদের 
মধ্যে কোন নিদিষ্ট ভেদরেখা টানা অসভ্ভব। 

আত্মার অমরত্বের এই সব বিভিন্ন ব্যাখ্যার দিকে আপাতত দৃি ন। দিয়ে 
সাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তির! আত্মার অমরত্ব বলতে কি বোঝেন ও কোন ধরনের 
অমরত্ব তাদের মতে কাম্য, আমরা সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব। সাধারণত 
আমাদের মরণোতর জীবনের ধারণা আমাদের বর্তমান মর্ভ্য জীবনের 
অভিজ্ঞতার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাৰে জড়িত। আমর! এ জীবনে যে-সব ছুঃখকষ্ট 
ভোগ করি-_থা, রোগ, দারিজ্য, শ্বজন-বিয়োগ, প্রবলের অত্যাচার, 
অন্তায়ের পীড়ন ইত্যাদি-_সেই সকল থেকে মৃক্ত, সখী ও শাস্তি-পূর্ণ জীবনই 
আমাদের কাম্য । বর্তমান জীবনে আমাদের যে-সব আকাঙ্ষ। অতৃপ্ত থেকে 
গিয়েছে, আমরা আশা করি যে, মরণোত্তর জীবনে সেগুলি তৃপ্ত হ'বে। 
মরণোত্তর জীবন ষদ্দি মত্য জীবন থেকে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'ত ব1 এই ছইয়ের 
মধ্যে কোনও সাদৃশ্ত না থাকত, তাহ'লে আমাদের এ আশা পূর্ণ হবার 
কোনও সম্ভাবনা থাকত ন1। স্থতরাং আমর] চাই ষে, মৃত্যু আমাদের জীবনে 
একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! হ'লেও আমাদের জীবনে যেন একট! পূর্ণচ্ছেদ ন 
টানে, যেন মৃত্যুর পূর্ববর্তী ও পরবতাঁ জীবনের মধ্যে একট! ধারাবাহিকতা 
(0০007005165) থাকে । এই ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ঘা অপরিহার্য সেটি 
হচ্ছে স্তি-শক্তিবিশিষ্ট ঠৈতন্ত । দেহের ধ্বংসের পর আত্মার যদি চৈতন্য না 
থাকে এবং পূর্বজন্মের কোনও স্মতি না থাকে, তাহ'লে আত্মার ক্রমিক 
(অবিরাম ) অস্তিত্বের কোন অর্থ হয় না। যুক্তিতর্কের খাতিরে দি আমরা 
স্বীকার করতে বাধ্য হই ঘে, মরণোত্তর জীবনে আত্মার চৈতন্ত থাকে না 
তাহ'লে আত্মার অমরত্ব আমাদের কাছে আর বিন্দুমাত্র লোভনীয় বলে মনে 
হবে না। অমরত্বের আর একটি অপরিহার্য উপাদান হ'ল ব্যক্তিত্ব 
(05979908165) | দেহের মৃত্যুর পরও আত্মার আত্ম-চেতনা, ভাঁবাবেগ ও 
ইচ্ছাশক্তি থাক] প্রয়োজন। ইহজীবনে আমর! যেমন নিজেকে অন্ত বন্ধ 
এবং ব্যক্তি থেকে পৃথকৃ করে জানি, প্রতিকূল অবস্থায় ছঃখ এবং অনুকূল 
অবস্থায় আনন্দ অনুভব করি, কোন কাজ করবার সম্বল্ন করি, পরজীবনেও 
সেইরকম করব, অন্তত করবার সম্ভাবন! থাকবে, এট আমরা আশ! করি । 
ইহজীবনে আমার্দের যে-সব অভাৰ ছিল সেগুলি পরজীবনে দূর করতে গেলে 
আত্মার ব্যক্তিত্ব থাক। একান্ত প্রয়োজন । আত্মার নৈতিক উন্নতি ব! সর্বাঙ্গীণ 
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পূর্ণতা লাভের জন্যও আত্মা ঘক্তিত্বের প্রয়োজন। আমর! বিশ্বাস করি যে, 
ইহজীবনে এমন কাজ করতে হু'বে যার ফলে মৃত্যুর পর আমর স্বর্গে গিয়ে 
নানা রকম স্থখভোগ করতে পারি, ষে-সব প্রিয়জন আমাদের ত্যাগ করে 
গিয়েছে তাদের সঙ্গে আবার মিলিত হ'তে পারি, সকল রকম পীড়া্ায়ক 
সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়ে শাস্তিলাভ করতে পারি। ইহজীবনে আমাদের 
স্থথ, স্বাচ্ছন্দ্য ও নৈতিক উন্নতির পথে ষে-সব বাধ। ছিল পরুজীবনে সেগুলি 
থাকবে না, অথচ ইহজীবনের সঙ্গে পরজীবনের একট! ধারবাহিকতা অস্থুঞ 
থাকবে, আমরা সাধারণত এইটিই কামনা! করি। 


9. আত্মার অমত্বেরর স্বপক্ষে যুক্ত 

এখন আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, সাধারণ বিচার-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিরা 
যে অর্থে আত্মার অমরত্ব কামন। করেন অথবা অমরত্বে বিশ্বাস করেন, সেই 
অর্থে আত্মার অমরত্বের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি আছে কি না। 
অনেক চিন্তাশীল ব্যক্কি মনে করেন যে, এপ যুক্তি দেওয়া সম্ভব | এই সৰ 
যুক্তির মধ্যে কয়েকটি এখানে দেওয়া হ'ল। 

() দেহকে আর্মর। ষে ভাবে অনুভব করি আর আত্মাকে ষে ভাবে অহ্থভব 
করি তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এ ছুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের পদার্থ । 
দেহ হীন্দ্রয়-গ্রাহ পদ্ধার্থ, আত্ম! ইন্ট্রিয়-গ্রাহা নয়, দেহের দৈশিক বস্তার 
আছে, আত্মার নেই। ছেহের ভিতরে যেসকল ক্রিয়৷ ঘটে সেগুলি প্রাকৃতিক 
নিয়মের অধীন, কিন্ত আত্ম! এই সব প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নয় । আমরা 
নানা অবস্থার এবং নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মার এক্য 
অনুভব করি, কিন্ত জড়দেহের এরূপ কোন এক্য নেই। যাদের শ্বভাবের 
মধ্যে এত পার্থক্য :সেই দেহ আর আত্মা কখনও এক হ'তে পারে না এবং 
তার্দের পরিণতিও কখনও এক হ'তে পারে না। প্রাণের ক্রিয়। বন্ধ হনে 
দেহের বিভিন্ন অংশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন দিকে চলে যাস্স, 
কিন্তু আত্মার অংশ ন! থাকায় আত্মা এভাবে ধ্বংস হ'তে পারে না। 

(1) দেহ ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না, এই মত প্রমাণ করবার 
জন্ত জড়বাদীর1 বলেন যে, চৈতন্ত মস্তিষ্কের অস্তবত্তা ক্রিয়া থেকে নিঃস্থত 
হয়ে থাকে। কিন্তু এক পদার্থ থেকে সম্পুর্ণ ভিন্নধর্মী অপর একটি পদ্ধার্থ 
কি করে উৎপন্ন হ'তে পারে, সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। মন্তিকের 
প্রক্রিয়াগুলি একট বিশেষ স্থানে ঘটে, কিন্ত চিন্তা বা চৈতন্তের ক্রিয়াগুলি 
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কোন স্থানেই ঘটে না। মস্তিষ্কের ভিতরের ক্রিয়াগুলি যাস্ত্রিক ক্রিয়া, জড়ের 
গতির বিভিন্ন রূপ, কিন্তু চিন্তা বা চৈতত্তের ক্রিয়াগুলির অধিকাংশই উদ্দেঞ্জমূলক 
(:91901981981)। “ছুই আর দুইয়ে চার হয়' এই সত্যের জ্ঞান কোন স্থান- 
বিশেষে সীমিত নয়, হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্তে বুদ্ধির গতি জড়-পদার্থের গতি 
(75591০91 2305909908)-র সঙ্গে তুলনীয় নয়। স্বতরাং “ছু থেকে যেমন দধি 
নিঃসৃত হয়, বা যরুৎ ' থেকে, যেমন পিত্ত নি:স্থত হয়, ঠিক সেইরূপ মস্তিষ্কের 
ক্রিম্না থেকে চিস্তা ৰা চৈতন্ত নিচ্ছেত হয়”, জড়বাদীদের এই সিদ্ধান্ত হাম্যকর। 
অন মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল একটি উপবস্ত (0701-101397,97982502)-মাত্র, 
এই মভ কিন্তু যুক্তিসহ বলে মনে হয় না। এমন বহু চিন্তন-ক্রিয়। 
আছে যাদের অন্থদূপ কোন ক্রিয়া বা গতি মন্তিফের মধ্যে আবিষ্কার করা 
যায় না। কোন ব্যক্তি ষখন কোন পারিবারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক 
সমন্তার সমাধান করবার জন্য চেষ্টা করেন, বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন, 
ব1 সৌন্দর্য উপভোগ, করেন, বা দার্শনিক তত্ব আলোচনা করেন, তখন তার 
মনে যে-সব চিস্তার উদয় হয় তাদের প্রত্যেকটির অনুরূপ কোন বিশেষ ক্রিয়। 
মস্তিষ্কে বা দেহে খুঁজে পাওয়া ষাঁ'বে না । স্ৃতরাং আমাদের চিন্তা যে প্রত্যেক 
বিষয়েই মস্তিষ্কের ক্রিয়াছার! নিয়ন্ত্রিত তার কোন উপযুক্ত প্রমাণ নেই। 
চিন্ত! বা চৈতন্ ষে আত্মার সারধর্ম সেই আত্ম! মন্তিফের ছায়া বা ক্ষণিক 
কার্য ব উপ-বস্ত হ'তে পারে না। মন্তিফের ধ্বংসের সঙ্গেই ষে আত্মার বিনাশ 
হ'বে, সে সন্বক্ধে সন্দেহের যথে্ অবকাশ আছে। বরং উচ্চ স্তরের মননক্রিয়ার 
জন্ত আত্ম! দেহের উপর নির্ভরশীল নয়, এরূপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

আত্মার, প্রত্যেক মনন-ক্রিয়ার অনুরূপ কোন না! কোন দৈহিক ক্রিয়া 
আছে, অথবা দেহ ভিন্ন চৈতন্তের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দেখতে পাওয়] যায় না, এ 
ছটিকে তথ্য হিসাবে শ্বীকার করলেও আত্মা ষে দেহ থেকে উৎপন্ন হয়, এ রকম 
সিদ্ধান্ত অনিবার্য হ'বে না। কারণ, দেহ আত্মার যন্ত্র বা প্রকাশের মাধ্যমও 
হ'তে পারে। সুতরাং দেহের ধ্বংসের সঙ্গে আত্মার ধ্বংস অনিবার্ষ নয়। 

(81) কিন্ত দেহের ধ্বংসের সঙ্গেই আত্মার ধ্বংস হয় না, এট] ত্বীকার করে 
নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, আত্মার জীবন যে অনস্ত কাল স্থায়ী হ'বে তার 
প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আধ্যাত্ববাদদীর] বলেন যে, আত্মার শ্বভাবের 
মধ্যেই তার প্রমাণআছে। আত্মা এক ওনিরংশ, অর্থাৎ কতকগুলি বিভিন্ন বন্তর 
সমগ্িমাআ নয়, ক্ৃতরাৎ কোনও সময়েই এর এক্যেরধ্যংলহাবার সম্ভাবন। নেই ।£ 
8. প্লেটো এই যুক্তিটিকে খুব গুরু দিয়েছেন। 
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(৭) চৈতন্য যর্দি আত্মার সার-ধর্ম হয় তাহ'লে দেহের মৃত্যুর পর 
অবশ্যই আত্মায় চৈতন্য থাকবে এবং যে সকল উচ্চস্তরের চিন্ত। ও ভাবা- 
বেগের জন্য আত্মা দেহের উপর নির্ভর করে না, সেগুলিও থাকবে । 
স্থতরাঁং আমরা ঘাকে ব্যক্তিত্ব বলি তা-ও থাকবে । দৈহিক সভোগ সম্বন্ধে 
ইহজ্রীবনে আমরা যে সকল আঁকাজ্ষ। পোষণ করি সেগুলি তৃণু হ'বার 
সম্ভাবন? অবশ্থা বিদেহ জীবনে থাকতে পারে না, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ইষ্ট বস্তর 
জন্য যে সব আকাজ্া সেগুলি তৃপ্ত হ'তে পারে। 

ডে) দার্শনিক চিন্তার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য ঘে, 
জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ বা. প্রকাশ । পরমপুরুষ পরমাত্ম! বিশ্ব-হ্ষ্টির মাধমে 
ঘষে চরম প্রয়োজন সিদ্ধ করতে চান, প্রত্যেক জীবাত্মা সেই প্রয়োজনের কোন 
না কোন অংশের সিদ্ধির সহায়ক | স্তরাং তত্ব-দৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবাত্মারই 
জগতে একটি বিশেষ স্থান ও মূল্য আছে । সেই মূল্য সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক 
আত্মারই অনস্ত জীবন থাক। আবশ্তক | স্থতরাং আত্ম অমর। 

()) অনেকে বাস্তব তথ্যের সাহাহ্যে আত্মার অমরত্ব প্রমাণ করবার 
চেষ্টা করেন! তাদের ধারণ। এই ষে, মানুষের আত্ম দেহের ধ্বংসের পরেও 
আকাশে বাতাসে সঞ্চরণ করে এবং নান! উপায়ে তার জীবিত আত্ীয়- 
বন্ধুগণের সঙ্গে যোগাঁষোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। নান দ্রব্যের মাধ্যমে 
প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কথা বল! বা ভাবের আদান-প্রদান করা সম্ভব, এটাও 
অনেকে বিশ্বাস করেন। এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে দেখার 
উদ্দেশ্টে [0081%03-এ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 91: 01197 [50089 
প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের পরিচালনায় চএড ০1১1081 109568:00 
9০9195% নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির সভ্যর। মানবাত্মার 
অমরস্বের সমর্থনে অনেক বাপ্তব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্ত তাদের সিদ্ধাস্ত- 
গুলি এখনও পর্ষস্ত সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক ব! দার্শনিকদের চূড়াস্ত সমর্থন 
পায়নি । 

(3) কোন কোন দ্বার্শনিক এই সব যুক্তির চাইতে নৈতিক যুক্তির 
উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাদের মতে বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক, 
বিচারের (15907951091 198800) দৃষ্টিতে ষে সব সত্য প্রতিভাত হয়ন। 
ব্যবহারিক বিচারের (:5০81০9] 7899৪০) দৃষ্টিতে তাদের আভাস পাওয়। 
যায়। আত্মার অমরত্ব সেইরূপ একটি সত্য । এই সত্য প্রমাণ করার জন্য 
7৮ কোন নিভূলি যুক্তি নেই, কিন্তু সার্থক নৈতিক জীবনের 
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প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করলে একে একটি অবশ্বন্বীকার্য সত্য 
(19998৪977 700৪91896) বলে বিশ্বাস করতে হু'বে। বিখ্যাত দার্শনিক 
105078099] 1876 এই প্রসঙ্গে বলেন যে, ইন্দ্রিয়জ হুখভোগের প্রলোভনে 
1[বচলিত না হ'য়ে কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধি (976 [75081০8] 
1:৪8৪০2)-প্রস্থুত নিঃসর্ত আদেশ 0079 08692071091 17000876159): পালন 
“রে যাওয়াই মানুষের প্রধান কর্তব্য । জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কর্তব্যের জন্ত 
কর্তব্য কর। 00985 10: 9655 ৪৪০)-তেই মাছষের চরম চরিভার্থতা। কিন্তু 
মানুষের পক্ষে ইন্জিয়-হ্থখের আকর্ষণ এত প্রবল ষে, তার প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে 
বিচারবুদ্ধির বশে আন। অতি দুরূহ । এই কাঁজ মত্য জীবনের অল্ল-পরিসরের 
মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই কর্তব্যের আহ্বান থেকে মানুষের 
মুক্তি নেই। স্তরাং মান্ছষ দৈহিক মৃত্যুর পরও তার চরম উদ্দেশ্ত সাধনের 
জন্য চেষ্টা করার স্থযোগ পাবে-_-এটা স্বীকার করে নিতে হ'বে। কিন্তু এই 
উদ্দেশ্য পুরাপুরি সাধন করবার জন্ত অনন্তকালের প্রয়োজন । সুতরাং মানবাত্মা 
অমর, এটাও ত্বীকার করতে হ'বে। বলা বাহুল্য যে, এ রকম যুক্তিকে 
বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সমর্থন কর! যায় না। 

মানবাত্মার অমরত্বের ত্বপক্ষে সাধারণত যে সব যুক্তি দেওয়! হয়ে থাকে 
সেগুলির উতন্তেখ করা হ'ল। এইসব যুক্তির কোনটিই সম্পূর্ণ সম্তোষজনক 
, বলে মনে হয় না। এ সন্বদ্ধে আর একটি মতের উদ্লেখ করে এই প্রসজের 
উপসংহার করা যেতে পারে। এট! আমর! সকলেই স্বীকার করতে বাধা 
ষে, দেহের ধ্বংসের সঙ্গে মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন আসে সেটা এতই 
গুরুত্বপূর্ণ যে, মরণোত্তর জীবন বলে ষদ্দি কিছু থাকেও, তাহ+লে সেই জীবন 
আর বর্তমান জীবনের মধ্যে কোন এক্যস্থত্র খুজে পাওয়া কঠিন। ষে 
জীবন একাস্তরূপেই দেহ-নিভর, দেহের ধ্বংসের পর সে জীবনে কোন 
ভোগ্যবস্ব ব! ক্রিয়ার উপকরণ না থাকারই সম্ভাবনা । অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি 
ইহজীবনেই তার চিস্তাকে নিছক দেহের প্রয়োজন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে 
সক্ষম হয়েছেন, তার মানসিক গঠন এমন. এক স্তরে পৌছতে পারে যার 
ফলে মরণোতর জীবনেও ইহুজীবনের এক্যস্ত্র অটুট থাকে । অর্থাৎ, মানষের 
মন কিছুটা পরিণত হ'লে তবেই অমরত্ব একট সার্থক রূপ নিতে পারে । 
তু, যখনই কোন কাজ করতে ধাচ্ছ তখনই বিচার করে দেখবে যে, নীর্তি অনুসারে 
এ কাজটি রুরবে তদনুসারে সকলেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেই কাজ করুক, এটা! বাঞ্ছনীয় কি না), 


কান্টের মতে আমাদের প্রতি আমাদের বিচার-বুদ্ধির এইটাই আদেশ। এই আদেশ কোন 
পূর্ব-নর্তের উপর নির্ভর করে না। 
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মেইজন্ত কোন কোন চিস্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন যে. অসররস্বলাভ করার 
জন্য সাধনার প্রয়োজন । এই সাধনায় ধিনি বত অগ্রসর হ'তে পারবেন 
অমরত্বলাভ করবার সভ্ভাবন তাঁর পক্ষে তত বেশী হ'বে। 

10. পরা গভি 

মা্ষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কাম্যবস্তকি? কোন অবস্থায় পৌঁছলে মান 
তার জীবনের চরম চরিতার্থত! বা পরিপূর্ণতা পায় এবং অনুভব করে যে, 
তার আর কিছু কাম্য নেই, সে সম্বন্ধে সকল ধর্মেই কোন না কোন ধারণ! 
আছে। এই চরম পূর্ণতা বা পরিতৃষ্থির অবস্থাকে কখন অক্ষয় হ্বর্গলাভ কখন 
বা মুক্তি, অপবর্গ, নির্বাণ, মোক্ষ প্রভৃতি বল! হয়েছে । এইসব ধারণার 
মধ্যে কিন্ত অল্পবিস্তর গ্রভেদ আছে। জড়বাদদী দর্শনের মতে অবশ দেহের 
ধ্বংস অথবা মৃত্যুই মুক্তি। মানুষ জীবিত থাকতে যে সব দুঃখ-কষ্ট ভোগ 
করে তার মৃত্যু হ*লেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি। শ্রীষ্টধর্মে বলা হয় যে, 
মান্ষের চরম কাম্য 9৯1৮88০৮--পাপ থেকে মুক্তি। মাহষের সব ছুঃখ- 
ছুর্শার মূলে আছে পাপকর্ষ। মাঙ্ষ যতদিন পর্যস্ত না পাপপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে 
ত্যাগ করতে পারছে ততদিন পরধস্ত ছুংখ-ছুর্ধশ! থেকে তার মুক্তি নেই। 
করুণাময় ঈশ্বরই মুক্তিদাতা (3৪৮1০) ষীশুধ্ীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র অথচ তার সঙ্গে 
অ-ভিন্ন। ঈশ্বপ্নই ঘীষুপ্রীষ্টরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এৰং কি ভাৰে 
মান্য পবিত্র আদর্শ জীবন যাপন করতে পারে তা-ই শিক্ষা দিয়েছিলেন । 
মানুষ ধীশ্ুপ্রীষ্টকে ঈশ্বরের একমাত্র অবতার বলে দ্বীকার কয়ে তার শরণাগত 
হ”লে এবং তার শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করলে পরিণামে সমস্ত পাপ 
থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। ভারতীয় দর্শনে মুক্তি সম্বন্ধে শান। রকম মত 
আছে। চার্বাক ভিন্ন অন্ত সকল দর্শনেই বলা হয়েছে যে, নিজের স্বরূপ 
সম্বন্ধে এবং জগতের চরম তত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতাই মানুষের ঘনকল ছুঃখছর্শশার 
যূল। মানুষ অজ্ঞতার বশে নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে এবং 
দেহজ প্রবৃত্তির তাড়নায় নান। রকম কুকর্ম করে থাকে। কামন] ব1 বাপনার 
তাড়নায় কাজ করার ফলে মানুষকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই 
হ'ল সংসার-চক্র। এই সংসার-চক্র থেকে মুক্তি পাওয়াই প্ররুত মুক্তি। 
স্থায়দর্শনে বল! হয় ষে, মানুষের দেহাত্ব-বোধই তার দুর্শার কারণ। ন্যায়- 
দর্শনে জীবাত্মা, পরমাত্াা, আত্মার সঙে দেহের সম্পর্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব 
তত্বকথ বল] হয়েছে সেগুলির বার্থ মর্ম গ্রহণ করতে পারলে এই দেহাত্মবোধ 
দূর হয়ে মানুষ তার আত্ম।র স্বরূপ জানতে পারে, এবং তার ফলে মুক্তি বা 


928 ধর্ম-দর্শন 
অপবর্গ-লাভ করে। মূক্ত আত্মায় চৈতন্য থাকে ন।, স্ৃতরাং ছঃখবোধ অথব। 
স্থখবোধ কিছুই থাকে না। সাংখ্যমতে পুরুষ বা জীবাত্বা চৈতন্যন্বরূপ, 
নিষ্রিয়, নিবিকার, সকল ছুঃখরছিত ও নিত্যমুক্ত, কিন্তু প্রক্কতির সংস্পর্শে 
এলে প্রর্কতিতে বুদ্ধি, মন প্রতৃতি উৎপন্ন হয় এবং মনে স্থখ-ছু:খাহুভূতির উদ্ভব 
হয়, এবং বুদ্ধি স্থখ-ছুঃখান্ুতৃতিকে “আমার' বলে নিশ্চয় করে। বুদ্ধিতে 
চৈতন্যের প্রতিবিস্ব পড়ে বলে বুদ্ধিও চেতন বলে প্রতীয়মান হয়। পুরুষ 
নিজেকে বুদ্ধির (অর্থাৎ প্রকৃতির ) সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করে। এটা 
অবশ্য ভ্রম, কিন্তু এই ভ্রম হয় বলেই পুরুষ নিজেকে স্থুখছুঃখ-ভোগী, বদ্ধ বলে 
মনে করে। যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হ”লে পুরুষের এই ভ্রম দূর হয়ে যায় এবং সে 
বন্ধন থেকে, অর্থাৎ ষে অবস্থাকে বন্ধন বলে কল্পন। করেছিল তা-ই থেকে, মুক্ত 
হয়। এই মুক্তির অবস্থার নাম কৈবল্য। মুক্তিতে সকল ছৃঃখের আত্যস্তিক 
নিবৃত্তি ঘটে, কিন্তু কোন স্থখাস্থভূতি থাকে না। বৌদ্ধমতে মানব-জীবন 
ছুঃখময় | জন্মই সকল ছুঃখ-হূর্দশশার কারণ | জীবের অবিদ্যার জন্যই সে বারবার 
জন্মগ্রহণ করে| এই অবিদ্য1 দূর হ'লেই পুনর্জন্ম নিবারিত হয় এবং জীব নির্বাণ- 
লাভ করে। এই নির্বাণ সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সকল রকম অন্ভূতিহীন এক চরম 
শাস্তির অবস্থাঁ। পূর্ব-মীমাংসামতে বেদবিছিত কর্ম সসম্পন্ন করতে পারলে 
জীবের অক্ষয় স্বর্গবাস হয়। অছৈৈতবেদাস্তমতে জীবাত্ম! ও পরমাত্ম৷ এক। 
জীবাত্মা অবিগ্ভার জন্য নিজেকে ব্রহ্ম হ'তে ভিন্ন, স্ুখ-ছুঃখভোগী বন্ধ জীব বলে 
মনে করে । ব্রদ্ম ও জীবের এক্যের জ্ঞান হ'লে জীব বন্ধন দশ থেকে মুক্ত হয়। 
এই অবস্থার নাম মোক্ষ | মোক্ষদশায় কেবলমাত্র সর্বহঃখের নিবৃতি হয় না-_ 
এট। একট। দিব্য আনন্দের অনুস্কৃতির অবস্থা । ব্রহ্ম ও জীবাত্মা যে প মার্থত 
এক এই ষথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হ'লে তবেই জীবের মুক্তি হ'তে পারে, মুক্তির আর 
অন্য কোনও পথ নেই । বিশিষ্টাদৈতমতেও ( রামাহুজমতে ) ব্রন্ের ম্বরূপের 
জ্ঞান জীবাত্মার মুক্তির পক্ষে অপরিহার্য, কিন্ত মুক্তিলাভের জন্য কর্মের এবং 
ভগবদ্ভক্তিরও প্রয়োজনীয়তা আছে। মুক্তাবস্থায় জীব অনস্ত আনন্দের 
অধিকারী হয়, কিন্ত ব্রহ্থ ও জীবের ভেদ-বুদ্ধি লুপ্ত হয় না। 


নির্বাচিত পুস্তক-তালিকা 
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০০ ১০ ৮ 


দাশ অধ্যায় 


ঈশ্বর ও অমঙ্গলের সমস্যা 
(0300 2150 612 01001000, 0 11) 


1. ভূমিকা 

“পরমকারুণিক পরমেশ্বরের সৃষ্ট জগত্তে এত অমঙ্গল কেন 2,_এই 
প্রশ্ন চিরকালই ধর্মপ্রাণ মানুষদের মনকে পীড়িত করেছে। যে সব 
এতিহাসিক ধর্মে এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে সেই সকল ধর্মের 
শাস্ত্রগুলিতে ঈশ্বরকে জগতের হৃষ্টি-কর্তা, সর্বশক্তিমান, সকল কল্যাণগুণের 
আধার, সর্বজ্ঞ, করুণাময়, স্তায়বান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ, 
ঈশ্বরের হুষ্ট প্রাণীদের ছুঃখ ও ক্লেশের অস্ত নেই। প্রত্যেক প্রাণীকেই 
জন্মের পরমুহূর্ত থেকে নানা রকম ছুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। ক্ষধা- 
তৃষ্ণাজনিত কষ্ট, রোগ-যস্ত্রণা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভ্ভৃতি প্রাণীমাত্রেকই প্রায় 
নিত্যসঙ্গী। মানুষের ছুঃখ-কষ্টের তালিক৷ আবার আরও দীর্ঘ ; রোগ-যস্তরণা, 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যার্দি ত আছেই, তাছাড়া তাদের নানা রকম মানসিক 
যন্ত্রণাও ভোগ করতে হয়। আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যু, জীবন-যুদ্ধে অসাফল্য, 
আধিক ক্ষতি, বন্ধুদের কৃতদ্নতা, দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার প্রস্ভাতি 
এই তালিকার মধ্যে পড়ে । রিপুর তাড়নায় দুর্ম করার জন্ত মানুষের 
প্রবুস্তি, দুক্ষর্মের কুফল, পাপ-বোধ, পাপকর্ষের জন্ত অনুশোচনা আর এক- 
শ্রেণীর অমজল | মাহুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের ফলে এইসব অমঙ্গলের 
উৎপস্তি। পরম্পরের মধ্যে কলহ, বিবাদ, নিষ্ঠুর হিংসাত্রক কাজ, বিভিন্ন 
শ্রেণী, জাতি ও দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, এই সবই মাহুষের স্বাধীন ইচ্ছ। 
প্রয়োগের ফল। সাধারণ মানুষ অবশ্ঠ এই সব অশ্ঙ্গল সম্বন্ধে বিশেষ কোন 
চিন্তা কর। আবশ্তক মনে করে না', কিন্তু প্রাণীদের এই সব ছুঃখ কষ্ট ধাদের 
গভীরভাবে বিচলিত করে, তীর্দের অনেকের মনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
সন্দেহ উপস্থিত হয়। তারা হতাশভাবে প্রশ্ন করেন-_-ণম্তায়বান সর্ব- 
শক্তিমান করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে এত অমঙ্গল কেন? তবে কি ঈশ্বর 
নেই, অথব। তার সম্বদ্ধে তার ভক্তেরা যে সব কথা বলে থাকেন সে সবই 
মিথ্যা] 2” শাস্ত্রবাক্যে ও মহাপুরুষদের উপদেশে ধার্দের বিশ্বাস আছে 
ভাদ্দের মধ্যে অনেকে বজেন, “হ1, জগতে অনেক অমঙ্গল আছে সতা, 
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কিন্ত তাহ'লেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে উচিত 
নয়। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অমঙ্গলের সমস্যা সমাধান করা অসভ্ভব বলে 
বোধ হু”লেও ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত ভক্তি থাকলে কখনগ্ড না কখনও এ 
সমন্যার সমাধান হ'তে পারে, কিন্ত তিন না ঈশ্বর করুণা করে আমাদের 
জঞানদান করেন ততদ্দিন পর্যস্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস কর। এবং তার কাছে পরিপূর্ণভাবে 
আত্ম-সমর্পণ কর] ভিন্ন অন্ত উপায় নেই ।” 

মাঙ্গষের বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতায় ধার্দের আস্থা আছে, তার বলবেন যে, 
বিচার-বুদ্ধিদ্বার! এই সমন্যার মীমাংস। কর! যায় না, এটাই বা আমরা স্বীকার 
করব কেন? সমস্যাটি ছুরূহ বটে, কিন্তু নিবিই্ভাবে চিস্তা করলে এই সমস্যার 
সম্পূর্ণ সস্ভোবঙ্জনক কোনও সমাধান ন। পাওয়া! গেলেও সেই সমাধানের দিকে 
হয়ত কিছুটা অগ্রসর হওয়। যেতে পারে । 


8. অমঙ্গল-সমস্যার বিভিন্ন সমাধান 

অমঙগলের সমস্তাঁটিকে সংক্ষেপে এই ভাবে প্রকাশ কর যেতে পারে। 
“জগতে নানা অমঙ্গল আছে। ঈশ্বর ষর্দি এই সব অমঙ্গল নিবারণ করতে 
না পারেন তাহ'লে তিনি সবশক্তিমান ন'ন। আর যদি অমল নিবারণ 
করতে সক্ষম হয়েও এট] না করেন তাহ'লে তিনি করুণাময় হ'তে পারেন 
ন11” ঈশ্বর যদ্দি সর্বশক্তিমান অথব1 করুণাময় না হ'ন তাহ'লে তিনি 
আমার্দের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির পান্স হ'তে পারেন না। এমন কি তার 
অন্ভিত্ব সম্বদ্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। ঈশ্বর যদি রন্যাকবলিত নিরীহ 
লোকেদের উদ্ধার না৷ করেন তাহ'লে বুঝতে হ'বে যে, তার দয়া নেই, আর 
ঘদি তার তাদের উদ্ধার করবার ইচ্ছ। থাকে, অথচ করেন না, তাহ'লে তার 
ক্ষমতার অভাব আছে বুঝতে হ'বে। অথবা, ষদি এরকম লোকের। বারবার 
ধ্বংস হয়ে যায় তাহ'লে আমরা এও সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, যে সব 
প্রারুতিক নিয়মের কবলে পড়ে জীবের! ছুঃখ-কষ্ট ভোগ করে সেই সব নিয়মের 
কার্যকারিত৷ কিছু সময়ের জস্ত ন্ করে সেই জীবদদের রক্ষ। করার ছা বা 
ক্ষমতাসম্পন্ন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই। 

এটা স্পষ্ট যে ধারা ঈশ্বরের অস্ভিত্থে বিশ্বাস করেন না, ধারা মনে করেন 
ষে জগতে যা কিছু ঘটছে, সে সমস্তই অসংখ্য প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে 
চালিত অসংখ্য অচেতন পরমাণুর ঘাত-প্রতিঘাতের ফল, তাদের পক্ষে অমঙ্গল 
সম্বন্ধে এ ধরনের কোন সমন্যাই নেই। তাদের মতে এ অন্বন্ধে আমাদের 
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একমাত্র করণীয় হচ্ছে, যে সমন্ত জাগতিক কারণের জন্ত জীবেরা এবং বিশেষত 
মানুষেরা ছুখ-কষ্ট ভোগ করে সেগুলি সম্বন্ধে স্ুনিয়মিতভাবে অনুসন্ধান কর! 
এবং সেগুলি যাতে ঘটতে না পারে সেজন্য থাসাধ্য চেষ্টা করা। জগতে 
অমঙ্গল কোথা থেকে এল, কেন এল, এর উদ্দে্টা কি?--এসব প্রশ্বের 
সাধারণভাবে ডত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা সময় ও শ্রমের অপব্যবহারমাত্র । 
ধার বনুদেবত! ও অপর্দেবতায় বিশ্বাসী এবং ধার] মনে করেন যে, এই সমস্ত 
দেবতা ও অপদদেবতারাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমার্দের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের 
কারণ, তাদের সম্বদ্ধেও বল। চলে যে, তাদের পক্ষে অমঙ্জলের প্রশ্ন সাধারণভাবে 
সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে কোন সমস্যার হত করে না। কোন কোন দেবতার 
অনুগ্রহে আমর? স্থখ সমৃদ্ধি ভোগ করি ; আবার কোন কোন অপদ্দেবতার 
বিদ্বেষের ফলে আমরা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি। কোন দেবত। বা অপর্দেবত। 
যখন স্্বশক্িমান ন'ন এবং যখন তাদের নিজেদের মধ্যেই ক্ষমতার জন্য 
প্রতিদ্বন্দিত রয়েছে, তখন আমর কোন বিশেষ দেবতা বা অপর্দেবতাকে 
আমাদের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী করতে পারি না। স্তব, স্ততি, মন্ত্র, পূজার্চনা 
প্রভৃতি দিয়ে এইসব দেবতা ও অপ-দেবতাকে সন্তষ্ট রাখাই বুদ্ধিমত্তার 
পরিচায়ক । সাধারণভাবে অধঙগল-সমস্যা সমাধানের চেষ্টার কোনও 
সার্থকত। নেই । 

ধার] অমঙগল-সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ আগ্রহী ন'ন তাদের মধ্যে 
এক শ্রেণীর দার্শনিকদের উল্লেখ কর। যেতে পারে। এদের মতে তথাকথিত 
অমঙ্গল-সমপ্যা। প্ররুতপক্ষে কোন সমস্যাই নয়; কারণ, অমঙ্গলের কোন 
প্রকৃত সত্তা নেই । জগতে যে অমঙ্গল আছে, এই ধারণা আমার্দের অজ্ঞান- 
প্রন্থত। বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজার মতে জগতের সকল বস্তই 
ঈশ্বরের বিকার (4০998) । ঈশ্বর স্বয়ং-সম্পূর্ণ, সর্বদোষ-বজিত, সর্বব্যাপী, 
অদ্ধিতীয় সত্তা । এই জগৎ তার থেকে উদ্ভূত এবং তাতেই স্থিত। প্রকৃতপক্ষে, 
ঈশ্বর আর জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । স্থতরাং জগতে কোনও 
দবোষ-ক্রুটী থাঁকতে পারে না। আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতার জন্যই আমরা 
জগতে দৌধ-ক্রটী দুঃখ, কষ্ট, অমঙ্গল ইত্যাদি কল্পনা করে থাকি। কিন্ধ 
যখন সমস্ত বস্ত ও ঘটনাকে পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে একই সভার 
প্রকার বলে উপলব্ধি করি, অর্থাৎ বখন আমর] জ্ঞানের সর্বোচ্চ শ্তরে উঠি, 
খন জগৎকে সম্পূর্ণভাবেই সুশৃঙ্খল, সথসমঞ্জস, প্র ও মাধুর্-মপ্ডিত বলে মনে 
হয়। স্থতরাং অমঙ্গল যখন নেই তখম অম্জলঘটিত সমস্যাও নেই | 
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অদ্বৈতবেদাত্তে বল! হয়েছে যে, পরত্রহ্ধ সচ্চিদাননদ্থরূপ, কিন্ত মায় বা 
অবিদ্যার প্রভাবে ব্রদ্ষের শ্বরূপ প্রকাশিত হ'তে পারে না, সেই জন্তই 
অবভাসিক জগতে ছুঃখ, কষ্ট, পাপ ইত্যাদি দেখতে পাওয়। যায়। মানুষ 
যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করে তখন সে সমগ্র জগৎকেই ত্রহ্ষময় বলে উপলব্ধি 
করে। সুতরাং অয়ঙ্গলের প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। 

অযজল সমস্যার এই প্রকার.সমাধানকে কিন্তু প্রকৃত সমাধান ৰল। চলে 
না। সমস্তাটিকে এক ক্ষেত্র থেকে অপর এক ক্ষেত্রে স্থানাস্তরিত কর! হয় 
মাত্র। যদি আমরা শ্বীকার করি যে, জগতে যে সব দোষ-ত্রটা, দুঃখ-কষ্ট 
গ্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়, মে সব অবিষ্ঞা বা অজ্ঞান-প্রস্থত, তাঁহ'লে 
আমাদের অজ্ঞতাও ত একটি দোষ, এবং এই দোষের উদ্ভব বা উপস্থিতি কি 
করে সম্ভব হ'ল? কেবলাদ্বৈতবাদীর। এই প্রশ্নের সছুত্তর দ্রিতে সক্ষম হয়েছেন 
বলে মনে হয় না। স্পিনোজা আমাদের জ্ঞানের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ 
করেছেন এবং বলেছেন যে, আষাদের জ্ঞান যখন সর্বনিয়স্তরে থাকে তখন 
প্রত্যেক বন্বর হ্বরূপ সন্বদ্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণ! জন্মায় । কিন্তু জ্ঞানের এই 
ষে স্তপবিভাগ এটি ত চরমতত্ব (40501569 6:98), এবং নির্দোষ, নিফলঙ্ক 
পূর্ণসস্তায় বছ অনর্থের জনক নিম্নন্তরের জ্ঞান স্থান পেন কেন? ভারতে 
কেবলাছৈতবাদীরা বলেন যে, আমরা ভ্রমবশত ব্রদ্ধে ছুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি আরোপ 
করি। বস্তত পারমাথিক দৃষ্টিতে ছুংখ-কষ্ট ইত্যার্দি কিছু নেই। কিন্তু এই 
ভ্রমবশত আরোপকার্য, এট।ও প্রকৃত তত্ব, এবং এক, অদ্বিতীয় চৈতন্থম্ব দ্ূুপ 
ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে ভ্রমের সঙ্গতি কিভাবে হ'তে পারে? স্থতরাঁং মনে হয় যেন 
কেবলাহ্বৈতবা্দীরা সমস্যাটির প্রকৃত সমাধানের চেষ্টা করেন নি। 

ধার! সমগ্র জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচন। করেন এবং এক সর্ব- 
শক্তিমান করুণাময় হ্্টিকর্তা বিধাতা পুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, তাদের 
কাছেই আমাদের প্রশ্ন একটি সাধারণ সমন্যার আকারে দেখ। দেয় এবং তারাই 
এই সমস্যার সমাধানে আগ্রহী । বন্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তি, ধর্ম-প্রাণ ভাবুক ও 
স্বার্শনিক এই দলের অস্তর্গত। 


, ছৈতমূলক ঈশ্বরবাদ 

এ. কেউ কেউ, এমন কি কোন কোন দার্শনিকও মনে করেন যে, ঈশ্বরকে এক 
অদ্বিতীয় চরমসতা! বলে স্বীকার করলেই অমঙ্গল সমস্াঁর উত্তব হয়, কিন্তু ঈশ্বর 
থেকে পৃথক ও স্ব-তন্ত্র অন্ত কোন ব্ত্রব্য, শক্তি বা ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করলে 
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এই সমস্তার কিছুট। সমাধান হ'তে পারে । যেমন, ঈশ্বর থেকে পৃথক, ঈশ্বর- 
নিরপেক্ষ এবং ঈশ্বরের স্তায়ই চিরস্থায়ী জড়পর্দার্থের (48৮/9:) অস্তিত্ব হ্বীকার 
করলে এই সিদ্ধাস্ত করতে পারা যাম্ন যে, জগতে যা কিছু দোষ-ত্রটী আছে 
সেই সমন্তের জন্য এই জড়পদার্থই দ্বায়ী, আর ষ] কিছু শুভ, মঙ্গলময় ও সুন্দর 
তাই ঈশ্বরের কষ্টি। ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছ। ব। মঙলময় প্রচেষ্টা জড়পদ্বার্থের কাছে 
বাধ! পেয়ে বিফল হয়ে যায় এবং সেই জন্তই আমরা সর্বত্র অপূর্ণতা, অ-শ্ুভ, 
অ-মঙ্গলের পরিচয় পাই। 

ধারণ।-বাদী (099119%) প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ()৪৮০)-র মতে 
ধারণা-সমূহ (19989 ০: 5০:05) শুদ্ধসভার আধার হ'লেও এগুলি থেকে পৃথক্‌ 
একটি পদার্থ আছে। এটিকে তিনি কখনও জড় (14969£ ব1 7519) কখনও 
দেশ (28০০), কখনও শৃন্ত (ট০০-১০1৪) বলেছেন। জগতে যে এক্য, 
শৃঙ্খলা, সামগুত্য ও সুষমা আমাদের দিতে পড়ে, বিচার-বুদ্ধি (5889502)র 
দৃষ্টিতে তাদের উৎস হ'ল এই ধারপাসমূহ, আর জগতে একই শ্রেণীতুক্ত বিভিন্ন 
বস্তর পার্থক্য ও বিরোধ থেকে উদ্ভূত অসামগ্রস্য, বিশৃঙ্খলা, কুশ্রীতা প্রভৃতির 
জন্য দায়ী এ দ্বিতীয় পদ্দার্থ। চরম মঙ্গলের ধারণা (9 [09% ০0৫ 819 3০০9), 
যাঁকে প্লেটে! কখনও ঈশ্বর থেকে ভিন্ন এবং কখনও ঈশ্বরের সঙ্গে অ-ভিন্ন বলে 
বর্ণনা করেছেন, ধারণা-সমষ্রির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে থাকে । এই ধারণা- 
গুলি ইন্ড্রিয়-জ্ঞানের বিষয় নয়। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা (9985০৪)-র সাহায্যেই আমর! 
এদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারি । ধারণাঁজগতে কেবল শ্ুদ্ধ-সতা, শৃঙ্খলা 
ও সৌন্দর্য, ইন্দরিয়গ্রাহা জগতে সর্বন্রই অ-ভাব, অসত্য, বিশুহ্খলা ও কু্রীতা। 
এই জড়পদার্থ থেকে বাধ। পায় বলেই বিশুদ্ধ ধারণাগুলি বহির্জগতে সম্পূর্ণভাবে 
প্রকাশলাভ করতে পারে না। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে অমঙ্গল বলে কিছু নেই । 

সাংখ্য-দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ ত্বীকার করা হয়েছে। পুরুষ 
নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত, চৈতন্তন্বরূপ সততা, আ'র প্রকৃতি অচেতন, অ্রিগুণাত্মিক। 
সদ! পরিবর্তনশীল শক্তি, জগদ্বৈচিজ্র্যের মূল কারণ। ছুঃখ-কষ্ট, ব্রিতাপ অমঙ্গল 
প্রভৃতির আবাস প্রকৃতি । শুদ্ধচৈতন্ত পুরুষকে কোনও ছুঃখ-কষ্টই স্পর্শ করে 
না। পুরুষ যে প্রকৃতি থেকে পৃথকৃ, এই জ্ঞানের অভাবই পুরুষের দুঃখ-কষ্টের 
কারণ। প্ররুতি আছে বলেই পুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে অ-ভিন্ন মনে করে 
দুঃখাদ্দিঘ্বার] অভিভূত হয়ে থাকে। প্রকৃতি দ্বার! ৰাধা পায় বলেই পুরুষ 
দৃশ্যমান জগতে নিত্যত্বরূপে প্রকাশিত হ'তে পারে ন1।” 
 হ. সাখ্যদর্শনোজ পুরুষ অবগ্ত ঈশ্বর ন'ন, তা সত্বেও কোন কোন দ্বৈতবা্দী দর্শনে কি 
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কোন কোন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির! বিশ্বাস করেন যে, জগতে ছুটি বিরোধী 
শক্তির সংগ্রাম চলছে । এদের মধো একটি শ্বভ-শক্তি, অপরটি অশ্তভ-শক্তি। 
শুভ-শক্তিই ঈশ্বর । তিনি ন্যায়বান এবং করুণাময় আর তার বিরোধী শক্তি 
ক্রুর, হিংসাপরায়ণ এবং জীবের অনিষ্টকারী । বাইবেলে এই দ্বিতীয় শক্তিকে 
শয়তান (986০০) বলা হযেছে । শয়তানের কাজ হচ্ছে প্রতি পদ্দে ঈশ্বরের 
শুভেচ্ছা ব্যাহত করা, তার স্ষ্ট জীবদের নান রকম প্রলোভন দেখিয়ে পাপের 
পথে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের অশেষ ক্ষতিসাধন করা ৷ পারসীকদের প্রাচীন 
ধর্মশাস্ত্র জেন্দাভেস্তায় “অহুর! মজদ' এবং “অহিমান' নামে ছুই বিরোধী শক্তির 
কথা! আছে। অনুর! মজা সর্গগুণান্িত করুণাময় ঈশ্বর আর অহ্িমান্‌ ঠিক 
তার বিপরীত। জগতে যা কিছু ভাল তা এসেছে ঈশ্বর বা অনুর! মজ্দার 
কাছ থেকে, আর যা কিছু মন্দ তার জন্য দায়ী শয়তান বা অহ্িমান্। যে 
মতবাদে এরূপ ছুটি বিরোধী শক্তির করনা কর। হয় তাকে ঈর্বর-্বিত্ববাদ 
(01-7779150 বা 28%17-017991907) বল। হয়। ধারা এই হিত্ব-বাদে বিশ্বাস 
করেন তার! অমঙগল-সমস্যা সমাধানের একটি সহজ সুত্র পেয়েছেন বলে দ্বাবী 
করতে পারেন। ঈশ্বর অনস্ত শক্তিমান হ'লেও সর্বশক্তিমান ন'ন । তাঁর 
উদ্দেত্ট-সাধনের পথে অনেক বাধা আছে + স্থতরাং তার স্ষ্ট জগতে ষদ্দি কিছু 
অহঙ্গল থাকে তা-তে তার করুণাময়ত্থের কোন ছানি হয় না। 

দ্বৈত-যুলক ঈশ্বরবাদ অথবা ঈশ্বর-ছ্বিত্ববাদ স্বীকার করলে হয়ত অমজল- 
সমন্তার একট। সহজ সমাধান হ'তে পারে, কিন্তু তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
বিচার করলে এই ধরনের মতবাদকে সম্পুর্ণ যুক্তিযুক্ত বলে যনে করা যায় না। 
ভাল এবং মন্দ, মঙ্গল এবং অমঙ্গল, উপকারী এবং ক্ষতিকর জগতের সর্বত্রই 
পরস্পরের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত যে, কোনও বস্তুর কতটা অংশ 
ঈশ্বরের শ্য ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কতটা অংশের জন্য ঈশ্বর থেকে পৃথক্‌ 
কোন বস্ত (যেমন অচেতন জড়বস্ত ), অথবা ঈশ্বর-বিছেষী অপর কোন 
শাক্তমান ব্যক্তি (যেমন শয়তান অথবা অহ্িমান্‌ ) দায়ী, তা নির্ণন্র করার 
কোন উপায় নেই। অচেতন জড়বস্ত ষে ম্বরূপত মন্দ বা জমললের উৎস, 
এ রকম মনে করার সপক্ষে কোন প্রবল যুক্তি নেই | আমাধের স্থখন্থাচ্ছন্দ্যের 
বু উপাদান ধখন আমরা জড়বস্তর মধ্যেই পেয়ে থাকি তখন আমাদের 
যাবতীয় ছুংখকষ্টের জন্য জড়বস্তকেই একাস্তভাবে দায়ী কর মোটেই যুক্তিযুক্ত 


ভাবে অমঙ্গল-সমন্তার সমাধানের চেষ্টা! করা হয়েছে, তার উদ্দাহরণদ্বরূপ সাংখ্যদর্শনের মত- 
বাদের উল্লেখ কর! হ'ল। | | 
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নয়। ঈশ্বর-দ্বিত্ববার্দকেও এইভাবে সমালোচনা কর] যেতে পারে। ঈশ্বর 
গোলাপ-ফুল হ্ষ্টি করেছেন কিন্তু শয়তান গোঁলাপ-ফুলের কাটা হুষ্টি করেছে, 
এটা বিশ্বাস কর। কঠিন। একই বস্ত বিশেষ অবস্থায় বিষ এবং অপর এক 
অবস্থায় উপকারী ওঁধধ। যে আগুন ভিন্ন আমাদের জীবনযাত্রা অচল হয়ে 
পড়ে, সেই আগুনই আবার সময়বিশেষে আমাদের সর্বন্থ পুড়িয়ে ছাই করে 
দেয়; স্থতরাং এই সব বস্তর কতট। অংশ ঈশ্বরের সৃষ্টি আর কতট। অংশ 
ঈশ্বর-বিরোধী কোন শক্তির স্থ্টি, তা জানবার কোন উপায় নেই । শয়তান 
আমাদের পাপকার্য করতে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মনে পাপকার্ধ 
করবার গ্রবৃত্তি হুষ্টি না করলে মানুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্ত শয়তানের চেষ্টা 
বিফল হু”ত। সুতরাং আমাদের ছুঃখযস্ত্রণ। এবং আমাদের কত পাপকার্ষের 
কুফল প্রভৃতির জন্য জড়বস্ত, শয়তান বা অস্রিমান্কে দায়ী করলে সেটা 
দার্শনিক বিচারে যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হ'বে না। স্থতরাং দ্বৈতমূলক 
ঈশ্বর বাদ ব1 ঈশ্বর-দিত্ববাদ সাধারণ লোকের কাছে চিভাকর্ষক বলে মনে 
হলেও দার্শনিক দৃষ্টিতে এসব মতবাদের বিশেষ মূল্য নেই । 


4. একেশ্বরবাদ 

ধারা এক অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান প্রেমময়, করুণাময় ঈশ্বরের অন্তিতে 
বিশ্বাস করেন তাদের মধো অনেকে বলেন যে, অমঙ্গল এই জগতের পূর্ণতা 
(66:15961০2)-র একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । অমঙ্গলের মাধ্যমেই আমর। মঙ্গলের 
প্রকৃত রূপের সন্ধান পাই। ছুংখ, কষ্ট, যন্ত্রণ। প্রভৃতি আছে বলেই স্থৃখ, 
ত্বত্তি) স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের কাছে এত মশোরম় বলে বোধ হয়। রিপুর দুর্বার 
প্রলোভন আছে বলেই আত্মপংযম, সততা, নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি 
সদগুণের আমরা প্রশংসা করে থাকি । ছুহখবন্ত্রণাবিহীন, সরল, নিষ্পাপ 
জীবনের বিশেষ মূল্য আমরা দিই না। নানারূপ দুঃখ, কষ্ট, অভাব, 
দারিত্র্য, রিপুর তাড়ন। প্রভৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করার ফলেই আমাদের প্রকৃত 
মহুয্যত্ব বিকশিত হু'তে পারে। বিচার-বুদ্ধিবিশিষ্ট, বিবেকবান, আদশনিষ্ঠ 
জীবই ঈশ্বরকরৃকি সষ্ট সমস্ত বস্তর মধ্যে শ্রেষ্ঠ । জগতের বনু বিরোধী- 
শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষ যাতে তার মঙ্ুয্যত্বকে বিকশিত করবার 
সুযোগ পায় এবং সর্বাঙ্গীণ পূর্নতালাভ করতে পারে, সেই জন্য ঈশ্বর নিজেই 
নানারূপ অমঙ্গলের হৃষ্টি করেছেন। আমর! ষে সববস্তকে অস্তভ বা 
অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করি, সেগুলিকে জগৎ স্থির চরম উদ্দেন্ত থেকে 
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বিচ্ছিন্ন করে দেখি বলেই তার্দের এত ভয়াবহ বলে মনে হয়, কিন্তু গ্রকৃতপক্ষে 
জগতের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাদেরও প্রয়োজন আছে । স্থতরাং মানব- 
জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশই যদি জগৎ-শরষ্টার উদ্দেশ্য হয় তাহ'লে অমঙ্গলকে 
মঙ্গল বা শ্রেয়ের উপায় বলে বুঝতে হ"বে এবং তাহ'লে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমভা 
এবং ককুণাময়তায় 'অবিশ্বাম করবার কোন হেতু থাকবে না। অর্থাৎ, জগতে 
প্রচুর অমজলের অস্তিত্ব থাকলেও ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান ও করুণাময় বলতে 
কোন বাধা নেই, বরং অমঙ্গলের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পাওয়। যায়.। 
সমগ্র জগৎকে আমর ছুই অংশে ভাগ করতে পারি--গ্রারৃতিক জগৎ ও 
মন্ুষ্য-জগৎ | প্রাকৃতিক জগৎ মানুষের ইচ্ছার পরিচালনাধীন নয় ; এখানে 
যা কিছু ঘটে সে সমন্তই কতকগুলি অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মান্থসারেই ঘটে । 
এই জগতে মানুষের স্থখ, দুঃখ, আশা, আকাজ্ষা, সাফল্য, নৈরাশ্ঠ প্রভৃতির 
কোনস্থান নেই । মন্ুষ্যেতর প্রাণীর1 এই প্রাকৃতিক জগতের অস্ততূক্ত। তাঁদের 
অতি নিরম্তরের জান বা চৈতন্য, স্থখ-ছুঃখবোধ ইত্যাদি থাকলেও প্রাকৃতিক 
জগতের উপর তাদের কোন স্থায়ী প্রভাব নেই। কিন্তু প্রাকৃতিক জগতের 
একাংশের উপর মাস্ৃষ তার নিজ বুদ্ধির বলে প্রভাব বিস্তার করেছে। সে 
আপন বুদ্ধিবলে এমন সব বস্ত নির্মাণ করতে পারে যার! মান্ষের ইচ্ছান্ছদারে 
চালিত হয়, এবং মানুষের কতৃতত্ব য়েনে নিতে এবং মানুষের নিয়মাহছুসারে 
কাজ করতে বাধ্য । বহু মান্থষ একত্র মিলে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে এবং 
এদের মাধ্যমে নান] অভাব দূর করে নিজেদের আকাজ্ষা পূরণ করবার জন্ত 
চেষ্টা করে। জড়জগতের একাংশ মানুষ আত্মসাৎ করেছে এবং এই জগতে ষে 
সব শক্তি কাজ করে তাদের ষথাসাধ্য নিজের বশীতৃত করে নানাভাবে ব্যবহার 
করে। জগতের যে অংশের সঙ্গে মানব এমন ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট সেই অংশের 
পরিধির মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে মানুষের বুদ্ধি তীক্ষ হয়ে 
ওঠে, চরিত্র গঠিত হয়, কর্ম-ক্ষমত বাড়ে । কিন্তু এই সংঘর্ষের ফলে মান্থষের বনু 
ছুঃখকষ্টভোগও অনিবার্ধ । আবার মানুষের ছুঃখ, ছুর্দশা, যানসিক অশাস্তি 
প্রভৃতির একটা বড় অংশ তার স্বাধীন ইচ্ছার অপব্যবহারের ফল। মানুষ 
যদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা-শক্তিকে শুভ উদ্দেশ্ট-সিদ্ধির জন্য চালনা করত 
তাহ'লে এই সব ছুঃখ-কষ্ট, মানসিক অশাস্তি থেকে মুক্ত থাকত। কিন্তু এই 
“স্বাধীন ইচ্ছার যথাযথ ব্যবহারের ক্ষমতাতেই মানুষের প্রকৃত ম্থস্বত্ব। এই 
ক্ষমতার অভাবে মানুষ ও ইতর প্রাণীর ব্যবধান অনেকটাই লুগ্ত হয়ে যায়। 
মানুষের ইচ্ছার স্বাতন্তর থাকলেই "ভার অপব্যবহারের সম্ভাবনাও নিশ্চয়ই 
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থাকবে, কিন্তু এই অপব্যবহারের সম্ভাবনা রোধ করার আন্তরিক চেষ্টাই 
সকল রকম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল। 

একেশ্বরবাদীরা মনে করেন যে, এই সব তথ্যের সাহায্যে অমজল- 
সমস্যার একট] স্ুসঙ্গত সমাধান করা সম্ভব । জগতে ষে সব বস্তু আছে এবং 
যে সৰ ঘটন! ঘটে সেগ্তলিকে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা না করে তাদের মধ্যে যে 
নানা রকম সম্ধদ্ধ আছে সেগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে বিবেচনা করলে" 
স্পষ্টই বুঝতে পার! যায় যে, জগতে যা কিছু ঘটে সকলেরই মূলে কোন ন। 
কোন উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু কোন ইষ্টসিদ্ধি যদি উদ্ধেশ্ত হুয় তাহ'লে 
সেই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য যে সব উপাদান, সামগ্রী বা প্রক্রিয়ার প্রয়োজন 
সেগুলিও শুভ বা বাঞ্ছনীয় হ'বে। উদ্দেস্ত-সাধনের উপায়গুলিকে সেই 
উদ্দেশ্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সেগুলি স্ম্দ্ধে ভ্রাস্ত ধারণ হওয়ার 
যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে । স্থতরাং ঈশ্বরের স্ষ্ট জগৎকে বিচার করছে 
হ'লে এই স্থির উদ্দেশ্তের কথা মনে রাখতে হঃবে। স্ৃখছুঃখবোধ বা 
ইষ্টানিষ্ট-জ্ঞানযুক্ত জীবের অন্তিত্ব না থাকলে, শুভ-অস্তভক মঙগল-অমঙগলের 
কোন ভেদ থাকত না। বিচারবুদ্ধিবিশিষ্ট বিবেকবান জীব অর্থাৎ মানুষই 
সৃষ্ট পদ্দার্থগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আর যিনি সত্য, শিব ও সুন্দরের সর্বোচ্চ 
আদর্শকে নিজের জীবনে বূপায়িত করতে পঁক্ষম হয়েছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ 
মানব । আদর্শ মানবস্থষ্টি বা জগতে মনুষ্যত্বের পরম বিকাশকেই করুণাময় 
পরমেশ্বরের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মনে করা যুক্তিসঙ্গত । এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
করতে ঈশ্বর ষে সকল উপায় অবলম্বন করেন, বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে সেগুলির 
প্রত্যেকটিকে জীবের পক্ষে স্থখকর অথব] মরঙ্গলজনক বলে মনে নাও হ'তে 
পারে, কিন্ত গ্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হ'লে সেগুলিকেও শুভ 
বা মঙ্গলজনক বলে স্বীকার করতে হ'বে। এস্থলে আরও মনে রাখতে 
হবে যে, অমিশ্র স্থখভোগই মানুষের পক্ষে পরম ইষ্ট নয়। সুতরাং শ্রেষ্ঠ, 
আদর্শ জীবন ল'ভ করার জন্য চেষ্টার পথে ষদি নানা রকম ছুঃখকই্ ভোগ 
করতে হয় তাহ'লে এটাকে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলে মনে কর। 
সঙ্গত হ'বে না। রুক্ষ ও প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে কঠোর. 
সংঘর্ষের ফলে মানুষের শারীরিক শক্তি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ বাড়ে এবং 
অস্তরের কুপ্রবৃত্তির ভাড়না প্রতিরোধের চেষ্টায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি 
হয়। স্থৃতরাৎ এই দৃষ্টিতে বিচার করলে জগতে যে সব ব্যবস্থার ফলে 
মাহযের ছুঃখযস্ত্রণা, মানসিক অশান্তি ইত্যার্দি ভোগ করে সেগুলিকে বিশু 
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অমঙ্গল বলে সিদ্ধান্ত কর। উচিত হ'বে না। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের 
সঙ্গে ষান্ছযের সংঘর্ষ ষর্দি না থাকত তাহ'লে হয়ত সে ছুঃখযস্্রণার কবল থেকে 
মুক্ত থাকত, আর যদি তার ইচ্ছার স্বাতন্তয না থাকত তাহ'লে তার পক্ষে পাপ 
ও পুণ্যের কোন প্রভেদ থাকত না; কিন্তু তার মাহুস্বত্বের যহিম1 ব1 মর্যাদা 
ধাকভ না, মান্য আর ইতরপ্রাণী বা জড়বস্তর মধ্যে কোন প্রভ্দ থাকত 
না। নান! প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে, নানা বাধা-বিপদ অতিক্রম 
করে, নানা প্রজোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হয়ে মানুষ অমৃতত্ববের 
অধিকারী হ'বে, দিব্যজীবন লাভ করবে--এই যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হয় এবং 
জগতের সমগ্র বিধি-ব্যবস্থা ঘর্দি সেই উদ্দেশ্ট সাধনের উপযোগী হয় তাহ'লে 
কারুণিকতায় অথবা সর্বশক্কিমত্তায় সন্দেহ কর? অযৌক্তিক হ'বে। 


£. একেশ্বরবাদীদের মতের সমালোচন! 

এই মতটি অনেকাংশে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হ'লেও অনেক চিন্তাশীল 
দার্শনিক এই মতের প্রতিকূল সমালোচন1! করেছেন। এই মতের বিরুদ্ধে 
প্রথম আপতি এই যে, এই বিশাল, বৈচিত্র্যময় জগতের তুলনায় অতি অল্প 
সংখ্যক তথ্যের উপরই এই মতটিকে গ্রতিষ্িত করবার চেষ্টা! কর! হয়েছে। 
ষে সকল তথ্য এই মতের অনুকূল কেবলমাত্র সেইগুলিকেই বিবেচনা করা 
হয়েছে, আর প্রতিকূল তথ্যগুলিকে পরিহার করা হয়েছে। এর ফলে 
যুক্তিটির শক্তি অনেক পরিমাণে কমে গিয়েছে । ইতর-প্রাণীজগতের দিকে 
তাকালে আমরা দেখতে পাই সে, ইতরপ্রাণীর। অসংখ্য ক্ষেত্রে যে সব 
শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করে সেগুলি থেকে তাদের কি উপকার হয়, 
অথবা তারা কি শিক্ষালাভ করে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এক 
নিরীহ ছুবল প্রাণী যখন একটি হিংশ্র মাংসাশী পশুর আক্রমণে জর্জরিত 
হয়ে প্রাণত্যাগ করে তখন এই যন্ত্রণাভোগের ফলে যে এ প্রাণীটির কোন 
উপকার হয় একথা কেউ স্বীকার করবেন ন। অথচ প্রকৃতির অমোঘ 
নিয়মে হিংশ্র পশুদের পক্ষে অন্ত প্রাণীদের হত্যা করা ছাড় উপায় নেই। 
জলপ্লাবনের কলে যখন দলে দলে গবাদি পণ্ড প্রাণ হারায় তখন এই প্রাকৃতিক 
দুর্ঘটনার ফলে ভাদ্দের কি উপকার বা শিক্ষালাভ হয়, তা-ও আমরা 
"বুঝতে পারি না। বৈজ্ঞানিকের৷ অবশ্ঠ প্রাণিজগতে ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে জীবন সংগ্রাম" (90-58819 107 951969709৪), “যোগ্যতথের 
উদ্র্ভন? (50151581০01 089 26599$) প্রভৃতি নিয়মের কথা বলে থাকেন, কিন্ত 


ঈশ্বর ও অমজলের সমস্য! 23$ 


এই লব নিয়ঙ্বান্ছসারে এক একটি প্রাণি-জাতির ক্রমবিকাশ ঘটলেও যে সব 
প্রাণী নান। ঘস্ত্রণা সহ করে জীবনযাত্রায় পরাজিত হয়ে পৃথিৰী ত্যাগ করে 
তাদের সাত্বনার কি হেতু থাকতে পারে ঃ কোন কোন দার্শনিক এই ষত 
প্রকাশ করেছেন যে, ইতর-গ্রাণীর! স্বখ-ছুঃখ ভোগ করে না, তার। চলমান 
ঘন্ত্রমাত্র | কিস্তইতর প্রাণীর্দের মন্ডিক ও আন্ুমণ্ডলীর গঠন এবং বিশেষ 
বিশেষ অবস্থায় তাদের ব্যবহার পরীক্ষা করলে এ মতকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে 
হয় না। মাহষের ক্ষেত্রেও দেখ! যায় ষে, মানুষকে এমন অনেক কষ্ট ও যন্ত্র! 
ভোগ করতে হয় ঘার ফলে দুর্দশাগ্রন্ত লোকের কোন উপকার বা চারিত্রিক 
উন্নতি হওয়া? সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। ষে সব শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে 
জন্মগ্রহণ করে বা বংশগত রোগধস্ত্রণা ভোগ করে বা অসৎ লোকেদের 
পাঁপকার্ধের ফলে ঘষে সব অমঙ্গলের স্থষ্টি হয়, তাদের প্রত্যেকটিই যে আদর্শ 
মনুষ্যত্বের বিকাশের সহায়ক, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় এই মতের সমর্থন 
নেই । কোন ব্যক্তির দুরারোগ্য ব্যাধি হ'লে বা অকালমৃত্যু ঘটলে ব! 
অর্থাভাবে দ্বারুণ কষ্ট পেলে মনুষ্য সমাজ এগুলি থেকে শিক্ষা পেতে পারে, 
ভবিষ্যতে যাতে এই সব দুর্দশা! রোধ করতে পার। যায় সেজন্য ব্যবস্থা 
করতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি ছুদ্দশ| ভোগ করে তার ছুর্ঘশা যে প্রতি 
ক্ষেত্রেই তার ভবিষ্যৎ উন্নতির কারণ হ'বে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। 
এ রকম আরও বনু দৃষ্টান্ত দেওয়! যেতে পারে । এই সব তথ্য বিবেচন! না 
করলে পূর্বোক্ত মতবার্দকে চিত্তাকর্ষক বলে মনে হু'বে, কিন্ত ধিনি সত্যান্বেধী 
তার পক্ষে এগুলিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। 

এই মতবাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, এর সনর্থকের। ঈশ্বর 
কতৃক জগৎ স্যতি ও প্রতিপালনের চরম উদ্দেশ্য স্বন্ধে যা বলেন লে 
সম্বন্ধে আমাদের সকলের মধ্যে মতৈক্য হওয়ার সম্ভাবন। খুবই কম। 
সকল রকম চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক সদ্‌গুণে ভূষিত, দিব্জীবনের অধিকারী 
আদর্শ মানব হস্টি করাই ষে সমস্ত জাগতিক ব্যবস্থার চরম উদ্দেশ্য, এট! 
জান! গেল কি উপায়ে ঃ এইটিকেই যথার্থ উদ্দেশ্য বলে প্রথমে স্বীকার 
করে নিলে অবশ্য জগতের বহু ঘটনার হুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়। যায়, কিন্ত 
প্রকৃত ঘটনাগুলির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করলে আমাদের অন্ঠ সিদ্ধান্ত করতে 
হয়। ম্বাহুষের মঙ্গল, সততা, ধর্ম-ভাব প্রভৃতির সঙ্গে জাগতিক নিয়মগুলির 
যেন কোনও সংস্পর্শই নেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে বিরোধিতা আছে। 
নদীর খরল্রোত সাধুব্যক্তির নৌকার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না ধামিক 
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ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য ব্রপাতের গতিপথ বদলায় না, ঝঞ্চাবাত চরিজ্রবান 
ব্যক্তির সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে এমনও দেখ! যায় নাঃ। জগতের ভবিষ্যৎ 
সন্বদ্ধে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এই যে, জ্যোতিফগুলি থেমে ক্রমাগত ভাপ 
বিকীরণের ফলে কালক্রমে জগতের এমন একটা হীমশীতল অবস্থা আসবে 
যখন প্রাণী বলে জগতে কিছুই থাকবে না, মানুষ তার অক্লান্ত চেষ্টায় যা 
কিছু গঠন করেছে-_-তার সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকত1, সমস্তই 
মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে ।* স্থতরাং প্ররুত তথ্যের উপর ঘর্দি কোন 
মতবাদ প্রতিঞ্তিত করতে হয় তাহ'লে আদর্শ মন্ষ্যত্বের বিকাশকে জগতের 
উদ্ষেশ্ট বলে ত্বীকার কর। যায় না। সুতরাং জগতের সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা। যে 
আদশ মনুষ্যত্বের বিকাশের পক্ষে উপযোগী, এটি যেমন সন্দেহের বিষয় জগৎ- 
অগ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্ত কি, সে সন্বন্ধেও সন্দেহের প্রচুর অবকাশ আছে। 
স্থতরাং একেশ্বরবাদদীর। ধে যুক্তির সাহায্যে অমঙ্গল সমস্যার সমাধান করার 


চেষ্ট1 করেন সেটি অত্যন্ত ছুর্বল। 


6. কর্মবাদ 


এই প্রসঙ্গে হিন্দুধর্মে প্রচলিত কর্মবা্দের উল্লেখ কর! যেতে পারে । এই 
মতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ কর্মানহ্পারে ফলভোগ করে থাকে । কোন 
জীব কোন বিশেষ কর্মের ফলভোগ করবে তার জন্ত ঈশ্বর দায়ী ন'ন। 
তিনি করুণাময় । সব জীব স্থখলাভ করুক, এটাই তার ইচ্ছ!। কিন্ত 
কোন ব্যক্িবিশেষ সৎ কাঞজ্জ করবে অথবা অসৎ কাজ করবে এট] তার 
নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। স্থতরাং তার নিজের সুখছুঃখের জন্য সে 
নিজেই দায়ী। কর্মবাদের সঙ্গে সাধারণত জন্মাস্তরবাদও জড়িত। আমর! 
এ জন্মে যে স্ুথছুঃখ ভোগ করি সেগুলি কেবলমাত্র আমাদের এ জন্মের 


কর্মফল নয়, আমার্দের পূর্বজন্মের কর্মেরও ফল এবং আমরা এ জন্মে ষে 
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সকল কর্ম করি তার ফলভোগ এ জন্মে অথবা পরজন্মে অবশ্যসাবী | 
্তরাং বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ষে নান। বিষয়ে গ্রভে্দধ আছে-_যেমন কেউ 
বুদ্ধিমান, কেউ নির্বোধ, কেউ কর্মদক্ষ, কেউ সর্বকর্মে অপটু, কেউ বিদ্বান, কেউ 
মূর্খ, কেউ ধনী, কেউ দরিব্র, কেউ স্বতী, কেউ ছুঃখী-_তার জন্ত ঈশ্বরের 
পক্ষপাতিত্ব দোষ দেওয়। যুক্তিসঙ্গত নয়। স্ৃতরাং ঈশ্বরের সর্ব-শক্তিমতা ও 
করুণাময়ত্বের সঙ্গে অমঙ্গলের কোন বিরোধ নেই । 

কিন্ত আমাদের বান্তব অভিজ্ঞতা কর্মবাদকে (ও তার সঙ্গে সংযুক্ত 
পুনর্জনবাদকে ) কতটা সমর্থন করে, সেট। বিচার্য। ন্ায়বান, পক্ষপাত- 
শূন্য, করুণাময় ঈশ্বরের অন্ভিত্বকে পূর্ব-্বীকার্য (50889199 ) বলে মেনে 
নিলে অবশ্ত কর্মবার্দের সপক্ষে একট যুক্তি পাওয়] যায় ; কিন্ত ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব পূর্বেই শ্বীকার ন। করে ঘা প্রকৃত তথ্যের ভিভিতে কর্মবাদের সত্যতা 
যাচাই কর হয় তাহ'লে এর সমর্থক যুক্তিকে অত্যন্ত ছুর্বল বলেই 
মনে হবে। 

কর্মবাদ্দের সমর্থনে কোন সর্বজনগ্রাহ প্রত্যক্ষপূর্ব যুক্তি (40102 ছাঘম- 
20926) নেই | “কার্য-মাত্রেরই কারণ থাকবে” এই সাবিক নিয়মের ভিত্তিতে 
কর্মবা্দ প্রমাণ করা অসম্ভব । কোন ব্যক্তি ষর্দ বর্তমানে দুঃখযস্ত্রণা ভোগ 
করে তার একট! কারণ অবশ্তই থাকবে, কিন্তু সেই কারণ যে কেবলমাত্র 
তারই কৃত কর্ম, এরূপ মনে করার কোন হেতু নেই। এর অসংখ্য অন্ 
কারণ থাকতে পারে । কোন মোটর চালকের অসতর্কতার ফলে নিরীহ 
পথচারীর স্ৃত্যু ঘটতে পারে । কোন ছুষ্ট ব্যক্তির চক্রান্তের ফলে সাধুব্যক্তি 
ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে ; অজ, অপটু চিকিৎসকের চিকিৎসার ফলে রোগীর 
মৃত্যু ঘটতে পারে__এ সবই আমাদের প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট। অপরপক্ষে, পরম পুণ্যাত্ম। 
ব্যক্তিও ছুংখ ভোগ করেন এবং পাপী ব্যক্তিও স্খভোগ করে, এ রকম 
ব্যাপারও অহরহ দেখা যায়। স্থতরাং কোন ব্যক্তির ছুঃখ-ছুদ্শার জন্ত 
প্রাকৃতিক ঘটন। বা অবস্থা! অথব। অন্ত ব্যক্তির বর্ম যে কারণ হ'তেপারে 
না, এরূপ সিদ্ধান্ত করার পক্ষে কোন তথ্য-ভিত্তিক যুক্তি নেই। কোন 
ব্যক্তির দুঃখছুদ্শার জন্য কেবলমাত্র অতীতে কৃত তার নিজের কর্মই 
দায়ী, এই বিশ্বাস উৎপন্ন করতে গেলে আমার্দের কোন্‌ বিশেষ কর্মের ফলে: 
কোন্‌ স্থখ, এবং কোন্‌ বিশেষ কর্মের ফলে কোন্‌ ছুঃখ উৎপক্ন হয়, সেটা 
দেখানে। প্রয়োজন । বিশেষ করে যেখানে বর্তমান জন্মের সুখ-ছুঃখের জন্তু 
পূর্বজন্মের কর্মকে কারণ বল। হচ্ছে, সেখানে অন্তত কোন কোন ক্ষেত 
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বিশেষ কর্মের সঙ্গে বিশেষ ফলের নিত্যসংযোগ নিঃসন্দেহে প্রমাণ কর। 
প্রয়োজন। কিন্ত এপ করা অনস্ভব। অধিকন্ধ, প্রন্কত তথ্যের ভিত্তিতে 
জন্মাস্তরবাদ প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত কঠিন। যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর অপর 
এক ব্যক্তিরূপে জমাল সে এবং এ অপর ব্যক্তি যে অ-ভিম্ন তার প্রমাণ 
পাওয়া! ঘেতে পারে স্মৃতির নিরবচ্ছিন্নতায়। অর্থাৎ, ঘর্দি এ দ্বিতীয় ব্যক্তি 
তার পূর্বজন্মের কথ! নিভূরলভাবে স্মরণ করতে পারেন তবেই প্রমাণ হ'তে 
পারে যে, এই ছুই ব্যক্তি একই ব্যক্তি। এইরূপ জাতিম্মর ব্যক্তির কথা৷ 
মাঝে মাঝে শোনা যায় বটে, কিন্ত এরূপ ব্যক্তির তাদের পূর্ব-জন্মের যে সব 
বিবরণ দিয়ে থাকেন সেগুলির সত্যতা সন্দেহাতীত নয় । কেবলমাত্র বতমান 
জন্মে কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন বিষয়ে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করে 
সেই বৈসাদৃশ্য ব্যাখা করার জন্ পূর্ববর্তী জন্মের যে কল্পনা, তার কোন 


_দৃট ভিত্তি নেই। 
?. জসীম ঈশ্বরবাদ 


ডব্লিউ জেমস্‌ (%%. 81399) প্রমুখ কয়েকজন দাশনক মনে করেন যে, 
অমঙ্গল-সমস্য] সমাধানের একমাত্র উপায় হ'ল ঈশ্বরকে সসীম বলে স্বীকার 
করা। এরা ঈশ্বর-দ্বিত্ববাদ্দী ন*ন তবে বহুবাদী, অর্থাৎ এ*রা ঈশ্বর থেকে 
পৃথক্‌ এবং সর্বাংশে না হলেও কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র জীবাত্মা সমূহের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করেন। এদের মতে সমগ্র জগৎ ঈশ্বর এবং অসংখ্য জীবাত্মার সমষ্টি । 
আমর] ষাকে জড়বস্ত 0৮69.) বলি তার কোন প্রকৃত স্তা নেই, এট! বহু 
জীবাত্মার পরস্পরের উপর ক্রিয়। ও প্রতিক্রিয়ায় ফলে উৎপন্ন একটি অবভান 
(49098১৯০০)-মান্র । জীবাত্মার্দের বিভিন্ন শ্রেণী আছে। উচ্চ শ্রেণীর 
জীবাত্মাদের ইচ্ছার স্বাতস্ত্র ও কর্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে। ঈশ্বরের ক্ষমতা 
জীবাত্মাদের ক্ষমতাঘারা সীমিত (ঈশ্বর সদৃশ কোন দ্বিতীগ্ন শক্তি বা জড়বস্ত 
দ্বারা নয়) | তিনি:সর্বেসর্বা (411-0-511) ব1 সর্বশক্তিমান ন'ন। তিনি যূলত 
:জীবাতআর্দের মতই, তবে বহুগুণে অধিক শক্তিমান। তিনি সমকক্ষদের মধ্যে 
' গ্রাথম (00095 10691 05193) | ঈশ্বরের শক্তি সীমিত হওয়ার জন্যই তিনি 
এক] স্বতন্ত্রভাবে জগতের সমস্ত অমজল দুর করতে পারেন ন'। তিনি 
"আমাদের সাহায্যের উপর নির্ভর করেন। বর্তমানে জগতে অনেক দৌঁষ-ত্রটা 
আছে, এবং এই সমস্ত দোব-ক্রটী দূর করে জগৎকে সর্বাংশে এবং সম্পূর্ণভাবে 
নিষ্বেোষ করবার দ্বায়িত্ব কেবলমাত্র ঈশ্বরের, নয় আমাদেরও । 
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অন্থান্ত দার্শনিকের1 কিন্ত সসীম-ঈশ্বর-বাদ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ন'ন। 
তাদের মতে জগতের যে শ্রষ্টা বা নিম্স্তা অলীম নন, প্রকৃতপক্ষে তাকে 
ঈশ্বর বল| যায় না। কারণ একপ পুরুষের জ্ঞান এবং ক্ষমতার সীমা আছে, 
এট! ম্বীকার করলেই আমাদের এটাও শ্বীকার করতে হবে যে, এই সীমা 
কোথায় এবং কতদূর বিস্তৃত সে সম্বন্ধে নির্িষ্ট কিছু বল] ধায় না। স্তরাং 
জগতে যেখানেই দোষ-ক্রটী দেখতে পাওয়। ষায়, সব ক্ষেত্রেই সেগুলিকে ব্যাখ্যা 
করার জন্য ঘ্দি ঈশ্বরের অক্ষমতার উল্লেখ কর! হয়, তালে শেষপর্যস্ত ঈশ্বর 
ও আমাদের মধ্যে জ্ঞান ও ক্ষধতার ব্যাপারে কোনও প্রভেদই থাকে না এবং 
ঈশ্বরের সাহাধ্য বা করুণাভিক্ষা কর নিরর্থক হয়ে পড়ে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও 
সর্বশক্তিমান, এই বিশ্বাস না থাকলে মান্থষের ধর্ম-জীবনের মূল ভিত্তি দুর্বল 
হয়ে পড়ে । 


8, দুঃখ বাদ (75952101510) 

জগতে ছুঃখ, ছুর্দশা, পাপ ও অমঙ্গলের প্রাচুর্ষের কথা চিন্তা করলে 
অনেক সময়ে আমাদের মনে আমার্দের জীবনের সার্থক] অন্বন্ধে গভীর 
সন্দেহ ও নৈরাশ্য জন্মায় । আমরা হতাশভাবে প্রশ্ন করি--এই অশেষ হুঃখ 
দুর্দশার কবল থেকে পরিজ্ঞাণ পাবার কি কোনও উপায় নেই ? যাদের মন 
ও শরীর দুর্বল, যার! দরিব্র, সমাজ-ব্যবস্থার ফলে অত্যাচারিত, তার্দের মনে 
এই ধারণ] হওয়াই শ্বাভাবিক যে, জগৎ ছুঃখময়, জীবনের আদিতেও দুঃখ 
অস্তেও দুঃখ । ন্থতরাং এ জীবন ধত শীঘ্র শেষ হয়ে যায় ততই মঞ্জল। 
ঈশ্বরই আমাদের ভাগ্য-বিধাতা। তিনি সর্বশক্তিমান ও পরম করুণাময়, 
তাকে আশ্রয় করলে সকলের দুঃখ দূর হয়__ধামিক ব্যক্তিরা এই সকল কথা 
বলে সাধারণ লোকদের সাত্বন। দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে চেষ্ট1 সব সময়ে 
সফল হয় না। এমন দার্শনিক কেউ কেউ আছেন ধারা জগতের প্রকৃতি 
সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, জগতে স্থখ 
থেকে ছুঃখের ভাগ অনেক বেশী, সাধারণ মানুষের পক্ষে ঘথে্ই পরিমাণে 
স্থখলাভের কোন আশা নেই । দুঃখের কবল থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র 
উপায় জন্ম-নিবারণ। জন্ম হ'লেই ছুংখ অবশ্যন্ভাবী, স্থতরাং যাতে জন্ম 
না হয়, সেই চেষ্টা করতে হু'বে। দেহের ধ্বংস, অর্থাৎ দৈহিক মৃত্যুই 
কিন্ত জীবনের সমাপ্তি নয়। এক দেহ ধ্বংস হ'লে জীব নিজ কর্মফলে 
অপর এক দেহে জন্ম নেয়। সুতরাং যাতে পুনর্জন্ম না হয় সেই চেষ্ট। করা 
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প্রয়োজন। বুদ্ধ বলেছেন যে, অবিস্তা, অর্থাৎ জগৎ সহদ্ধে প্রকৃত তত্বজালের 
অভাবই জন্মের আদি কারণ এবং জন্সই দুঃখের কারণ। স্তরাং দুঃখ 
নিবারণ করতে হু"লে জন্ম নিবারণ কর। প্রয়োজন, এবং জন্ম-নিবারণ 
করতে হ'লে শেষ পর্যস্ত অবিদ্যা দূর করা প্রয়োজন। জার্মাণ দার্শনিক 
90150009018809£ ( শোপেনহাওয়ার ) বলেন যে, জগৎ ছুঃখময়। আমরা 
ঘাকে স্থখ 'বলে মনে করি এবং যাকে আয়ত্ত করার জন্য দানারকম চেষ্টা 
করি, সেট! মরীচিকামাআ। জন্ম হ'লেই দুঃখ অবশ্যন্ভাবী এবং জন্মের কারণ 
হচ্ছে “বাচবার আকাজ্া” (019 ঘন] ৮০ 18%৪)। . এই আকাঙ্ষাই সকল 
অনর্থের মূল এবং একে দুর করতে না পারলে দুঃখ নিবারণের কোন সভাবনা 
নেই। ষখার| সর্ব-শকিমান পরম করুপাময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন 
তার] সাধারণত স্থখবাদী বা আশাবাদী (058:00156) হয়ে থাকেন। তারা 
বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের রাজত্বে স্থখের চাইতে ছুঃখের আধিক্য থাকতেই 
পারে না। মানুষের জীবনে ঘা কিছু দুঃখ ও অমঙ্গল দেখতে পাওয়। যায়, 
ঈশ্বরের কৃপায় সে সমস্তই দূর করা সম্ভব । ঈশ্বরের নিয়ন ্ণাধীনে মানব- 
সমাজ ক্রমাগত জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং এমন 
এক সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন সমন্য অমঙ্গল দূর হ'য়ে যাবে অথবা অমঙ্গলের 
পরিমাণ অনেক কমে ঘাবে। যারা ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বানী অমঙ্গললমণ্ড। তাদের 
বিচলিত করতে পারে না, এবং তার। এই সমন্ার দার্শনিক সমাধান আবিষ্কার 
করবার জন্য বিশেষ আগ্রহী ও ন'ন। 


9. উপসংহার 

ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তির ভাবাবেগের দৃষ্টিতে অমঙ্গল-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না 
করে যদি দারশশনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সমন্তার বিচার করা হয় তাহ'লে 
এইরকম একট] সমাধান কর। যেতে পারে-_ 

এক, অদ্দিতীয়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, ভ্তাক্সবান, করুণাময়, মঙলময় 
পরমেশ্বর এই পরিদৃশ্যমান জগতের শর্ট, এটা শ্বীকার করে নিলেও 
আমামের দ্বীকার করতে হ'বে যে, ঈশ্বর যে জগৎ সৃষ্টি অথব। নির্মাণ করবেন 
তার একট নিদিষ্ট রূপ বা আকার নিশ্চয়ই থাকবে । ঈশ্বরের পক্ষে 
হুট্টি করা অথবা আত্ম-প্রকাশ কর! একই, এবং প্রকাশিত হওয়া'র অর্থই 
হচ্ছে একট] নির্দি্ রূপ বা আকার নেওয়!। যার কোনও নিদিই রূপ 
বা আকার নেই সেটি কোন বস্তই নয়। জগৎ যর্দি দেশ ও কালে 
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প্রকাশিত হয় তাহ'লে তার কতকগুলি অংশ থাকবে, সেই অংশগুলির মধ্যে 
সম্বন্ধ থাকবে এবং সেই সন্বন্ধগুলি কতকগুলি নিদিষ্ট নিয়মের অধীন থাকবে। 
জগৎ যর্দি দেশ ও কালের মাধ্যমে প্রকাশিত না হয় তাহ'লে অন্থ কোন 
মাধামে প্রকাশিত হ'বে এবৎ সেই প্রকাশেরও কতকগুলি নিয়ামক ব্যবস্থা? 
ধাকবে। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরও সম্পুর্ণ জনির্দি্, অনিয়ত জগৎ চি 
করতে পারেন না। এতে অবশ্য ঈশ্বরের শক্তির অভাব স্চিত হয় না, 
ঈশ্বর যে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞান্বরূপ, তার স্বভাবে চরম বিরোধিতা] নেই, এটাই 
শ্চিত হয় । জগতের প্রত্যেক বস্ত ও ঘটনা ষ্দি নিয়মের অধীন হয় তাহ'লে 
কোন কিছুই শ্বয়ংসম্পূর্ণ দোষক্রটাবিহীন হ'তে পারে না। হৃষ্ট, সসীম 
জগতমাত্রেরই এই ক্রটী অবশ্স্ভাবী এবং সেইজন্ত এই জগতের অধিবাসী 
জীবমাজ্রেরই সথখ-ছুঃখভোগ অনিবার্ধ। 

ঈশ্বরকে আমর! সাধারণত ষে ভাবে কল্পনা করি এবং তার কাছে যে 
ব্যবহার প্রত্যাশ! করি, সেট? মানব সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে ভিত্তি করেই 
গড়ে উঠেছে। ঈশ্বরে মহুষ্য-ধর্ম আরোপ করা (4.067000000001802) 
আমার্দের একটা শ্বাভাবিক প্রবণতা । ঈশ্বরকে আমর] পিতা, মাতা, সখা, 
রাজা, শাসক ইত্যাদ্িবূপে কল্পনা! করি এবং আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যবহারও 
এই সব সম্বন্ধের উপযোগী হ'বে আশা করি, কিন্ত তাত্বিক দৃষিতে এ ধরনের 
কল্পনার অদম্পূর্ণতা সহজেই ধর পড়ে । 

জগৎকে দ্বেশে ও কালে থাকতে হ'লে এবং স্থায়ীভাবে থাকতে গেলে 
এর প্রত্যেক বস্ত ও ঘটনাই কতকগুলি সাধারণ নিয়মের বশে চলবে এটা 
অবশ্তন্ভতাবী। কোন সাময়িক উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্ত অথবা কোন 
বিশেষ জীবের প্রয়োজনে সেই সব নিয়মের ব্যতিক্রম হ'তে পারে না৷ 
প্রাকৃতিক নিয়মের পক্ষপাতহীনত। অপরিহার্য | প্রাকৃতিক নিয়মের সাবিকত। 
ও অলঙ্ঘণীয়ত। শ্বীকাঁর করে নিলে জীবের! ছুঃখকষ্ট ভোগ করে কেন, তার 
একট? সদুত্তর পাওয়া ষায়। তবে কি জীবের সৃখছঃখ শুভাপ্তডের সঙ্গে 
ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নেই? এর উত্তরে আমরণ বলতে পারি যে, ঈশ্বরের 
প্রকাশ এই জগতের মাধ্যমে হ'লেও মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শের মাধামেই তার 
শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়ে থাকে । জড়ঙ্গগতের সঙ্গে মানুষের জীবনের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক । এই জগতের মধ্যেই, সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের বস্তা স্বীকার 
করেই মানুষকে বাচতে হয় । মানুষ জগৎ সম্বদ্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে, 
আত্মোপলক্ি। করতে চায়। বাহুষের এই আশা, আকাঙ.ক্ষা, আঘর্শান্ুরাগ 
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প্রভৃতির মাধ্যমেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আত্মপ্রকাশ | মান্য অথবা! মানুষ অপেক্ষাও 
কোন উন্নততর জীব নান বাধা, বিপত্তি ও প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করে চরম সার্থকতার দ্বিকে অগ্রসর হচ্ছে। জড়সত্বা থেকে প্রাণ-সভা, 
প্রাণসতা। থেকে বিজ্ঞান-সত্তা, বিজ্ঞান-সত্ত। থেকে চৈতন্য-সত্তা, চৈতন্ত-সভা 
থেকে এশন-সভ। ব। দিব্য-সত্তায় পরিণতি লাভ করাই যেন সমগ্র জগতের 
মূল লক্ষ্য। ঈশ্বরের প্রেম বা করুণ! এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রকাশিত 
হচ্ছে। কোন বিচ্ছিন্ন বস্ত বা ঘটন। আমাদের দুঃখের কারণ হ'লে ঈশ্বরের 
সর্বশক্তিমতা৷ ও করুণাময়তায় সন্দেহ কর। অযৌক্তিক, অর্থাৎ মানুষের রীতি 
এবং ঈশ্বরের রীতি যে ঠিক এক রকম হ'বে, এটা আমর। আশ! করতে পারি 
না। একট! পামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জগংকে বিচার করাই যুক্তিসগত। 

সসীম-ঈশ্বরবাদ ও অমঙ্গল সন্বন্ধে দার্শনিক 7১:171216- 
7১৪66৪০018-ঞর মতবাদ ।* 

ৰনছবাদ ও জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব 

ষে দার্শনিক মতবাদকে “বহুবাদ' (157811910) বলা হয় তার সঙ্গে 
'অমঙলল-সমস্ত)১ (17) চ:0101905 0117)511 )-র ঘনিষ্ঠ ফোগ আছে । “মঙ্গলময় 
ঈশ্বরের রাজ্যে অমঙ্গল কেন ?' এই প্রশ্থের উত্তর দিতে গিয়ে বিভিন্ন দাশনিক 
যে সব কথ বলেছেন সেগুলি আলোচনা করতে গেলে ঈশ্বরই এক এবং 
অদ্বিতীয় সতত! অথব। তাহা হ'তে পৃথক এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক বা একাধিক 
পদ্দার্থ বা শক্তি আছে কি না, সেই প্রশ্ন আলোচন। কর প্রয়োজন । এই প্রসঙ্গে 
ঈশ্বর অসীম না সসীম এই প্রশ্ন এসে পড়ে । বর্তমান অধ্যায়ে আমর এই 
সব সমন্তা আলোচনা করব। 


1. ৰছবাদ (১157911577) ও সসীম- ঈশ্বরবাদ (া1)697০ 01 1117169 
0০9) 


ষ1] কিছু আছে বা থাকা সম্ভব সেই সকলের এক্যবদ্ধ সম্তিকে সাধারণত 
সর্ব-নিরপেক্ষ চরম-সতা, সমরগ্র-সত্ত। বা! পরত্রহ্ম ( গ:০ 4৮5০1569 ) বলা হয়। 
আমর ধার উপাসন। করি এবং ধার করুণা ও অন্ষুগ্রহ পাবার জন্য প্রার্থন। 
করি সেই ঈশ্বরের সঙ্গে চরম-সত্তার ঘথার্থ সম্স্ক কি তা নির্ণয় করা দর্শনের, 
বিশেষতঃ ধর্মীয় দর্শনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা । হিশ্বর ও এই চরম 
সত্ব! কি অ-ভিন্ন না ঈশ্বর চরম-সত্তার একটি অংশমাত্র ? সাধারণতঃ প্র্থটিকে 


প্রধানত; 191£16-7566800, এর "59 1695 ০01 ০8 গ্রন্থের বিংশ অধ্যায় [0019]1810 
স)1] 8:00. 99£652108" অবলম্বনে লিখিত 1. 


ঈশ্বর ও অমঙলের সমস্যা 24৭ 


এইভাবে ব্যক্ত করা হয়। আমরা প্রথমে এই প্ররশ্নটিকে বিশুদ্ধ তাত্বিক 
সমস্যা ( 1196801:55108] 70:0101900 ) হিসাবে আলোচন। করব এবং পরে 
এই প্রশ্নের উত্তরের উপর জগতে অমঙ্জলের অস্তিত্ব সম্বদ্ধীয় সমস্যার সমাধান 
কতটা নির্ভর করে ত] আলোচনা করব। 

প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসে ঈশ্বরকে প্রধানতঃ জগতের শর্ট) বলেই বিবেচন। করা 
হয়। এই বিশাল অনস্ত বৈচিত্র্যময় জগৎ কোথা হ'তে এল? এই প্রশ্নের 
উত্তরেই বলা হয়ে থাকে যে, এক অসীম, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্‌ পুরুষ এই জগৎ 
স্থষ্টি করেছেন এবং তাঁকে পালন ও নিয়ন্ত্রণ করছেন । কেবলমাত্র জড়জগৎই 
নয় সকল জীবকেও তিনি হুষ্টি করেছেন । তিনিই ঈশ্বর । সকল ধর্মের প্রধান 
উপদ্দেশ এই যে, জীবনে পরমার্থ লাভ করতে হ'লে আমাদের পক্ষে 
আন্তরিকতার সঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত। এই মতে কিন্তু ঈশ্বর 
অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির অধিকারী হ'লেও সমগ্র সতভার:সঙ্গে অ-ভিন্ন নন । 
অষ্ট] ও হৃষ্ট পদার্থ কখনও অ-ভিন্ন হ'তে পারে না। জগতে যে সব বিভিন্ন 
বস্ত আছে সেগুলি সসীম, দেশে কালে পরস্পর হ'তে বিছিন্ন, এবং নানা 
দোঁষক্রটাপূর্ণ, কিন্তু এই সব দোষ-ক্রটী ঈশ্বরে থাকৃতে পারেনা । সকল 
মান্ষকেও ঈশ্বর কৃষ্টি করেছেন, মান্ষেরা অপূর্ণ, তাদের জ্ঞান ও শক্তি 
সীমিত, নান] প্রলোভনের বশীভূত হয়ে নানারূপ অসৎ কর্ম করে। স্থৃতরাং 
ঈশ্বর মান্থষ হ'তেও পৃথক | ঈশ্বর যাবতীয় সসীম বস্ত ও জীব হ'তে পৃথক 
হওয়ায় সমগ্র-সত্তার সঙ্গে অ-ভিন্ন হ'তে পারেননা। কিন্তু ঈশ্বর সমগ্র-সভার 
অংশমাজ্ম হ'লেও তিনি সসীম ন'ন, তিনি অনস্ত এবং সর্ববিষয়ে পূর্ণ। এক 
শ্রেণীর দার্শনিকও এই মতবাদ সমর্থন করে থাকেন। ঈশ্বর ও তার ক 
জগৎ এই ছুইয়ের পার্থক্যের উপরই তার] অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন বলে 
তাদের 79919 ( হ্বিত্ববাদী ) বলা হয়। যে সকল দার্শনিক ঈশ্বরের ও 
জগতের পার্থকা শ্বীকার করেন তার্দের মধ্যে অনেকেই জগৎকে বছ স্বতন্ত্র বসত 
ও জীবের সমষ্টিমাত্র বলে মনে করেন এইজন্য তীর্দের বুবারী €79]0181150৭ )- 
ও বল! হয়ে থাকে। 

ধার! ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাপী, ধাদের মতে ঈশ্বরের উপাসনা, গুণকীর্তন 
এবং সর্বতোভাবে সেবা করাই সকল ধর্মের সার, তাদের মধ্যে আবার অনেকে 
ঈশ্বরকে জড়জগতের এবং জীবজগতের শ্রষ্টা বলে স্বীকার করলেও জড়বস্ত 
বা! জীব ষে ঈশ্বর হ'তে পৃথক অথবা ঈশ্বর তাদের বাহিরে অবস্থিত, একথা 
স্বীকার করেন না । তাদের মতে ঈশ্বর ও জগতের সম্বন্ধ সাধারণ দৃষ্টিতে কর্ত? 
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ও কার্ষের সম্বন্ধ বলে মনে হ'লেও তাদের সম্বন্ধ আরও অনেক ঘনিঠ। ঈশ্বর 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাহী। হতই হুক হোক নাকেন প্রত্যেক 
স্তর মধ্যে তিনি অন্প্রনিবিষ্ট । জগতে ঈশ্বর হ'তে পৃথক কোন সতাই 
নাই। ষাকিছু আছে সমস্তই ঈশ্বর বক] ব্রহ্ম-সর্বং খল্িদং ব্রহ্ম । ব্রদ্ষ বা 
ঈশ্বর ও জগ$ অ-ভিন্ল। এই জন্যই ভক্ত যখন চার দিকে দৃষ্টিপাত করেন 
তখন তিনি সর্বঅই ঈশ্বরের উপস্থিতি অচ্নভব করেন এবং ভাবাবিষ্ট হয়ে বলেন, 
“হে ঈশ্বর, যাহা কিছু আছে সবই তুমি । স্থতরাং ঈশ্বর সমগ্র-সত্তার অংশ- 
মাত্র নয়। ঈশ্বর ও সমগ্র-সত্বা (29 48159109) একই । এই মতকে 
সাধারণতঃ সর্বেশ্বরবার্দ : (78060915200 ) বলা হয়। অনেক দার্শনিকও এই 
সত্যকে যুক্তিত্বারা সমর্থন করে থাকেন | তারা বলেন ষে, যৃক্তির সাহায্যে 
ইহাই বুঝা যায় ষে, (ঈশ্বর ও জগতের ) ছিত্ববাদ বা বহুবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। 
ছুই বা অসংখ্য পরস্পর নিরপেক্ষ বস্ত বা শক্তি কোন অজাত উপায়ে পরস্পরের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে এই স্থৃসমঞ্জস, স্ুনিক়স্ত্রিত ও উপভোগ্য জগৎ রচনা করেছে, 
একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আবার, একটি প্রধান শক্তি এই জগৎ রচন' 
করেছে এবং এক বা একাধিক সুত্র শক্তি এই শক্তিকে প্রতিপর্দে নানাভাবে 
বাধা দিয়ে থাকে, একথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। চরমসত্তা বা শক্তি একই । 
ঈশ্বর ও চরম-সতা। অ-ভিন্ন। আমরা যে নানা বস্তর মধ্যে পার্থক্য দেখে 
থাকি তা আমাদের অজ্ঞানের ফল অর্থাৎ ব্রহ্মভ্রম মাত্র। বিবিধ যুক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের দার্শনিক মতবাদকে এক-বাদ বা আদ্বত-বাদ 
(110201979 ০] 1০7-89811970 ) বল] হয়ে থাকে। 

বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্নকালে বহু দার্শনিক এই সব মতবাদ আলোচন। 
করেছেন, কিন্তু উনবিংশতি শতাব্দীর শেষভাগে এবং বর্তমান শতাব্দীর 
প্রথমভাগে কয়েকজন খ্যাতনাম। ইংরাঁজ ও আমেরিকান দার্শনিক বহ্বাদের 
এবং সীম ঈশ্বরবাদের সমর্থনে যে সব যুক্তি দিয়েছিলেন এবং সমসাময়িক 
'এক'-বাদী বা “অধবৈত'-বাদী দার্শনিকের! দেই সব যুক্তি কি-ভাবে খন 
করবার চেষ্টা করেছিলেন আমর! এখানে সেগুলি আলোচনা করব । 

বু-বাদী দার্শনিকেরা তাদের মতের সমর্থনে যে যুক্তিকে প্রধান স্থান 
দিয়ে থাকেন তা অবস্ঠ এই যে, আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই প্রতিনিয়ত অসংখ্য 
বিভিন্ন বন্ত এবং জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় এবং আমরা 
আমাঘের প্রত্যেক কার্ষেই এই সব বিভিন্ন বস্তর ও জীবের প্রতিকূল অথবা! 
অহকৃল প্রভাব অছুভব করি। আমাদের প্রত্যক্ষান্থভব কোন কোন ক্ষেত্রে 
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আমাদের ভ্রাস্তজ্ঞান উৎপন্ন করলেও অধিকাংশক্ষেত্রেই যে তা জগৎ সম্বন্ধে 
আমাদের বথার্থ জ্ঞান দেয়, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হ'বে। যা সমস্ত বস্তর-_ 
কঠিন, তরল, বায়বীয়, জৈব, অজৈব, চেতন, অচেতন-মধ্যেই সমভাবে আছে 
এবং বার সাহায্যে আমর] সকল বস্তর সকল গুণ এবং সকল অবস্থা ব্যাখ্যা 
করতে পারিঃ এমন কোন একটি পদার্থ আমরা প্রত্যক্ষ করি না। বহুবস্তর মধ্যে 
ষেমন সাদ্রশ্য আছে তেমনই আবার বৈসাদৃশ্যও আছে। বহু বন্তর মধ্যে 
আবার কোনও সন্বন্ধই নাই। ছুটি বস্তর মধ্যে সম্বন্ধ থাকলেই যে তার। 
একই বস্তর অন্তভূক্তি হবে, তা বলাষায় না| বস্ততঃ ধারা এক-বাদী 
বা অদ্বৈত-্বাদী তার] “এক'-এই সংখ্যার প্রতি মোহবশত: ভাবাবেগ দ্বারা 
চালিত হঙ্গেই “সমগ্র জগৎ এক” অথবা] “সত্তা এক এবং অদ্বিতীয়” এব্প 
ঘোষণ। করে থাকেন । জগতের বস্তগুলির মধ্যে নানারকম পরম্পর বিরোধী 
গুণ দেখতে পাওয়] ষায়, বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার । 
জগৎ ষদ্দি বাস্তবিকই এক হ'ত তাহলে এষন হওয়। সম্ভব হ'ত না। জগতের 
ঘটন। প্রবাহের পিছনে ত্ুস্পষ্টভাবে কোন একটি উদ্দেশ্যের সম্ধানও আমর! 
পাই না। যারা জগতের পিছনে এক অদ্ধিতীয়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান সকল 
কল্যাণগুণের আধার এক পরমাত্না কে উপলব্ধি করেন, তারাও 
জগতে যে অসংখ্য লসীম ন্বচেতন আত্ম! (জীবাত্বা) আছে এটা অস্বীকার 
করতে পারেন না। বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন প্রত্যেক জীবাত্মাই অন্থান্য বস্ত ও 
নিজের মধ্যে পার্থক্য অন্ছভব করে এবং নিজের ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি 
আঁছে বলে অন্থভব করে। জগতে যদি একটিমাত্র হ্ব-চেতন ও স্বয়ং-ক্রিয় 
আত্ম! ( পরমাত্ম! ) থাকত তাহলে অন্তান্ত আত্মাগুলি কি করে এর অস্ততূক্ত 
হ'তে পারে, এটা বুঝা ছুঃসাধ্য । একটি ক্ষুদ্র পাত্রের অন্তর্গত দেশ (598০9 ) 
অন্য একটি বুহত্বর পাত্রের অস্তর্গত দেশের অস্ততৃক্তি হ'তে পারে বটে, কিন্ত 
একটি মন ব। আত্ম কি করে আর একটি মন ব৷ আত্মার অন্ততূ ক্ত হ'তে পারে, 
ইহা! বুঝ। যায় না। অতএব সমগ্র বিশ্ব-ত্তা একটি সর্বগ্রাহী সর্বাহুস্যত এক্য, 
এটা বিশ্বাস না করে, জগৎ অসংখ্য স্বতন্ত্র সসীম বস্ত ও জীবের সমষ্টি, এট? 
বিশ্বাস করাই যুক্তিযুক্ত । 
আমর উপরে যেসব আধুনিক দার্শনিকদের কথা বলেছি তাদের মধ্যে 
উড. 18095, 170০চ71807, এ. ড9:0, 58851751] প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখধোগ্য । কারণ তার) কেবলমাত্র কতকগুলি তাত্বিক যুক্তির 
(196501559108) 81800067069 ) লাহায্যই বহ-বাদ গ্রতিষ্িত করবার চেষ্ট 
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করেননি, তাঁরা আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনকে অর্থবহ বলে বিশ্বাস 
করতে হ'লে বন্থ-বান্দ, এমনকি সপীষ-ঈশ্বর বার্দেও বিশ্বাস কর1 অপরিহার্য, এই 
তত্বটি প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেছিলেন । 08%059৪-এর মতে মানুষের থে 
স্বাধীন ইচ্ছা আছে, অর্থাৎ কোন্‌ কাজ ভাল এবং কোন্টি মন্দ তাহ! নিজ 
বুদ্ধি দ্বারা*বিচার করে যেটি ভাল সেটিকে পছন্দ করে নেবার এবং সেই পছন্দ 
মত চেষ্টা করবার ক্ষমতা তার আছে, ইহ বিশ্বাস না করলে “আমার ইহা! করা 
উচিত, ইহা কর1 উচিত নয়”__এরূপ কোন জ্ঞান জন্মাতে পারে নী। এবং 
এরূপ জ্ঞান ন৷ জন্মালে অথব1 এরূপ অন্ুতৃতি ভ্রাস্তিমূলক হ'লে নৈতিক উন্নতি 
বা অবনতির কোনও অর্থ থাকে না। ঈশ্বর-সম্ভতাই একমাজ্ম সত্তা! এবং 
ঈশ্বরের ইচ্ছাই সংন্র এবং সর্ব-কালে অপ্রতিহতভাবে কাজ করে, এরূপ বিশ্বাস 
কোনও রূপ নৈতিক প্রয়াসের সহায়ক নয় কারণ এই বিশ্বাস সত্য হ'লে 
মানুষকে ন্তরতুল্য বলেই সিদ্ধান্ত করতে হয়। আবার ঈশ্বর ঘে সর্বশক্তিমান 
ও সকল কল্াযাপগুণের আকর অথবা মঙ্গলময়, এই বিশ্বাস ধর্ম-বিশ্বাসের সার। 
কিন্ত এই বিশ্বাস পোষণ করলে সঙ্গে সঙ্গে আমার্দের এটাও বিশ্বাস করতে হয় 
ষে, জগতে শুভ শক্তির জয় এবং অশ্তভ শক্তির পরাজয় অনিবার্ধ, বরং ইহাই 
বলা যায় ষে, শুভ শক্তির জয় অনির্ধি্র ভবিষ্যতের সর্তে নিহিত কোন সম্ভাব্য 
ঘটন -নয়, ইহা! একটি চিরস্তন কালাতীত ব্যাপার (7769:91 9৫) । 
কিন্ত এই বিশ্বাস সত্য হ'লে ঈশ্বরের নিকট কোন অভীষ্ট ফললাভের জন্য 
প্রার্থনা করা অথবা তার কাছে আত্মসমর্পণ করার কোনও অর্থ থাকে না। 
অর্থাৎ, ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় প্রচেষ্টা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি সমস্তই নিরর্৫থক হয়ে 
পড়ে । স্থতরাং ৭809৪-এর মতে ঈশ্বর সমগ্র-সত্। (710০ 40801569) থেকে 
ভিন্ন তো? বটেই, উপরস্ত তিনি সীমিত পদ্দার্থ, তাঁর শক্তি অন্যান্য বন্ত ও অন্যান্য 
জীবাত্বা দ্বার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিহত হ'তে পারে এটাই পিদ্ধান্ত করতে 


হ'বে। | 
স্থতরাং ৪7095-এর মতে ঈশ্বরকে সর্ব-সম্ভার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে না 


করে বহু বস্ত বা ব্যক্তির মধ্যে একজন (979 01 679 ৪%1)99) বাঁ সম- 
পর্যায়ভুক্ত, অল্লাধিক সমশক্তিবিশিষ্ট বস্তসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (চ0005৪- 
10697 7৪768) বলে বর্ণনা! করাই যুক্তিযুক্ত। ঈশ্বরকে সসীম বলে স্বীকার 
করলেই ছুঃথ, যন্ত্রণা, পাপ অমঙ্গল প্রভৃতি ব্যাপারের একট সস্তোষজনক 
ব্যাখ্যা বা মীমাংস! পাওয়া যায়। ছুঃখ, যন্ত্রণী, অসাফল্য, হতাশা, পাপ 
দুরভিপ্রাক্স প্রভৃতি বিবিধ অমঙ্গলের অদ্থিত্ব স্বীকার না করে উপায় নাই। 


ঈশ্বর ও অমঙ্গলের সমস্য! 26] 


ঈশ্বর যদি সেগুলিকে বিনাশ করতে অথব। নিবারণ করতে ইচ্ছুক না থাকেন, 
অর্থাৎ জীবদের ছুঃখ-ছু্শার প্রতি সম্পূর্ণ উদ্দাসীন থাকেন, তা'হলে তাকে পরম 
কারুণিক বল! যায় না। আবার তিনি ধর্দি এগুলিকে বিনাশ অথব। নিবারণ 
করতে ইচ্ছ,ক থাকেন অথচ করতে সক্ষম না হ'ন, তা'হলে তাকে সর্বশক্তিমান 
বল! যায় না -এই উভয় সঙ্কটের সম্মুবীন হ'লে আমর। কেবলমাত্র দ্বিতীয় 
বিকল্পটি গ্রহণ করে সমস্তার সমাধান করতে পারি। ঈশ্বর করুণাময় ন'ন, 
তিনি আমাদের ছুঃখ ছুদশার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, এই ধারণা আমার্দের ধর্ম- 
বিশ্বাসের পক্ষে যতট। ক্ষতিকর, ঈশ্বরের ক্ষমত1 সীমিত এবং এক বা একাধিক 
বিরোধী শক্তি দ্বার] প্রতিহত এই ধারণ? ধর্ম-বিশ্বাসের পক্ষে ততটা ক্ষতিকর 
নয়। বরং ঈশ্বর অমঙ্গলকে বিনাশ করে তার স্থানে মঙ্গলকে স্থপ্রতিষ্িত 
করবার জন্য ষে সংগ্রাম করছেন সেই সংগ্রামে জয়ী হ'বার জন্য তিনি আমাদের 
সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল, এই বিশ্বাস পোষণ করলে আধ্যাত্মিক সংগ্রামে 
আমাদের মনে ষে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হ'বে, তা নিঃসংশয়ে বল যায়। 
আমাদের ধর্ম-জীবনের পক্ষে এই উৎসাহ ও উদ্দীপন। অপরিহার্য । 


ঈশ্বর সম্বন্ধে 100715010, 18910811, %:০ প্রমুখ দার্শনিকর্দের মতবাদ 
অনেকাংশে ৪795-এর মতবাদের অনুরূপ, ধ্িও কোন কোন বিষয়ে তাদের 
মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। এই সসীম-ঈশ্বর-বাদ পর্যালোচন। করলে 
দেখা ষায় যে, এটি যুক্তিসঙ্গত নয়। 


বনু প্রাচীনকাল হ'তে প্রচলিত একটি মতানুসারে জগতের ॥নির্মাণ ও 
পরিচালনার ব্যাপারে ছুটি প্রধান পরস্পর বিরোধী শক্তির পরিচয় পাওয়! 
যায়। উহাদের মধ্যে একটি শ্যজন-ধর্মী, অপরটি সংহার-ধী। প্রথমটির 
উদ্দেশ্য সকলের মললসাধন, দ্বিতীয়ের উদ্দেশ্য সকলের অমঙ্গলসাধন 
মা্ষের নৈতিক ভ্বীবনে সর্ধর্দাই যে শুভ চিস্ত। বা শুভ সংকল্প এবং অশ্তুভ চিন্তা 
বা অশ্তভ সংকল্পের ছন্দ চলে তার মুলে আছে এই ছুই শক্তির পরস্পর- 
বিরোধিতা । প্রথম শক্তিটি ঈশ্বর, দ্বিতীয় শক্তিটিকে সয়তান, দানব, অহ্িমান 
প্রভৃতি বিভিন্ন নাম দেওয়! হয়েছে। ঈশ্বর-বিরোধী এই দ্বিতীয় শক্তি 
ঈশ্বরের সদদভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে বাধার স্ট্টি করে বলেই জগতের সর্বত্র ঈশ্বরের 
অভিপ্রায় ফলপ্রস্ছ হ'তে পারে না, এবং সেই জন্যই ঈশ্বর নিজে করুণাময় 
এবং জীবেদের প্রতি সহাহ্ত্ৃতিসম্পন্ন হলেও জগতে ছুঃখ, হুদশী, পাপ 
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প্রভৃতি নানারূপ অমল দেখ! যায়। এই মতটিকে আপাততঃ সস্ভোবজনক 
বলে মনে হলেও সম্পূর্ণ নির্দোষ বলা বায় না। কারণ, জগতে শুভ এবং অশুভ, 
ভালে! এবং মন্দ এমন ওতপ্রোতভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তাদের 
মধ্যে কোন্টির হৃষ্টিকর্ত। বা নিয়স্ত। ঈশ্বর এবং কোন্টির হুষ্টিকর্তী ব৷ নিয়স্ত। 
কোন শক্তিষান ক্রুরমতি দানব অথবা শয়তান ত৷ নির্ণয় কর? ছুরহ। একই 
বস্ত এক দৃষ্টিতে দেখলে ভালে। এবং অপর এক দৃষ্টিতে দেখলে মন্দ । একই 
ঘটনা একজনের পক্ষে আনন্দদায়ক এবং অপর একজনের পক্ষে পীড়াদায়ক, 
এমন উদ্দাহরণও আমর। প্রায়ই দেখতে পাই । জগতের বস্ত ও ঘটনাসমূহ 
থে সকল প্রারুতিক নিয়মের অধীন সেগুলির ফলাফল সাধুব্যক্তির পক্ষে একরূপ 
অসাধুবাক্তির পক্ষে আর একরূপ, এমন দেখা যায় না। স্থতরাং পরস্পর 
হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এবং ক্বতন্ত্র ছুটি পরম্পরবিরোধী শক্তি জগতের নির্মাতা ও 
নিয়স্তা, এই বিশ্বাস যুক্তিবিরেধী । 
আধুনিক যুগের ঈশ্বরবার্দীরা এই ধরনের ঈশ্বর-দ্ধিত্ববাদ (19961291870) 
স্বীকার করেন না| কিন্তু তাহাদের মধ্যে ষারা হৈতবাদী অথব 
বন্বাী তার্দের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন ষে, ঈশ্বর ও জগৎ এই ছুইকে 
একঝ্স নিলে তবেই সমগ্র সম্ভার পরিচয় পাওয়া যায় (029 47১501569- 
0০0-800-606-10110"--55816,)। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, ঈশ্বর 
এবং অদখ্য সমীষঃজীবাত্মার একীভূত সমিই সমগ্র-সতা (19 £99০196৪- 
€/০4-800-679 571719৮-71359156511) | আবার, ধার] বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর 
ভিন্ন অন্ত বন্ত ব1 জীবাত্মাদদেরও সত্তা আছে, তাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাস করেন 
ঘে, এইসব বস্ত ব1 জীবাত্ম। ঈশ্বর কর্তৃক সই আবার, কেউ কেউ বিশ্বাস করেন 
যে, তারা স্থষ্ট নয়, পরস্ধ ঈশ্বরের মতই অনাদ্দি। কিন্তু জড়জগৎ এবং 
জীবাত্মাসমূহ ঈশ্বর হ'তে পৃথক ও হ্বতন্ত্র হ'লে কোন্‌ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের শ্তি জয়যুক্ত 
হচ্ছে এবং কোন্‌ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তিগুলি জয় যুক্ত হচ্ছে,তা নির্ণয় কর] কঠিন, 
এবং কোথায় ঈশ্বরের শক্তির অক্পতা বশতঃ স্দিচ্ছ! বিফল হ'ল এবং কোথা 
তার সদিচ্ছার অভাবে জীবের] দুঃখছুর্দশা ভোগ করল, ভাও নির্ণর করা 
কঠিন। অর্থাৎ, জগতে স্থখ ও দুঃখ, মঙ্গল ও অমঙ্গল এমনভাবে সর্বক্ষেত্রে ও 
সর্বস্তরে পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে যে, কোথায় ঈশ্বরের শুভেচ্ছা 
জয়যুক্ত হ'ল অথব। জড়শক্তির প্রভাবে তা প্রতিহত হ'ন তা বল অসম্ভব। 
আবার ঈশ্বরের ইচ্ছা বা ক্ষমতা জীবাত্মাদের দ্বার! বাধাপ্রাপ্ত হয়, এরূপ 
কল্পনার বিরুদ্ধেও অনরূপ আপতি উঠতে পারে। 
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সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তি বে ঈশ্বর হ'তে পৃথক ও স্বতআতর এক ব 
একাধিক জড়শক্তি অথবা তার সহাবস্থানকারী অসংখ্য সসীম জীবাত্মার শক্তি 
সবার সীমিত, আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞত। থেকে এই মতবাদের কোন সমর্থন 
আমর পাই না। আমাদের ধর্মীয় চেতনার দিক্‌ থেকেও বল যেতে পারে 
ষে, মাচ্ছব যার কৃপ। ভিক্ষা করে, বিপদে ধার সাহাষ্য প্রার্থনা করে, যার 
কাছে আত্মসমর্পণ করে, সেই ঈশ্বরকে সে সসীম বলে চিস্তা করতে পারে না 1 
ধর্মীয় চিন্তায় ঈশ্বর অবশ্তই অসীম, অনন্ত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সকল কল্যাণ- 
গুণের আধার | তিনি সমগ্র-সম্তার অংশমাত্র ন'ন, তিনিই সম্বগ্র-সতা | 
হয় আমাদের জড়বাদ্কে সম্পুর্ভাবে গ্রহণ করে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে 
একেবারে বর্জন করতে হ'বে, নতুবা এক সব্গ্রাহী, সর্ববাপী, একমেবা- 
দ্বিতীয়ং পরব্রদ্মের অস্তিত্ হ্বীকার করতে হু'বে। এই পরব্রন্মই ঈশ্বর । 


এই ধরনের আপত্তির সম্মুখীন হয়ে সসীম-ঈশ্বরবাদীক্বের মধ্যে কেউ কেউ 
বলেন ষে, ঈশ্বরকে সসীম বলার অর্থ এই নয় যে,তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে তার 
বাহিরের কোন বস্ত বা শক্তির কাছে নতি শ্বীকার করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছ? বা 
শক্তির ষে সীমিতকরণের (11051685107) কথা বল। হয় ত। হ'ল তার স্বেচ্ছারুত 
সীমিতকরণ বা সঙ্কোচন (91110009990. 11003686100) | পিত। যেমন শ্বেচ্ছায় 
তাঁর নিজের ক্ষমতা ও অধিকার কিছু পরিমাণে খর্ব বা সঙ্কুচিত করে তার 
বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকে কিছু পরিমাণে স্বাধীনত! দিয়ে থাকেন, ঠিক তেমনই ঈশ্বরও 
নিজ্ছেরই ক্ষমতা ও আধিপত্যকে কিছুট। সঙ্কৃচিত করে তার নিজেরই স্থ্ 
বিচারবুন্ধিপম্পন্ন জীবাত্মাদের কিছু পরিমাণ স্বাধীনতা, এমন কি তার 
বিরোধিতা করবার স্বাধীনতাঁও দিয়ে থাকেন এবং তাদেরই শিক্ষার জন্য একটা 
জড়জগৎ স্থত্ি করেন। স্থতরাং ঈশ্বর যদি স্বেচ্ছায় নিজের ক্ষমত] ব1 অধিকার 
কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত করেন, তাহলে তার এঁক্য ব্যাহত হ'ল, এব্প মনে 
করা যক্তিযুক্ত হু'বে না। কিন্ত এই মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি হ'ল এই যে, 
ঈশ্বর যদ্দি স্বেচ্ছায় নিজ শক্তি বা অধিকারকে সীমিত বা সঙ্কুচিত করে থাকেন 
তাহলে নিশ্চয়ই এমন এক সময় ছিল যখন এই সীমিত অবস্থ! ছিল না, 
অর্থাৎ, যখন কেবলমাত্র ঈশ্বর ছিলেন কিন্ত জড়জগৎ অথবা অন্ত কোন জীবাত্মা 
ছিল নাঁ। কিন্তু প্রশ্ন হ'ৰে এই যে, সীমিতকরণ প্রক্রিয়া বা জগতন্ট্টি একটা 
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বিশেষ সময়ে হ'ল কেন? এই প্রক্রিয়ার পূর্বে অনস্তকাল ধরে ঈশ্বর নিকিতরলধ 
হয়ে অপেক্ষা! করছিলেন কেন ? এই প্রপ্নের উত্তরে সসীম ঈশ্বরবান্দীগণ বলতে 
বাধ্য হন ষে, এই সীমিতকরণ বা জগৎ-হৃষ্টি প্রক্রিয়া কোন এক বিশেষ সময়ে 
ঘটেনি, তা অনাদ্দি, চিরস্তন। ঈশ্বরের পক্ষে হ্যষ্টি একটি চিরস্তন ক্রিয়। 
ঈশ্বর এবং তাঁর হৃষ্টিকার্কে পৃথক করে চিত্ত কর! যায় না। হষ্িকর্তা 
হিসাবেই ঈশ্বরকে ঈশ্বর বল। উচিত! কিন্তু একথা ত্বীকার করলে ঈশ্বরের 
পক্ষে স্বেচ্ছায় নিজেকে সীমিতকরণের এমনকি সীমিত বা সঙ্কুচিতকরণেরই 
কোন অর্থ হ'বে না, কারণ, জড়-জগৎ অথব1 সসীম জীবাত্মাসমূহ হুষ্টি করা 
ভিন্ন অন্য কোনও কার্য কল্পনাই করা যায় না। তার সত্তা এবং হৃষ্টি-ক্রিয়] 
ধদ্দি একই ব্যাপার হয় তাহলে এই সৃষ্টি কার্ধকে তার প্রকৃতি বা ত্বভাব বলতে 
হ'বে। কোন বাক্তির প্রকৃতি বা স্বভাব তাকে সীমিত বা সঙ্কুচিত করতে 
পারে না। অপরপক্ষে কোন আত্ম সচেতন জীবের স্বভাব তাঁকে সীমিত বা 
সঙ্কুচিত করে, এরূপ কল্পনার ফলে যে দ্বৈতবাদ্দের উৎপত্তি হয়, তাতে নানারূপ 
দৌষক্রটী দেখ! দেয় । | 

কিন্তু জড় জগৎ এবং সীম আত্মাসমূহের অস্তিত্ব আছে এবং তারা ঈশ্বর 
হ'তে ভিন্ন ব৷ পৃথক বলেই প্রতীয়মান হয়, একথ! অন্বীকার করবার উপায় 
নাই। স্বতরাং তাদের অস্তিত্ব ঈশ্বর-সত্তাকে সীমিত করবে না কেন? এই 
প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরবাদীগণ বলেন যে, অসীম বস্তসযূ্দের অস্তিত্ব থাকলেই ষে 
তারা ঈশ্বর হ'তে ম্বতন্ত্র এবং ঈশ্বর সত্তার বিরোধী হ'ন, এরূপ মনে করা 
অন্গচিত। জগতের যাবতীয় বস্তই ঈশ্বরের শ্বভাবের প্রকাশ (18011656560), 
এইরূপ সিদ্ধাক্জ করাই যুক্তিযুক্ত । ঈশ্বর সমগ্র-সত্ার অংশমাত্র ন'ন, তিনি ও 
সমগ্র-সত্ অভিন্ন একথা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু একথা সত্য হ'লে 
সসীম জড়-বস্ত ও জীবাত্মার্দের অস্তিত্ব কি প্রকারে সভব ?-_এই প্রশ্নের উত্তরে 
বলা যায় যে, ঈশ্বর ও সপী বস্তগুলির সম্বন্ধ ভের্দাভেদ সম্বন্ধ €1..50665-10 
831029009 )1 অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে ভেদ ও অভের্দ দুইই আছে। ঠিক 
কিভাবে তা” সভ্ভবপর হ'তে পারে, তা হয়ত আমাদের অবোধ্য, কিন্তু এরূপ 
সম্বন্ধ ত্বীকাঁর না করলে বহু সঙ্বস্যার সমাধান অসম্ভব হয়ে পড়ে। সীম 
ঈশ্বরবাদ এসব প্রশ্নের সমাধান করতে পারে ন1। 
যে সকল সমস্যা সমাধানের জন্ত কোন কোনদার্শনিক ঈশ্বরকে সসীম বলে 
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কর্পনা করতে বাধ্য হয়েছেন, সেগুলির যূলে আছে প্রধানতঃ ঈশ্বরের প্ররুতি 
সম্বন্ধে ঈশ্বরবাদীদের ছুটি ভ্রান্ত ধারণা । (১) প্রথমটি হ'ল ঈশ্বর একজন নিক্ষিয় 
ষ্টা মাত্র, জগতে যা কিছু আছে সেগুলি তার জ্ঞানের বিষজ়্মাত্র, এবং 
(২) দ্বিতীয়টি হ'ল ঈশ্বর নিজে আমাদের অহং-চেতনার সমতুল্য একটি শৃন্যগর্ভ 
আকার মান্ত্র।: কোন কোন ঈশ্বরবাদীর এই ঢুটি ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ- 
স্বরূপ সসীম ঈশ্বরবার্ধীরা (বা বহুবাদীর।) ঈশ্বর সম্বন্ধে তাদের নিজেদের 
ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাদ্দের মতবাদও এক- 
দেশদশিতা দোষে দুষ্ট । কোন কোন ঈশ্বরবাদী ( সর্বেশ্বরবাদীগণ ) সমগ্র- 
সত্তার অথণ্ড এক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে যেষন বহু বস্ত বা 
ব্যক্তির অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন, তেমনই আবার সীম ঈশ্বরবাদীগণ 
বৃহত্ব ব1 বৈচিত্র্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এক্য বা অখণ্ডততার দিকে যথেষ্ট 
দৃষ্টি দিতে সক্ষম হ'ন নি। যে সর্বেশ্বরবাদ বলে যে, ঈশ্বর সমগ্র-সত্তা এবং তিনি 
সর্বপ্রকার ভে্দবিরহিত, নিবিকার নিবিশেষ সত্তা, সেই মতবাদ যেমন ভ্রান্ত, 
অপরপক্ষে ষে মতবাদ বলে ষে, ঈশ্বর একজন স্ব-সচেতন বা কেন্দ্রীভূত চৈতন্ত- 
বিশিষ্ট ব্যক্তি অথবা! সীমিত-শক্তি-বিশিষ্ট-পুরুষ সেই মতবাদ তেমনই ভ্রাস্ত। 

আমাদের স্বকীয় ইচ্ছা] ও শক্তি আছে একথা যেমন ন্বীকার করতে হু'বে 
ঠিক তেমনই আবার আমরা সর্বত্র চঞ্চল সর্বসাধারণ জীবনেরও অংশীদার 
এও স্বীকার করতে হ'বে। 


2. সসীম ঈশ্বর ৰবাদের সঙ্গে অমঙ্গল সমস্যার সন্বন্ধ 

ধারা মসীম-ঈশ্বরবাদে বিশ্বাপী তাদের মতে ঈশ্বরকে সম্বগ্র বিশ্ব-সতার 
সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করলে এবং মানবাত্মাগুলিকে ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশের 
মাধাম বলে বিশ্বাস করলে মানুষের নৈতিক জীবনকে কতকগুলি অর্থহীন 
যান্ত্রিক ক্রিয়ার সমষ্টি বলতে হয়। কারণ, সত্য, শিব ও সুন্দরের 
আদর্শ আপনাদের জীবনে বাস্তবায়িত করবার ইচ্ছা ও চেষ্টাই ষদ্দি নৈতিক 
জীবনের সারার্থ হয় এবং সেই সব আদর্শ যদি অনস্তকাল ধরেই এরশ্বরিক 
জীবনে রূপায়িত হয়ে থাকে, তবে ষে সকল শক্তি সত্য, ন্যায় ও ওচিত্যের 
বিঞ্দ্ধে যুদ্ধ করে বলে মনে হয় সেগুলি অবশ্তই পরাজিত হ'বে অথবা পরাজিত 
হয়েই আছে এইরূপ বিশ্বাঘ করতে হ'বে। কিন্ত এই বিশ্বাস সত্য হ'লে 
মান্ষের নৈতিক জীবন রঙ্গমঞ্চ অভিনয় মাত্রেই পরিণত হয়। ঈশ্বরের 
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অংশরপে মানব চিরকাল ম্বতঃই সর্বা্ষসম্পুণ, তা দি সত্য হয় তাহলে 
পারিপাশ্থিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কৃত্রিম গ্রহসনেই পরিণত হ'বে। 
আবার ষ1 কিছু ঘটে সে সমন্ই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটে তা'হলে আমাদের 
স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু থাকে না এবং সাধু গ্রচেষ্টা৷ ও অসাধু প্রচেষ্টার পার্থক্য 
বিলুপ্ত হয়। আমাদের গভীরতম অঙ্থভৃতিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত যে 
নৈতিক জীবন তার বান্তবত1 সম্বন্ধে আমর! কোন সন্দেহ পোষণ করতে 
পারি না, এবং আমাদের নৈতিক জীবন বাস্তব হ'লে ঈশ্বরকে সসীম বলে 
্বীকার না করে উপায় নাই। অর্থাৎ ঈশ্বরের দৃষ্টিতেও ন্তায় এবং অন্তায় 
ভালো এবং মন্দ এই দুইয়ের বিরোধের চরম পরিণতি থে অনিশ্চিত তা স্বীকার 
করতে হু'বে। মঙ্গল ও অমঙ্গলের দ্বন্বে মঙগলকে জয়ী করাতে হ'লে ঈশ্বরের 
পক্ষে মানহ্ুষের সহকারিতার একাস্ত গ্রয়োজন, কারণ ঈশ্বরের ক্ষমতা সীমিত 
এটাই বিশ্বাস করতে হ'ৰে। 

সর্বশক্তিমান পরমকরুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে অমঙ্গল কেন? এই প্রঙ্টি 
আলোচনা করতে হ'লে 'সর্বশক্তিমত্1 (029010066706) এবং পরম শ্রেয়ঃ, 
(১9 19981 300) এই ছুটি সম্বন্ধে আমাদের বধাষথ ধারণ! থাক! আবশ্তক । 


(১) ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা 
প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসাহযায়ী ঈশ্বর সর্ব-শক্তিমান্। কিন্তু ঈশ্বরের প্রসঙ্গে 
এই বিশেষণের প্রক্কত অর্থ কি ত। সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হ'বে। আদিম 
সমাজে খন নৈতিক গুণের ধারণ! সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেনি, তখন ঈশ্বরের 
নৈতিক গুণ অপেক্ষ। তার প্রাকৃতিক বল বা শক্তিকেই অধিক প্রাধান্ত দেওয়া 
হ'ত এবং শ্বৈরাচারী দলপতি রাজা বা সত্রাটের সঙ্গে তুলনা করেই ঈশ্বরের 
শক্তি বা ক্ষমতা সম্বন্ধে কল্পনা করা হ'ত। কোন স্বৈরাচারী রাজার শক্তি 
ঘেমন তার কোন গপ্রজ! প্রতিহত করতে পারে না, ঠিক সেই রকম কোনও 
জীবই ঈশ্বরের শক্তিকে বাঁধা দিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের নৈতিক গুণ- 
সমূহের ধারণার ক্রমবিকাশের সঙ্গে লে ঈশ্বরের শক্তির ধারণাও পরিবতিত 
হ'তে বাধ্য। কিন্ত দশ্বর সর্বশক্তিমান” এই উক্তিটির যথার্থ তাংপর্য বুঝতে 
হ'লে কোন উচ্ছৃত্ঘখল শ্বৈরাচারী শাসকের ক্ষমতার কথা চিত্ত কর? অনুচিত, 
এটিকে দার্শনিক যুক্তিকোপ থেকে বিচার কর! আবশ্তক। অর্থাৎ, ঈশ্বরের 
শক্তিকে তার অন্যান্য মৌলিক গুণের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে করন] করা 
উচিত। কোন কার্য যদি ঈশ্বরের মৌলিক শ্বভাবের অথবা কোন মৌলিক 


ঈশ্বর ও অসঙজগজের সমস্যা 9৮7 


গুণের বিরোধী হস্গ তা'হলে সেই কার্য থেকে বিরত থাক। ঈশ্বরের পক্ষে তার 
কোন শক্তির খর্বতার পরিচায়ক নয়। বেমন, কেউ কেউ প্রঙ্থ তুলেছেন 
যে, ঈশ্বর কি ২+২-৫ হ'বে এমন নিয়ম করতে পারেন? অথবা বিরোধ- 
ৰাধক নিয়মের (১9 19 ০৫ 0০8:893083০2)  ব্যতিক্রষ ঘটাতে পারেন? 
(একই বস্ত একই সময়ে লাল রং এর হ'বে এবং হু'বে না এরূপ কোন নিয়ম 
বিরোধ-বাধক নিয়ম )। তিনি কি অন্যায় কার্ধকে ভ্ায়স্গত কার্ধে পরিণত 
করতে পারেন? তিনি যদি বাস্তবিকই সর্বশক্তিমান হ'ন তাহলে এই সব করবার 
ক্ষমত। তার থাক উচিত। কিন্তু আমানের বুদ্ধি বলে যে তান কখনই 
এরূপ কিছু করতে পারেন না, এবং যর্দি তিনি এরূপ কিছু করতে ন। পারেন 
তাহলে তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং তিনি নিজে সসীম এরপ বলাই যুক্তি 
সঙ্গত। এরূপ যুক্তির উত্তরে ঈশ্বরবাধীগণ বলেন যে, প্রজ্ঞা বা বিচারবুদ্ধি 
(চ5৪৪৪০০) ঈশ্বরের একটি ষৌলিক গুপ অথব। তাহার সত্বারই অঙগস্বরূপ 
এবং ঈশ্বর এমন কিছু করতে পারেন ন। য। তার এই মৌলিক গুণের অথবা 
তার মৃল-সত্তার বিরোধী । আবার, তিনি যাবতীয় কল্যাণগুণের আধার, 
হ্তরাং তিনি এমন কিছু করতে পারেন ন। ষাতে সত্য ও মিথ্যা, স্তায় ও 
অন্যায়, শুভ ও অশুভের প্রভেদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্ররুতপক্ষে কিন্ত, এই 
সৰ স্থলে “ঈশ্বর ইহা করতে অক্ষম' (যথ] ২4২কে ৫ করা, একই সময়ে 
একটি সমতল ক্ষেন্্রকে ত্রিতুজ এবং চতুতুজ কর।- ইত্যাদি ) এরূপ ন। বলে 
“তিনি ইহ] করেন না” এইরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত ; কারণ, এসব স্থলে ঈশ্বর 
কোন বাহিরের শক্তি হ্বার। নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন না ( অর্থাৎ, ঈশ্বর ২+২স্ ৫ 
করতে ইচ্ছুক হ'লে তার বাহিরের কোন শক্তি বা নিয়ম তাকে বাধ। দেয় 
এমন নয় )।॥ কোন সুশৃঙ্খল, বুদ্ধিগ্রাহ জগতের মূলে কতকগুলি সাধিক 
অমোঘ নিয়ম থাক। অনিবার্ধ, এবং এই সব নিক্ষম ঈশ্বরেরই প্রকৃতি বা 
ত্বভাঁবের অবিচ্ছেন্ত অঙ্গ, সুতরাং ঈশ্বরের সম্ত কার্ধই এই নব নিয়মের 
অধীন, কিন্তু এজন্য ঈশ্বরকে সসীম ব। সীমাবদ্ধ বল। চলে ন)। মানব মনের 
ষে সব কুচিস্তা, কু-অভিপ্রায় প্রভৃতি থেকে নানারপ পাপকার্য ও অমঙ্ধলের 
জন্ম হয় সেগুলি না. থাকলে নৈতিক প্রচেষ্টা তৃথ। নৈত্তিক জীবনই অন্ভবপর 
হ'ত না। সুতরাং বিচারবুদ্ধিবিশিষ্ট বাক্তির নৈতিক জীবন যে ষব-শর্তের:উপর 
নির্ভরণীন সেই সব শর্তের উপগ্োগী নিয়মলদৃহও ঈশ্বরের প্রকৃতি ব। শ্বভাবের 
অপরিহাধ অঙ্গ এটাই মনে কর! যুক্তিযুক্ত । নৈতিক সম্মানের জন্ত মান্য 
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থে সব. অবর্ণনীয় হুঃখ-ছুর্শ1! ভোগ করে সেগুলি নিবারণ করতে না পায়ার 
জন্ত অখব! মাহুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে দমন করতে না পারার জন্ত ঈশ্বরের 
ক্ষযাকে সীমাবদ্ধ বলে সিষ্বাস্ত কর! অযৌক্তিক | এক্ষেত্রেও ঈর্বর কোন 
বাহিরের শক্তি অথবা -নির্ভর ও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ষের নিয়্রশীধীন এরূপ মনে 


করা যুক্তিস্লঙ্গত নয়। 
২) পরম শ্রেক় £ 


জগতে এমন বহু ক্রুটী আছে যেগুলির জন্ত জীবেদদের কোন ইচ্ছ] বা 
পছন্দ বা প্রচেষ্টা দায়ী নয়, অথচ ঘার্দের জন্ত সকল জীবই নানাপ্রকার ছুঃখ- 
তুর্মশা ভোগ করে। ঈশ্বরকে আমরা যেহেতু জীবনের প্রতি নির্দয় অথবা 
সহান্ভৃতিহীন বলে বিশ্বাস করতে পারি; না সেহেতু তার ক্ষমতা সীমিত 
এটাই সিদ্ধান্ত করতে হ'বে। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, এই যুক্তির 
মূলে আছে স্থখবাদে € ল5305390০ ) বিশ্বাস। এই মতবাদ অঙ্সারে 
কেবলমাত্র স্থুখ (78100170685 ) ব। উপভোগেরই ( 1988079 ) যথার্থ স্বকীয় 
মূল্য ( 10617910 ৪106 ) আছে এবং কোন বস্ত, ঘটনা ব। প্রক্রিয়া কি 
পরিমাণে মানবের অথব। জীবের স্থখ উৎপাদন করে অথবা আদৌ করে কিনা 
তার উপরেই তার মূল্য নির্ভর করে। এই দৃষ্টিতজী থেকে বিচার করে আমরা 
বলতে পারি ষে, জগতে এমন অনেক বস্ত, ঘটন। বা ক্রিয়। আছে যা” আমাদের 
স্থখ উৎপাদন ত-করেই ন।, বরং নান! ছুঃখ ও ক্লেশের কারণ হয়ে থাকে। এই 
সব ছুঃখ, ক্রেশ প্রভৃতি নিবারণ কর! হয় ঈশ্বরের ঈপ্ষিত নয়, নতুবা তার ক্ষমতা" 
বহিতূর্ত। সুতরাং ঈশ্বপ্নকে সসীম বলাই যুক্তিযুক্ত | কিন্তু একমাত্র স্থখ 
বা উপভোগেরই স্বকীয় মূল্য আছে এবং প্রভৃতততম স্থখ বা উপভোগেরই 
চরম মূল্য আছে এবং যা' কিছু স্থখ বা উপভোগ হ'তে পৃথক অথবা তার 
প্রত্তিকিল তার কোন মুল্য নাই অথমা অনভীশ্গিত, এই মতবাদ যুক্তিযুক্ত 
ময়। আমাদের জীবনে এমন অনেক মূহূর্ত জাদে বা এমন অনেক 
অবস্থায়-পড়ি বখন আমরা এরাস্ত ভাবেই অঙ্ভব করি যে, আমর! যাকে পর 
 গুরুতষার্থ ব! বর্বাপেক্ষ। উচচন্তপ্নের আকাজ্ণর-বত্ত-বলে- গ্রহণ করতে পারি তা 
আমর যাকে প্রচলিভার্থে হুখ- বা-উপতভোগ বলি, ত1 হ'তে ভিন্ন। যখন কোন 
লল্ভাগের বন্ত.পরিত্যাগ-কল্সতে, ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হ'তে, এমন কি তার 
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নিজের জীবন বিপক্গ করে কোন-কিছু করতে উন্চত হত, তখন স্পষ্টই বুঝা! 
যান যে, সে ্থুখ বা উপ্প9ভোগকেই একক্লাজ। কাম্য : বস্ত বলে মনে করেন1| 
বস্ততঃ মানুষ ঘা সর্বক্ষেত্রে ও .দর্বকালে আকাক্ষা করে তা হ'ল এমন একটি 
অবস্থা ধাকে আত্মতৃঞ্ঠি বলাই যুকিযুক্ত। যে আত্মার তৃপ্টিকে আমর! 
পুরুষার্খ* বলে মনে করি সেই আত্ম কেবলমাজ্ স্থখ-ছুঃখের ভোক্তা নয়, 
কিন্তু ইহা সেই আত্ম। যার মৌল সত্ভ! হ'ল বিচার বুদ্ধি এরং. যে প্রধানতঃ এই 
বিচার বুদ্ধির সাহায্যে সকল বস্ত, ঘটনা ও ক্রিয়ার মূল্যায়ন করে। সেই 
বিচার বুদ্ধির সাহায্যেই আমর উপলব্ধি করি ষে, যে অবস্থা আমাদের ' প্রকৃত 
তৃপ্তির কারণ ত। কোন অবিমিশ্র সুখ ব সভোগ নয়। হ্থথের সঙ্গে প্রায়ই 
দুঃখ.ব। হস্ত্রণ। মিশ্রিত থাকে এবং বহু স্থজেই সেই দুখ বা ঘঙ্্শার মাধ্যমে 
আসে বলেই আমাদের তৃপ্তি গুরুত্ব বা মাহাত্ম্য লাভ করে। জগতে ঘা কিছু 
আছে বা ঘটে সে সকলেরই উদ্দেশ্য একম্বান্ত গ্রাণীর্দের হুখসাধন হওয়াই উচিত, 
একপ যদি কেহ বলেন, তা"হলে আমর] অবস্ঠই বলৰ ষে, জগৎকে এই ভাবে 
বিচার করলে তাকে সবোতম বা সর্বশ্রেষ্ঠ (09715০%) বল। যায় ন।। 
কিন্তু যে চৈতন্তে সর্বোচ্চ আদর্শসযূহ বিকশিত হয় সেই চৈতন্তের আবির্ভাবের 
এবং ষথোপযুক্ত বিকাশের জন্য ব্যবস্থা কর] যদি জগৎ সৃঠির উদ্দেশ্য হয়ঃ 
তা”হলে দুঃখ, দুর্দশা, বিপদ, পাপ, ছুশ্প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে জগতের ক্রটীর উদাহরণ 
বলে গণ্য না করাই উচিত, কারণ এই সকল প্রতিকূল শক্তির মাধ্যমেই 
আধষাদের আধ্যাত্মিক জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে। ষে আত্মসচেতন 
বুদ্ধিমান্,জীবনাদর্শ হার! পরিচালিত হয়ে নানা! ৰিরোধ ও সংঘর্ষের ভিতর 
ছয়ে চরস্ত পরিপূর্ণ তার দিকে অগ্রসর হ'তে সদাই সচেষ্ট, সেইক্পপ জীব সি 
করাই ঘদ্দি জগতের উদ্দেশ্য হয় তাহলে জগতে ছ্ুঃখ, ছুর্দশ। পাপ প্রভৃতির 
অস্তিত্ব ঈশ্বরের অক্ষমত। অথব। নিদর্মতার প্রমাণ এরূপ সিদ্ধান্ত করাও যুক্তি 
সঙ্গত হবে না। 


বছু-বাদ ও সসীম ঈশ্বর-বাদ সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং লমীম ঈশ্বরবাদের 
সঙ্গে অমঙ্গল সমশ্টার সম্বন্ধ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচন। করার ফলে 
আমর] বলতে পারি ষে, ঈশ্বরকে সসীম অথব? সমগ্র বিশ্বসস্তার একটি অহশ- 
মাত্র রপে বিবেচনা করবার কোন সঙ্গত কারণ' নাই। এ সম্বন্ধে বার্থ 
সিদ্ধান্তে পৌছাতে গেলে ঈশ্বর সন্বন্ধে এবং চরম শ্রেমঃ সম্বন্ধে আমানের 
গতানুগতিক  ধারণাসমূহ পন্লিবর্তন করণ আঁবন্তক। ঈশ্বর লক্ষে. একটি 


960  আবর্ববরশন নু 
প্রধান ভ্রান্ত ধারণা! এই যে, ঈশ্বর জগৎ হ্যাট করুন অথবা! মা করুন তিমি এই 
জগৎ হ'তে সম্পূর্ণ পৃথকৃভাবে নিজের স্য়ং'লম্পূর্ণ সভায় বিয়াজ করেন, এবং 
জগতের যাবতীয় বস্ত ও জীব কেবলমাআ তার জ্ঞানের বিষয়, কিন্তু কোনও 
ভাবেই তার জীবনের সঙ্গে জড়িত নয়। প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে এবং 
মধ্যপ্রাচ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে ছুটি প্রধান মত প্রচলিত ছিল। আরিষ্টট.লের 
মতাঙ্গসারে ঈশ্বর বিশুন্ধ চিস্তনক্রিয়ার কর্ত। মাত্র জাগতিক পরিবর্তনের সঙ্গে 
তার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। ইহুদী ধর্ম খুরুদের যতাহুসারে ঈশ্বর জগতের 
অতিবতর্ণ ; তিনি জগৎকে হত করে একটি পৃথকৃ সত্ভ। দান করেছেন এবং 
সৃষ্টির পর জগৎ স্বাধীন ভাবেই চল্ছে। কিন্তু এইভাবে ঈশ্বর এবং জগতের 
এবং তার অস্তর্গত ঘাবভীয় বস্ত এবং জীবের সম্বন্ধ কল্পনা করলে বছু দুরূহ 
সমন্ডার উদয় হয় । ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ ত্বীকার করাই 
যুক্তিযুক্ত । অর্থাৎ, ঈশ্বর জগতের অন্তর্গত যাবতীয় বস্ত ও জীবের লমগ্িষান্ 
ন'ন, আবার জগত হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্নও ন'ন। ঈশ্বর স্বভাবতই সক্রিয় এবং 
জগতের যাবতীয় বস্ত ও ঘটনা, বিশেষতঃ প্রত্যেক আত্ম-সচেতন জীবের 
মাধ্যমে আত্ম প্রকাশ করেন। যেহেতু ঈশ্বরই সমগ্র সত্তা, এবং তার বাহিরে 
কোন বস্ত বা শক্তি নাই সেহেতু তাকে বাধা দিতে পারে অথব] তাকে সীমিত 
করতে পারে, এমন কিছুই নাই। আবার, ষে সব নিয়মাঙগসারে সমস্ত 
জাগতিক ক্রিয়া! নিম্পর হচ্ছে সেগুলি ঈশ্বরের শ্ব“ভাৰেই অস্তনিহিত, বাহিরের 
কোন শক্তি নয়। স্থতরাং জগতের সকল ব্যাপারই যে, নিয়মাধীন ইহা 
দ্বার ঈশ্বরে শক্তি ষে সীমিত এমন বুঝায় না । জআত্ম-সচেতম জীবের স্বাধীন 
সঙ্কয়-শক্তি আছে। কিন্তু সে শক্তি যখন ঈশ্বরের শক্তিরই প্রকাশ, সেই হেতু 
মাহষের সঙ্কয়-শক্তির প্রয়োগ ঈশ্বরের শক্তিকে সীমিত করে না| ঈশ্বর ও 
জগতের মন্বদ্ধ সম্পর্কে উপরোক্ত মতবাদ গ্রহণ করলে সসীম-ঈশ্বরবাদকে 
অযৌক্তিক বলেই পিদ্ধান্ত করতে হু,বে। 
_ আবার, জগতে অমঙ্জদ আছে এবং তা ঈশ্বর নিবারণ করতে অক্ষম, 
অভএব তিনি সর্ব-শক্ষিমান ন'ন, অথবা সর্বশক্তিমান হলেও করুণাময় ন'ন-_এ 
যুক্তিও গ্রহণ যোগ্য নয়। যণার। যনে করেন যে, দর্ব-শক্তিমান্‌ পরম করুণাময় 
ঈশ্বর কর্তৃক হুট জগৎ সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া উচিত এবং সেই জন্ত এই জগতে 
কোন রকম ছুঃখ, কষ্ট, বিপদব, দূর্ঘটনা, জরা॥ ব্যাধি, শোক, পাপ কুপ্রবৃততি গ্রভৃতি 
পাকা উচিত নয়ঃ তার! এই ভ্রাস্ত, ধারণা পোষণ করেন যে, সখ (550010658) 
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বা লন্ভোগ ( 79155902৩ )-ই জগতে একক্াত্র কাম্য বন্ধ যার ন্বকীয় মূল্য আছে 
এবং অন্তান্ত সকল বস্তর মূল্যই কেবলমাআ্জ আপেক্ষিক । সৃতরাং একবাঅ 
প্রভৃততম সুখেরই চরম মূল্য আছে । কিন্তু অধ্যাসবাদী দার্শনিকের। এই মত 
গ্রহণ করেন না। তাদের মতে আত্ম-সচেতন বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ধ জীবের 
প্রকৃতি পর্যালোচন। করলে বুঝতে পারা যায় যে, আত্মার অস্তনিহিত শক্তির 
হথসংহত ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন ও তজ্জনিত আত্ম-তৃপ্তিরই প্রকৃত মূল্য 
আছে, এবং এই আত্ম-বিকাশের পক্ষে যা কিছু সহায়ক তা-ই আমাদের 
হিতকর | ছঃখ, বস্ত্রণা, বিপদ, ছূর্ঘটন1, পাপ, দুশ্রবৃত্তি প্রভৃতি যে সব বস্ 
আমাদের নিত্য সহচর সেগুলি আমাদের আত্ম-বিকাশ বা আত্মোপলব্ধির 
নহায়ক। ঈশ্বরের ছৃষ্ট জগতে এগুলি আছে এই কারণে ঈশ্বরকে ির্ম অথবা 
নিফরুণ বল সঙ্গত নয়। 

থে লব দার্শনিক ঈশ্বরকে সসীম বা সীমাবন্ধ বলে সিদ্ধান্ত করবার পক্ষে 
যুক্তি দ্দিয়ে থাকেন, এবং মঙ্গলময়ের রাঁজন্বে কোন অগ্তভ বা অমঙ্গলের অস্তিত্ব 
অনুচিত, এই মত পোষণ করেন, তাদের যুক্তিগুলি এইভাবে খণ্ডন করা ধায়। 
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ধর্ম ও নীতি 

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সমাজ জীবনের সঙ্গে ধর্ম ও নীতির সম্বন্ধ সম্পর্কে, বিশেষতঃ 
আমাদের সমাজ-জীবনের উপর ধর্ম-চেতন! ও নীতি-বোধের প্রভাব সম্পর্কে 
আলোচনা কর! হয়েছে । কিন্ত আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ষ ও নীতির 
কি স্থান হওয়া উচিত এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধই বা কি হওয়া! উচিত, 
দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এগুলিও গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং আমরা 
এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করব। | 

ধর্মচেতন|৷ ও নৈতিক চেতনার মধ্যে পার্থক্য কিঃ আত্ম-চেতনার 
বিকাশের সঙ্গে মান্য তার অক্ষমতা, অপূর্ণতা ও ছুর্বলতা৷ অন্থভব করে এবং 
সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণত৷ লাভের জন্য আকুল হয়। এই সর্বাীণ পরিপূর্ণতা ঘা 
আমাদের সকল মন্ষ্যোচিত কামনাকে চরম পরিতৃপ্তি দেবে, তাই সকলের 
চরম লক্ষ্য । আরিমকালে ঘখন জগৎ সম্বন্ধে এবং আপনার সম্বন্ধে মাহষের 
জ্ঞান অতি অল্পই ছল তখন এই পরিপূর্ণতার ধারণাও অতি অম্পষ্ট এবং 
সন্বীর্ণ ছিল। জীবন ধারণের জন্য কিছু খাগ্ঠ, রৌন্র, বৃষ্টি, শীত থেকে রক্ষা 
পাবার জন্ত একটি আশ্রয়, প্রবল শক্রর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা, এই সব 
ছিল মাহুষের প্রধান কাম্য, এবং এই সব কাম্য বস্ত লাভ করবার জন্য মাস্থষের 
অপেক্ষা শক্তিশালী এক বা একাধিক অদৃশ্য, অতিপ্রাকুত, অমানবীয় শক্তির 
উপর নির্ভর করা, তাদের শরণাপন্ন হওয়াই একমান্র উপায় বলে যনে কর! 
হু'ত। কালক্রমে এই সকল শক্তি উপান্ত দ্নেবতারপে পরিণত হ'ল এবং এই 
ভাবে ধর্ম-চেতনার উৎপত্তি হ'ল | ক্রমে ক্রমে একদিকে যেমন চরম কাম্য বস্ত 
সম্বন্ধে মান্ছষের ধারণা ক্রষশঃ উন্নততর হু'ল তেমনই উপাস্য দ্বেবতা সম্বন্ধে 
ষাস্ছযের ধারণারও পরিবর্তন হ'ল। বহু দেবতার স্থানে এক অনন্ত সর্বশক্তিমান, 
সর্বজ্ঞ, সকল সম্গুণের আশ্রয় ঈশ্বরে বিশ্বাসই চিন্তাশীল ব্যক্ষিদ্বের মনে বহমূল 
হ'ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাুষের নিজের ক্ষমতায় আস্থা বাড়তে লাগল। 
অনেকেই এট। উপলব্ধি করলেন ষে, বাধ কোনও অতিগপ্রারুত অভিমানবীয় 
সওার উপর নির্ভর না করেও কেবলমাত্র তার নিজের চেষ্টাতেই তার পর 
আকাঙ্জার বস্ত লাভ করতে পারে। মানুষের বুদ্ধির বিকাশের লে সঙ্গে 
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তান মনে ভালো এবং মন্দের পার্থক্যের জান এবং তার সঙ্গে ওচিত্য বোধও 
গড়ে ওঠে এবং এই বিশ্বাস জন্মায় যে, মান্য নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করেই 
তার পক্ষে ঝা পরম শুভ তা নির্ণয় করতে পারে এবং নিজের কর্মশক্তি প্রয়োগ 
করে সেই পরম শুভ লাভ করবার পথে অগ্রসর হ'তে পারে । যেকাজ 
আধষাদের পর্বাগীন পরিপূর্ণ তার দ্বিকে চালিত করে তাই হ'ল সৎ কর্ম, এবং 
মেই কর্ম-করাই আমাদের পক্ষে উচিত, এবং ষে কর্ম আমাদের ভার বিপরীত 
দিকে চালিত করে তাই:হ'ল অসৎ বা অন্থচিত কর্ম-_এই উপলব্ধিই হ'জ 
নীতিবোধ বা নৈতিকতা । আমাদের নৈতিক প্রচেষ্টা সাধারণতঃ আমাদের 
সামাজিক জীবনের মাধ্যমেই কার্যকরী হয়ে থাকে । আমাদের সামাজিক 
জীবন সামাজিক মঙ্গলের ধারণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট । প্রত্যেক 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিই উপলব্ধি করে যে, লমাজের বৃহত্তর কল্যাণের উপর তার নিজের 
স্থখ, সন্দ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করে এবং এজন্য তার পক্ষে সামাজিক 
রীতি, আচার-আচরণ, বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে অবহিত হওয়! এবং সমাজের 
সকলের সঙ্গে সহকম্নিতা এবং সহ্মমিতার ভাব রক্ষা করা একাস্ত 
প্রয়োজনীয় । এইভাবে অতিগ্রাকৃত, অতিমানবীয় শক্তির গ্রতি আহ্ুগত্যবোধ 
এবং সামাজিক অন্থশাসনের গ্রতি আন্ুগত্যবোধ, এই ছুইয়ের মধ্যে পার্থক্য 
জন্মায় । এই পার্থক্যই ধর্ম-চেতন। ও নৈতিক চেতনার মধ্যে পার্থক্রূপে 
অন্গভূত হয়। আঙ্গিম যুগে ধর্ম-চেতনা এবং নৈতিক চেতনার মধ্যে বিশেষ 
পার্থক্য ছিল না। কিন্তু যখন মানুষের মনে এই পার্কোর বোধ জন্মায় 
তখন দেখা গেল যে, কখনও কখনও ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক বা 
নৈতিক অঙ্গশাসনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং তখন, যে কাজ ধর্মা্‌- 
মোর্দিত ত৷ নীতিসম্মত নাও হ'তে পারে এবং যে কাজ নীতিসম্মত তা 
ধর্মাহমোদিত না-ও হতে পারে, এই বিশ্বাসের জন্ম হয়। যেমন, অনেকেই 
মনে করেন যে, দেবদেবী-পৃজায় পশুবলি দেওয়া ধর্মানছমোদ্দিত হলেও নৈতিক 
দৃষ্টিতে অনুচিত কাজ । . ধর্মভাবের সার হ'ল শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, পরনির্ভরতা, আর 
নৈতিক বুদ্ধির সার হ'ল উচিত ও অঙ্চিতের পার্থক্য সম্পর্কে বিচারবুদ্ধি 
প্রয়োগ ও আত্ম-নির্ভরতা। সুতরাং ধত়্য় মনোভাব এবং নীতিবোধের ষধ্যে 
বিরোধ আবশ্তিক ন। হলেও ঘটবার সম্ভাবন যথেইই আছে। 

মান্থযের পরম পুকুযার্থলাভের সহায়ক হিসাবে ধর্ষ ও নীতির মধ্যে 
কোন্টির স্থান মুখ্য এবং কোনটির স্থান গৌণ সে সম্পর্কে ্বাশনিকঘের. মধ্যে 
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ষতভ্দে আছে। মাহুষের ইতিহাসে ধর্ম-বোধের উৎপত্তি প্রথমে হয়েছিল 
অথবা নীতিবোধের উৎপত্তি প্রথমে হয়েছিল, এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন উঠে না, এক্ষেে 
পৌর্বাপর্ষের প্রশ্থ হ*ল যৌক্তিক পৌর্বাপর্ষের প্রশ্ঝ। আধ্যাত্মিক জীবনে ধর্ম- 
সাধনার প্রয়োজনই মুখ্য এবং নৈতিক বিচার ও আচরণের স্থান গৌপ, ধার! 
এই মত সমর্থন করেন তার! বলেন ষে, মানুষ সপীম জীব, তার জ্ঞান ও কর্ম- 
শক্তি ছুইই সীমিত। তার পক্ষে নিজের বৃদ্ধি প্রয়োগ করে শুভাগুভ, উচিত- 
অনুচিত নির্ণয় কর] অসম্ভব | হুতরাং যে শাস্ত্গ্রস্থ ঈশ্বরের বাণী তা'তে উচিত 
এবং অনুচিত কর্মের পার্থক্য করে যে সব অনুশাসন দেওয়া হয়েছে সেইগুলি 
নিঃসঙ্কোচে পালন কর ছাড়া আমাদের গত্যস্তর নাই । ঈশ্বর আমাদের ষে 
সকল কর্ম করতে আদেশ করেন সেগুলি তার আদেশ বলেই আমাদের কর! 
উচিত। উচিত এবং অন্রচিত কর্মের অপর কোনও নির্ণায়ক নাই । ধর্মের 
বিধি এবং নৈতিক বুদ্ধির সিদ্ধান্ত, এই ছুইয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'লে 
ধর্ময় বিধিকেই প্রাধান্য দিতে হু'বে। আবার, প্রত্যেক মানুষের নৈতিক 
জীবনে এত অধিক বাধা বিপত্তি আছে, রিপুর তাড়না ও প্রলোভনের শক্তি 
এত প্রবল ষে, তার পক্ষে একা এই সব বাধাবিপত্ভির সম্মুখীন হওয়া ও 
প্রলোভন জয় কর। দুঃসাধ্য বা অসাধ্য । সুতরাং এক অনন্ত শক্তিমান পরম 
করুণাময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই। নৈতিক্ক প্রচেষ্টার 
মূল্য আছে বটে কিন্তু সে মূল্য ততক্ষণই যতক্ষণ পর্যস্ত ঈশ্বরের রুপাঁলাভ ন! 
হয়। হ্থৃতরাং মাস্থষের আধ্যাত্মিক জীবনে ধর্মের স্থানই সর্বাগ্রে। 


কোন কোন দ্বার্শনিকের মতে কিন্ত আমাদের আধ্যাত্বিক জীবনে 
নৈতিকতার স্থানই প্রধান। আমর! আত্ম-সচেতন বিচার-বুদ্ধি বিশিষ্ট জীব, 
আমাদের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করেই কোন্‌ কর্ম করা উচিত, কোন্‌ কর্ম কর! 
অনুচিত, স্থির করতে পারি এবং আমাদের কর্মশক্তি প্রয়োগ করে আমাদের 
পক্ষে বা] হিতকর সেই কার্ধ করতে পারি। জীবনের অন্যান্ত ক্ষেত্রে, যেমন 
বিজ্ঞান-সাধনায় প্রযুক্তি-বিদ্ায়, যদি আমাদের বিচারবুদ্ধি এবং ইচ্ছা-শক্তি 
বিপুল সাফল্যলাভ করতে পারে, তাহ*লে নৈতিক জীবনেই বা তাদের অক্ষমতা 
স্বীকার করবার হেতু কি? আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি প্রধানত: ভাবাবেগ 
থেকে উৎপন্ন । যে পদ্ধতিতে আমর বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ণয় করি, ধর্মীয় 
বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমরা সে পদ্ধতি প্রয়োগ করি না। অধিকাংশ স্থলেই 
আমাষের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি এমন ভাবে অন্ধ কুসংস্কারের সঙ্গে বিজড়িত ঘে, 
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তাদের পৃথক করা কঠিন। হুতরাং যেগুলি প্রকৃত ধর্ম-বিশ্বাস সেগুলিকে 
অন্ধ কুসংস্কার থেকে পৃথক করা আবশ্তক এবং সেজন্য বিচারবুদ্ধির প্রক্নোগ 
অনিবার্য । আবার, ধর্মবিশ্বাসগুলিকে এইভাবে অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার 
থেকে পৃথক করবার পরও যদ্দি দেখা যায় যে, তাদের সঙ্গে আমাদের নৈতিক 
বিচারের বিরোধ ঘটছে, তাহলে নৈতিক বিচারের প্রাধান্তই স্বীকার করতে 
হ*বে। ঈশ্বর আমাদের কোন বিশেষ কার্য করতে আদেশ করেন, মা সেই 
কারণেই আমাদের পঙ্গে সেই কার্ধ করা উচিত বা করার জন্ত আমানের 
নৈতিক দ্বায়িত্ব আছে বলে আমরা ত্বীকার করতে পারিনা, কারণ ষে আদেশ, 
নিষঙ্গ ব1 অনুশাসন আমাদের মঙ্গল-অমঙ্গলের সঙ্গে জড়িত নয়ঃ যা! আমাদের 
আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে সহায়তা করেনা, ঘা কোন বহিঃশক্তি কেবলমাত্র 
বলপ্রয়োগে আমাদিগকে মানতে বাধ্য করে, তাকে আমরা! অন্তরে গ্রহণ 
করতে পারিনা । যে সব দার্শনিক এই মতের সমর্থক তাদের মধ্যে কেহ 
কেহ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্ত ধর্মের প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার 
করেন। তাদের মতে আমাদের জীবনে নৈতিক আদর্শ বূপায়িত করবার 
চেষ্টাই যথেষ্ট, ঈশ্বরের অথব। অন্ত কোন অমানবীয় শক্তির বশ্যত বা আনুগত্য 
শ্বীকারের কোনই প্রয়োজ্জন নাই । আবার ধার। অতদূর অগ্রসর হ'তে অনিচ্ছুক 
তার! এই মত প্রকাশ করেন যে, আমাদের নৈতিক বুদ্ধি আমাদের পক্ষে 
অবশ্য পালনীয় নৈতিক নিয়মগুলি নির্ধারণ করবার পর সেগুলিকে ঈশ্বরের 
আদেশ বলে স্বীকার করতে পারি, এবং এই দ্বীরুত্বিই হ'ল ধর্ম-০.তনা বা 
ধর্ম-বিশ্বাসের নার । ঈশ্বরকে আমাদের নৈতিক প্রচেষ্টার প্রেরপাাতা বলে 
স্বীকার করলে ধর্ম ও নীতির মধ্যে কোন বিরোধের সম্ভাবন। থাকেন] 1£ 

ধর্ম ও নীতির মধ্যে সম্বন্ধ সম্পর্কে ষে ছুটি মতবাদের কথা বলা হ'ল ভার 
উভয়েই একদেশদশর্খ | ধর্ম-চেতনা ও নীতিবোধের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও 
প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। তাঁরা পরস্পরের পরিপূরক । 
মাক্গব একাধারে সপীম-অসীম জীব (ম0189-1057169 09108) | একদিকে সে 
যেমন ক্ষুধা তৃষা, দেহজ কামন। প্রস্ভৃতি দ্বার চালিত জীব, অপরদিকে তেমনই 
লকল প্রকার পাখিব কামনার প্রভাব অতিক্রম করে পরম শ্রেয়ঃ বা অন্ৃতন্ব 
লাভের জন্ত উৎস্থক। দেহধারী জীব হিসাবে সে যে পরিবেশের মধ্যে বাস 
করে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল সামাজিক পরিবেশ । আমাছের 
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প্রত্যেকেরই একটি সামাজিক জীবন. আছে। আমরা পৃথিবীতে বহু ব্যক্তির 
সংস্পর্শে আপি এবং তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দ্রব্া-বিনিময়, 
কর্ম-বিনিময় ও ভাব-বিনিষয় করে থাকি। এর ফলে আমর! উপলব্ধি করি 
যে, আমাদের প্রত্যেকের সর্বাজীণ মঙ্গল সমাজের সর্বালীণ মঙ্গলের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে জর্টিত। এই পারস্পরিক নির্ভরতার বোধ আমাদিগকে সমাজের 
প্রত্যেকের প্রতি কর্তব্যপানলন করতে প্রেরণা দেয়। যতদিন আমাদের 
ফবেহজ কামনাগুলি থাকবে ততদিন আমাদের এই সব কর্তব্য পালনের 
দ্বািত্বও থাকবে । ধারা সান্নাস-জীবনের পক্ষপাতী তারা সকলকে সংসার 
ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হ+বার উপদেশ দেন। তার! মনে করেন যে, সমাজ জীবন 
আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বিজ্বন্বরূপ | আবার, অনেকে. সঙ্গ্যাসী 
না হয়েও ঈশ্বরের পুজা, উপাসনা, নাম সঙ্কীর্তন প্রভৃতির দ্দিকেই সম্পূর্ণ 
মনোযোগ দেন এবং কর্মজীবনকে অম্পুর্ণ উপেক্ষা করেন। তারা মনে করেন 
ষে, ভোগ্য বস্তর প্রতি আসক্তি এবং সেই আসক্তি জনিত কামন। আমাদের 
নান! রকম কুকর্ম করতে প্রবৃত্তি দেয় এবং ঈশ্বর চিস্তায় বাধা ঘেয়। নুতরাং 
পাখিব বস্তগুলির জন্য সকল কামনাকে সমূলে উচ্ছেদ কর! উচিত। কিন্ত 
দ্বেখ। গিয়েছে যে, বহু চেষ্টা সত্বেও অধিকাংশ মান্ছষের পক্ষে ভোগ বাসনাকে 
সমূলে উচ্ছেদ করবার চেষ্ট। নিকষ, এবং সমাজ জীবন একেবারে পরিত্যাগ 
করাও অসম্ভব । বস্ততঃ সমাজের প্রতি কর্তব্য অবহেলা] করে কেবলমাত্র 
ধর্ম-চিন্তায় বা ধর্মে মনোযোগ দিলে আমাদের সর্বাঙ্গীপ মলের আদর্শ স্কু 
না হয়ে পারে না। সকল প্রকার নৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত 
ধর্ম-জীবন শৃন্গর্ত । ধারা কেবলমাত্র ঈশ্বর-চিন্তা বা ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ 
নিয়েই ব্যস্ত থাকেন এবং সামাজিক কর্তব্য সন্ধে সচেতন থাকেন না, তারা 
এক প্রকার মানসিক শান্তি লাভ করতে পারেন বটে কিন্তু তাতে পূর্ণ সর্বাঙগীণ 
মক্ষললাভ হ'তে পারে না। বিশেষ করে ধারা মনে করেন যে, আমর! 
আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে নৈতিক অনাচার করেও কেবলমাত্র ঈশ্বর-চিত্ত' 
বা ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমেই ঈশ্বরের কূপ] বা পরমপুরুযার্থ লাভ করতে 
পারি, তার! আরও মারাত্মক ভূল করেন। এইজন্ত সকল ধর্ম-শান্ত্েই ধর্ম- 
সাধনার সজে সঙ্গে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও নির্মল চিত্ততাকে গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে। কুকর্মে রত অসচ্চন্িত্র ব্যক্ষির পক্ষে ধর্ম-সাধন। নিক্ষল। প্রবল 
নীতি বোধের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে ধর্ম-চেতনা কেবলমাত্র ভাবাবেগ ও 
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ধর্মোন্মভ্ততায় পরিণত হ'তে পারে। অন্ব-বিশ্বাস, কুসংস্কার প্রভৃতি থেকে 
ধর্ম-বিশ্বাসকে মুক্ত রাঁখ। প্রয়োজন এবং অনিষ্টকর কুপ্রথ।, কদাচার গ্রভৃতি 
থেকে ধ্মাঁয় অন্ুষ্ঠানগুলিকে পৃথক কর প্রয়োজন। স্ৃতরাং আধ্যাত্মিক 
জীবনের উন্নতির জন্ত নীতিবোধ ও কর্তব্যপালন অপরিহার্য । 


ধারা মনে করেন যে, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নীতিই হথেষ্ট, 
ধর্মের কোনও প্রয়োজনীয়তাই নেই, ধর্ম-চিন্তা, ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ ছাড়াই 
জামর! পরৰ পুরুঘার্থ লাত করতে পারি, তাদের মডও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয় । 
কোনও অতিপ্রাকৃত, অতিষানবীয় শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করেও, 
এমনকি এরূপ কোনও শক্তির অস্ভিত্বে বিশ্বাস না করেও মানুষ জীবনে চরম 
সার্থকতা লাভ করতে পারে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, ধর্মবিশ্বাস 
ছাড় নৈতিক জীবন যে একেবারে অসভব এমন নয়। কোনও রকম ধর্মে 
বিশ্বাস না করলেও মানুষের কর্তব্যবোধ, উচিত-অহুচিতের পার্থক্যজ্ঞান 
প্রভৃতি থাকতে পারে । অনেক নিরীশ্বরবাদী, অভ্ঞেয়বা্ধী ব্যক্তি ছিলেন এবং. 
এখনও আছেন ধার তাদের নির্মল চরিজ্র, কর্তব্ানিষ্ঠা, পরহিতৈষণা, দেশ- 
ভক্তি, হ্বজাতি-প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য সকলের শ্রহ্ধা অর্জন করেছেন । 
কিন্তু তা সত্বেও একথা সত্য যে, আমাদের নৈতিক জীবনে এমন অনেক 
সমস্যা আছে য্)দের সন্তোষজনক সমাধান যে নীতিবোধ কোন অতিগপ্রাকত, 
অতিমানবীয় সভার উপলব্ধির সঙ্গে জড়িত নয়, কেবলমাজ তার সাহায্যে কর। 
'লঙ্ভবপর নয়। আমরা উচিত কর্ম এবং অন্কচিত কর্মের মধ্যে ষে পার্থক্য করি 
তার অঙ্রূপ কিছু বাস্ধব জগতে আছে কিনা, থে আদর্শকে আমরা আমাদের 
জীবনে রূপায়িত করতে চাই, সেই আদর্শ কি আমাদের মনের কল্নামাতর 
অথবা তার কোনও বাহ্যব ভিত্তি আছে? এবং ষদ্দি থাকে তাহলে কিভাবে 
এবং কি জাকারে আছে ? আমর অপরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ অথবা স্বার্থত্যাগ 
করব কেন ?--এই ধরনের প্রশ্নের কথ। উল্লেখ করা যেতে পায়ে । আমাদের 
নীতি-বোধ ঘর্দি কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মন্থার1 নিয়ন্ত্রিত প্রারুতিক ঘটনার 
ক্রিয়। প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্ভুত হয় তাহলে শুচিত্য বোধের কোনও সন্ভোষ- 
জনক ব্যাখ্যা পাওয়। যায় না “আমার এই কর্ম কর] উচিত'-_-এই বচনের অর্থ 
“আমার পক্ষে এখন ইহা! কর! স্থবিধাজনক' অথবা সকলেই এই কর্ম করে” 
এই ধরনের বচনের অর্থের সে সমান হয়ে যাবে। ভালো ও মন্দের পার্থক্য 
বোধের যদি কোন বাস্তব ভিদ্ধি ন৷ থাকে তাহলে ওঁচিত্য কেবলমাজজ আমাদের 
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ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করবে এবং ব্যাক্তিগত রুচিতে পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে কর্মের উচিত্যেরগুপরিবর্তন হবে, এবং তাহ'লে আমাদের নৈতিক নিয়মের 
প্রতি কোনও নিষ্ঠা থাকবে না । আমরা যদি কেবলমাত্র দেহ হই এবং দ্নেছের 
ধ্বংসের সঙ্জে সঙ্গেই দি আমাদের অস্তিত্ব নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে হায়, তাহ'লে 
আমর] পরের জন্প আত্মোৎসর্গ ব। স্বার্থত্যাগ করব কেন? এ প্রশ্নের কোন 
সছুত্তর পাওয়া যাবে না ।  স্থুতরাং ষে আমর্শ অঙ্কসরণ করা আমাদের পক্ষে 
বাধ্যতামূলক বলে মনে করি, সেই আদর্শ কোন অ-প্রাক্কত অতিষানবীয় সততায় 
প্রতিষ্ঠিত খাকবে এরূপ মনে করাই যুক্তিযুক্ত হ'বে। আমর আমাদের নৈতিক 
প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, কিন্তু কখনও সেই 
আদর্শকে আমাদের জীবনে সম্পূর্ণ রূপাপ্িত করতে পারি না। কিন্তু আমর। 
কখনও কোন সীষিত লক্ষ্যে পৌছে সন্ত থাকতে পারি না। আমরা এ 
আঘর্শকে পরিপূর্ণভাবেই রূপায়িত করতে চাই। আমরা সসীম জীব হলেও 
আমানের দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে অসীষের দিকে । 

আমাদের অধ্যাত্ব-জীবন সম্বন্ধে এই সব তথ্য আলোচনা করলে এবং 
বিশেষভাবে নৈতিক আঘর্শের প্রেরণার প্ররকৃতি সম্বন্ধে চিস্তা করলে এই 
সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, এক অপীম চৈতন্যময় সত্তাতেই এই আধর্শ গ্রতিষ্িত 
হ'তে পারে । এই অসীম চৈতন্ময় সত্তাকেই সকল ধর্মে ঈশ্বর বল! হয় এবং 
এই ঈশ্বরের করুণ লাভ করাই জীবের পক্ষে পরম: পুরুষার্থ বলে মনে করা 
হয়| নৈতিক জাঁবন ষতই উন্নত হোক ন! কেন, ধর্ম-চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত 
না হ'লে পূর্ণতা! লাভ করতে পারে না। দিব্জীবন লাভ করাই ধর্ম-সাধনার 
উদ্দেশ্য এবং ধর্মায় জাদর্শের মধ্যেই নৈতিক আদর্শ সর্বা্ীণ পরিপূর্ণতা লাভ 
করে।* নৈতিক জীবন ও ধর্মজীবনের মধ্যে কোনও হ্থনির্ঘিষ্ট ভেদরেখা 
টানা যায় না, তারা একই আধ্যাত্মিক জীবনে নিয্নতর ও উচ্চতর স্তরমান্ত্র। 
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চ্ুর্দস্ণ অনশ্যাক্স 
ধর্মবিরোধী মতবাদ 


ধর্ম যে ব্যক্তি ও অমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করে, একথা অস্বীকার কর 
যায় না। যেমন ব্যক্তিষনে ধর্মীয় ধারণা, আবেগ, অন্তৃতি ও ইচ্ছার অস্তিত্ব 
লক্ষ্য কর! যায়, তেমনই সামাজিক সংস্থা হিসেবেও ধর্মকে বিশ্বজনীন 
( ঢি0859:881) বলা যায়। এমন কোন মানব-সমাঞজজ বা এমন কোন 
মানব-স্ম্প্রদ্দায় নেই, যেখানে ধর্ম-বিশ্বাপী লোক দেখা যায় না, বা ধর্মীয় 
আচার-অন্ুষ্ঠান পালিত হয় না। স্বতরাং মানব-জীবনে ধর্মের অস্তিত্ 
অন্থীকার করার অর্থ আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাকেই অন্বীকার কর! । 
ধর্মের এতিহাসিক অন্তিত্ব সর্বজনস্বীকৃত হ'লেও তাত্বিক বা! দার্শনিক বিচারে 
ধর্মের বাস্তবতা হ্বীকার কর] যায় কি না, এ-সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে | আমর? 
একাধিকবার উল্লেখ করেছি যে, অতীন্দ্রিয় সম্ভায় বিশ্বাস ও তার ব্যাপারে 
বিশেষ ধরনের আবেগ, অনুভূতি ও ক্রিয়ানুষ্ঠান নিয়েই ধর্ম । “বিশেষ ধরনের" 
শব্দের তাৎপর্য হ'ল, অতীন্দ্রিয় সত্তার ব্যাপারে যে কোন অন্ুতুতি, আবেগ ও 
ইচ্ছাঁকেই ধর্ম বল! যায় না। ইঞ্রজালের মধোও অতীন্দ্রিয়ে বিশ্বাস আছে, 
কিন্তু ইঞ্জজালকে ঠিক ধর্ম বল। হয় না। অতীন্দ্রিয়কে মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর 
ও মানুষের সুখ-ছুঃখের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল বলে বিশ্বাস করাই হ'ল 
ধর্মের বিশেষ লক্ষণ, এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্তই ধর্ম ইন্দ্রঙজাল থেকে পৃথকৃ। 
অবশ্য এখানে মনে রাখ দরকার যে, যে অতীন্জ্রিয়ে বিশ্বাসকে ভিত্তি করে ধর্ম 
গড়ে ওঠে, তা' যে কেবল ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ তাই নয়, মান্গষের তুলনায় তাকে 
অনেক শক্তিমান ও একেশ্বরবাদে তাকে সর্বশক্তিমান বলেও কল্পনা করা হয়। 
কিন্তু এই অতীব্্রিয় ও অতিমানবীয় শক্তি বাস্তব, না মানুষের কল্পনামাত্র, এ 
সম্বন্ধে দার্শনিক বিচারের অবকাশ আছে । অনেক চিস্তানায়ক ধর্মের তান্বক 
বাত্তবতা, এমন কি ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ-জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীতাও 
অন্বীকার করেছেন। ধর্ম-দর্শনে ধর্মের উৎপতি, ক্রমবিকাশ, মুল্য ও 
প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্তৃতরাং ধর্মের বাস্তবতা ধার। 
অন্বীকার করেছেন, -ব্যক্তি-জীবনে ও . সমাজ-জীরলে ধর্মের মূল্য ও 
প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধে ধারা মত দিয়েছেন, তাদের সম্বন্ধে আলোচনা নী 
করলে, ধদর্মর্শনের আলোচনা অসম্পুর্ণ' থেকে যায় । 
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ধর্মবিরোধী মতবাদগুলিকে প্রধানত ছুটি ভাগে ভাগ করা যায় । কতকগুলি 
মত হ'ল দার্শনিক ও কতকগুলি বৈজ্ঞানিক। অর্থাৎ কেউ কেউ দার্শনিক 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধর্মের বাস্তবতা'ও: ষথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, 
আবার কেউবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের বাস্তবতাকে অস্বীকার 
করেছেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধারা ধর্মের বিরোধিতা করেছেন, 
তান্বের মধ্যে কেউবা ধর্মের সমালোচনা করেছেন সমাক্গ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ 
থেকে। কারণ, ধর্ম একটি সামাজিক সংস্থা ও সামাজিক রীতিনীতি এবং 
আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক আত ঘনিষ্ঠ । আবার কোন কোন 
চিন্তানায়ক ধর্মের সমালোচন। করেছেন এবং অবাস্তবত] গরষাণ করবার চেষ্ট। 
করেছেন মনোবিজ্ঞানের দ্িক থেকে $ কারণ, তাদের মতে ব্যক্তি নিয়েই সমাজ, 
ও ধর্মের প্রকৃত উৎপতি ব্যক্তির যনে । ধর্যবিরোধী মতৰাদগুলির মধ্যে 
আমর] কয়েকটি প্রধান ও বিশিষ্ট মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করব। প্রথমে 
আমর! বৈজ্ঞানিক মতবার্দগুলি আলোচনা করব, ও পরে আলোচন। করব 
দার্শনিক মতবাদগুলি নিয়ে। বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলির মধ্যে মনন্তাত্বিক মত 
নিয়ে আমর! আলোচন। আরম করব। | 
1. মনঃসমীক্ষণ (0955০7০-80815815) £ ফ্রয়েড (৫৪৪৫)-এর মত 

মনঃসমীক্ষণ মূলত মানসিক রোগের একটি চিকিৎসা-পন্ধৃতি। কিন্তু এই 
চিকিৎসা-পদ্ধত্তির ব্যবহার করতে গিয়ে মানুষের মন সম্বন্ধে যে-সব তথ্য 
আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলির স্থসংহতির ফজে যন সম্পর্কে যে বিশেষ মতবাদ 
গড়ে উঠেছে তাকেও বলা হয় মনঃসমীক্ষণ (850৮০-80515918) | সিগমুণ্ 
ক্রয়ে (93050 মও০৫) বিংশ শতকের প্রথম ভাগে ভিয়েনায় এই পদ্ধতির 
প্রচার করেন। ফ্রয়েড ঠিক এই পদ্ধতি বা মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা না হ'লেও 
এই তের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে তার অবদান সর্বপ্রধান এবং বর্তমান 
মলসমীক্ষণ-ষতবাদের সঙ্গে ফ্রয়েডের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বর্তমান 
অধ্যায়ে আমরা ফ্রয়েডের মতই আলোচনা করব। ধর্ম সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মত 
আলোচনার পূর্বে সাধারণভাবে মনঃসমীক্ষা সন্বন্ধে কিছু বল! দক্নকার। 

ক্ষয়েডের মতে মানুষের 'মনের প্রধানত তিনটি স্তর আছে-_সংজান 

(00708080909), আনসংজ্ঞান (15790080108) ও নিন, (029070891058) 1 
ফ্রয়েড ষানসিক রোগের চিকিৎপার ব্যপারে এই নিজ্ঞান শির়ের' সন্বদ্ষেই 
বিশদভাবে আলোচনা করেছেন । আমার সংজ্ঞানে যেমন ধারণা গ্রক্ষোভ 
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(80,০0০), আবেগ ও ইচ্ছা আছে, ঠিক তেমনই আছে আমাদের নিজ্ঞ্ণনে | 
বরং সংজ্ঞানে যেগুলি থাকে তাদের তুলনায় নিজ্ানের ধারণা! গ্রক্ষোভ ও 
ইচ্ছার সংখ্য1 অনেক বেশি। অথচ এদের অস্তিত্ব মন্বদ্ধে আমর! সচেতন 
নই। কিন্তু আমাদের সংজ্ঞানের ভূল-ভ্রাস্তি, এবং অনেক প্রক্ষোভ ও ক্রিয়া 
কলাপের ব্যাধ্য। বাস্তব ও সংজ্ঞানের কোন বৃত্তি দিয়েই সম্ভব নয়। ফ্রয়েডের 
মতে এগুলির উপযুক্ত ব্যাখ্যা মেলে নিজ্ঞান স্তরকে বিঙ্লেষণ করলে । ে 
পদ্ধতিতে নিজ্জানে বিভিন্ন ধারণা, গ্রক্ষোভ, ইচ্ছা ইত্যাদির অস্তিত্বের চিহ্ন 
পাওয়া যায়, তার নাম অবাধ-ভাবাঙ্চুষঙ্গ-পদ্ধতি (796-9580018610] 
0096000) | 


ফ্রয়েডের আর একটি বিশিষ্ট মত হুল, যৌন আবেগই মানব-মনের মৌল 
আবেগ (1058189)। এটি প্রধানত জাতিসংরক্ষণ-প্রবৃত্তি ; এবং আত্মরক্ষণ- 
বৃত্তি থেকে একে পৃথক্‌ কর! যায়। কিন্তুএই যৌন আবেগ বা প্রবৃত্তি 
কোন না কোন ভাবে আমার্ধের অন্য সমস্ত আবেগ ও প্রবৃত্তর সঙ্গে 
যুক্ত থাকে । অবশ্য যৌন আবেগ শবটি ক্রয়ে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার 
করেছেন। এর দ্বারা যে বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গমেচ্ছাই বোঝায় ত৷ নয়, 
ব্যাপক অর্থে এর দ্বারা যে-কোন স্থখ-গ্রবৃত্িকেই বোঝানে। হয়। ফ্রয্নেডের 
মতে সংজ্ঞানে আমাদের অনেক ইচ্ছ। ও আবেগ, ও প্রধানত যেগুলি প্রত্যক্ষ. 
বা পরোক্ষভাবে যৌন আবেগের সঙ্গে যুক্ত, সেগুলির অধিকাংশেরই চরিতার্থতা 
সম্ভব নয় । সামাজিক ও অন্যান্ত কারণে এগুলি অপূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য 
হয়। এই অপুরিত বাসন। ও আবেগগুলি অনেক লময়ই সামাজিক বিচারে 
কুংসিত বলে বিবেচিত হয় বলে অব্দমিত হয়, ও নিজ্ঞজানে নির্বাদিত 
হয়। নিজ্ঞ্ন ভ্যরটি এমনই একটি শুর যার সম্বন্ধে শ্বৃতিও সম্ভব নয়। 
স্থতরাং এই অবদষিত বাসনা ও আবেগগুলি কখনও স্বতিরূপেও সংজ্ঞানে 
আসেনা । কিন্ত নির্বাসিত হ'লেও, এগুলি একেবারে লুপ্ত হয় না। বরং বলা 
যায়, অবদমনের ফলে এক দিক থেকে তাদের শক্তি-বৃদ্ধি হয় ও তার নানা 
ভাবে নান! ছন্সবেশে সংজ্ঞানে আবার চেষ্টা! করে। তাদের এই ছল্মধেশ 
ধারণের কারণ হ'ল, মনের প্রহরী । এই প্রহরীও নিজণনেই থাকে। স্তরাং 
তাকে এড়িয়ে সআানে আসতে গেলে এই সব অবদমিত ইচ্ছার ছল্লাবেশ 
ধারণ ছাড়া উপায় নেই। তাই সংজ্ঞানের ভূল-ভ্রাস্তি, শ্বপ্র ও প্রক্জোতের 
ধ্য দিয়ে তারা আত্মগ্রকাশের চেষ্টা করে। 
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ফ্রয়েড আরও বলেছেন যে, শিগুর মানসিকতা গড়ে ওঠে প্রধানত মাতা 
ও পিতাকে ধিরে। কারণ মাতা-পিতার সঙ্গেই তার ঘনিঠ সম্পর্ক । স্ৃতরাং 
শিশ্ুয় যৌন জীবনে ও যৌন-কামনায় যাতা। ও পিতার স্থান সর্বপ্রধান। মাতা 
ও পিতাকেই শিশুর গ্রথম ও গ্রধান কামপাত্র বল! যেতে পারে। এখন মাতা ও 
পিভার পরস্পরেয়্ সম্পর্কও শিশুর মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শিশুর 
মাতার প্রতি যে আবেগ ও আকর্ষণ,তা প্রধানত বাঁধা পায় পিতার দিক থেকে। 
সে মনে করে পিতার অগ্ভিত্ই মাতা ও তার মধ্যে দূরত্বের কৃষ্টি করেছে, অথবা 
মাতাকে পা'বার ব্যাপারে বাধাস্বরূপ | সুতরাং পিতার গ্রতি ভার রোধ থাকাই 
স্বাভাবিক। কিন্তু পিতা তার কাছে কেবল রোষের পাত্রই নয়। পিতার 
গ্রতি তার আকর্ষণ ও ভালবাপাও থাকে । কেননা, পিতাও অনেক ক্ষেত্রেই 
তার সুখাহুভূতির কারণ। একই বস্তর প্রতি প্রীতি ও বিদ্বেষ এই উভয় 
ভাৰ থাকাকেই ফ্রয়নেড বলেছেন 'উভয়ৰলতা (010158190) | 


শিশু-মনস্তত্বের এই সব ব্যাপারকে ভিত্তি করেই বয়ন্ক মানুষের ধর্মজীবন 
গড়ে ওঠে। ফ্রয়েড তার “টোটেম ও টাবু” (৫:06920 ৪0৫ [181)0০) গ্রন্থে আদি 
মানবের ধর্ম'জীবন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, টোটেম প্রথার মধ্যে ধর্মের 
ছুটি গ্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যায়। একটি হ'ল 'টোটেম' সন্বদ্ধে কতকগুলি 
বিধি ও নিষেধ, আর অপরটি হ'ল, সমগোঠী-বিবাহের নিষেধ । টোটেম 
প্রাণীকে পূর্ব-পুক্ষ বলে কল্পন। কর। হয়। মসাধারণতাঁবে তার হত্যাও নিষিদ্ধ, 
এবং এই কারণেই টোটেম অতি শ্রদ্ধার পাত্র। আবার অন্ত দ্বিকে বিশেষ 
উৎমব ও অনুষ্ঠানে টোটেমকে হত্য। কর! হয় ও দলবন্ৃভাবে ভোজন কর হয়। 
এই ছুটি প্রথার মধ্যে ও টোটেমের গ্রতি এই ছু'ধরনের মনোবৃতির মধ্যে 
মাহছষের পিত।-মাতার গ্রতি উভয়বলতা (4)1819209)-ই প্রকাশ পায়। 
আবার টোটেম প্রথায় সমগোষ্ঠী-বিবাহ নিষিদ্ধ? অর্থাৎ একই টোটেম 
শ্রেণীতৃক্ত্ের মধ্যে বিবাহ ও যৌন সম্বন্ধ বিশেষ অপরাধ বলে গণ্য হয়। এই 
ধয়নের অপরাধের জন্ত অনেক সময় প্রাধদপ্ডের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা আছে। এই 
রিষেধ প্রধানত মাতা-সস্তান অজাচার (9698) নিষেধরই প্রতীক। 
আদিম যুখ-জীবন স্বম্ধে ডারউইন (08ম10)-এর মত উদ্লেখ করে করয়েড 
বলেছেন, ডারউইনের মত তিনিও মনে করেন যে, আদিম যুখ-জীবনে যুখপতি 
শিতার দ্বার! পুরুষ সম্ভানর1 বিতাড়িত হয়, ও যুথের অন্তর্গত স্্ীদের সে 
যৌন সম্বন্ধ স্থাপনে বঞ্চিত হয়। কিন্ত তারা এই বঞ্চনার প্রতিশোধ নেয় 
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?লবন্ধভাবে পিভাকে হত্যা করে । এব্যাপারে পিতার সমকক্ষ হওয়ার 
আকাঙ্ষাই তাদের এই কাজে প্রবৃত্ত করে । কিন্তু ব্যক্তিগত শারীরিক 

শন্তির অভাবে তার দলগতভাবে এই কাজ সম্পন্ন করে। স্ৃতরাং এই 

পিতৃহত্য। সমভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতেই সম্ভব হয় । কিন্তু পিতৃহীন যুখের মধ্যে 
পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তাদের ব্যক্তিগত যূল আকাজ্ষার চরিতার্থতায় 
বাধ। দেয় । যুখ-পিতৃত্বের আকাজ্ষ। নিক্ষল হয়। ফলে পিতৃঘাতী ভাতার 
তার্দের দলগত অপরাধের জন্ত শোক করে ; কিন্কু যে গণতান্ত্রিক শক্তির বলে 
তার পিতাকে জয় করতে সক্ষম হয় ও যার ফলে দেখ দেয় নতুন সংগঠন ও 
ব্যক্তিশ্বাধীনতা।, তা-ও তার! ত্যাগ করতে পারে না। এই জন্য প্রকৃত 
পিতার আপনে পিতার কোন পণ্ড প্রতীককে বসাতে চায়। এই পশ্ব-গ্রতীকই 
টোটেমের রূপ নেয়। ফলে সেই জাতীয় পণ্ড পবিজ্ঞ ও অবধ্য বলে পরিচিত 
হয়। কিন্তু বিশেষ উৎসবে যুক্তভাবে ও নিষ্ঠুরভাবে সেই পশুর হত্যার প্রথা 
আদিম পিতৃতাড়িত, যুথবহিষ্কত পুরুষ-সম্তানদের পিতার উপর 
প্রতিশোধস্পৃহ] গ্রকাশেরই প্রতীক ; এবং এ উৎসবে দলগতভাবে নিহত 
পশ্তর মাংস ভক্ষণ প্রথাও পিতার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রবৃত্তি প্রকাশের 
প্রতীক। অপরপক্ষে, ভ্রাতৃবিরোধ ও ভ্রাতৃহত্যা এড়ানোর জন্য টোটেম 
গোঠষীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, কারণ টোটেন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ মাতা 
সম্ভতান আজাচারের প্রতীক । স্থতরাং প্রাচীন টোটেম-প্রথায় :পিতৃপ্রতীক 

পবিত্র টোটেমই ত্বয়ং নিহত ও ভক্ষ্য হ'ত। পরবর্তকালে অবশ্ঠ ঈশ্বরের 
উদ্দেশ্তে পগুবলি দেওয়ার প্রথ। প্রচলিত হয়। এই ব্যবস্থায় পিতার একবার 
পূজ্য ঈশ্বরদূপে ও আর একবার বলিপ্রদত্ত পঞ্জরপে আবির্ভাব ঘটে। কিন্ত 
এই ব্যবস্থার মধ্যেও পিতৃপ্রতীক ঈশ্বর বলিপ্রদত্ত পশুর মাংসের সহ-ভক্ষকরূপে 

ভক্ত অর্থাৎ সম্ভানদের সমগোতআীয়রূপে কল্পিত হ'ন। অবশ্য এই ঈশ্বর 
টোটেমের তুলনায় আরও অনেক উন্নত ধরনের সত্তা, প্রত্যক্ষভাবে ধার নাগাল 
পাওয়। যায় না, ও ধার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন 
হয়। কিন্ত এই ঈশ্বরের ব্যাপারেও ভক্তের মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে দৌঁঙা” 
ঘায় ষে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্ষের প্রতিন্ভাস (৪6616০৭9) বুপিতার প্রতি পের 
প্রতিন্তাসেরই মত। 


স্থতরাং বল! যায় ঘে, টোটেম-প্রথার মধ্যে এটি ট প্রধান 


বৃতিই প্রতিফলিত হয়েছে-পিতার প্রতি তার উভয়বলত! ও মাতার সম্পর্কে 
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তার বাসনার নিষেধ ও দমন | টোটেম দেবতা! আসলে পিতারই প্রতীক। 
মনত্তাত্বিক বিচারে টোটেম দেবতার অঙ্গে আদিম" মান্ষের সন্বন্ধ ও পিতার 
সে শিশুর সম্বদ্ধের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন ফ্রয়েড। তার মতের 
প্রাণ ছিসেবে তিনি কিছু শিশুর মন:সমীক্সার ফল উদ্ধত করেছেন, এবং 
দেখিয়েছেন ষে, বিভিন্ন জীবজস্তর ব্যাপারে তাদের ধারণ! ও প্রক্ষোভ টোটেম- 
দেবতার গ্রতি আদিম মাচুষের ধারণ! ও গ্রক্ষোভেরই মত। বিশ্লেষণে আরও 
পাওয়া গেছে যে, এই সব শিশুর কাছে এই সব বিশেষ জীবজন্ত আসলে 
পিতারই প্রতীক । এই ধরনের নান! ঘটন। থেকে ক্রয়েড পিদ্ধান্ত করেছেন 
যে, মানুষের কাছে ঈশ্বর আসলে পিতারই প্রতীক এবং মানুষ পিতার সম্বন্ধে 
তার ধারণার সাহাষ্যেই তার ঈশ্বরকে কল্পনা করে এবং ঈশ্বরের ব্যাপারে তার 
ষে প্রতিগ্তাস (৪৮81696) তা অনেকাংশে পিতার ব্যাপারে তার প্রতিন্তানেরই 
মত। হৃতরাং ঈশ্বর পিতারই প্রতিতূ । কিন্ত শিশুর চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপের 
মধ্যে যুক্তি ও বুদ্ধির তুলনাপন আবেগ ও গ্রক্ষোভেরই প্রাধান্ত থাকে । স্ৃতরাং 
তার কল্পনা অনেকাংশেই অন্ধ আবেগের দ্বার] চালিত হয়। এই অন্ধ 
আবেগ আবার প্রধানত স্থখান্বেষণেরই আবেগ। নশ্বর সম্পর্কে মানুষের 
ধারণা, গ্রক্ষোভ ইত্যাদি এই স্থখানুভূতির পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হয়। 
স্থৃতরাং এব্যাপারে বাস্তবতার তুলনায় আবেগনির্ভর কল্পনাই বেশি কার্যকর 
এই কারণে ফ্রয়েড ঈশ্বরের বাস্তবতা শ্বীকার করেন না। বরং তার মতে 
ঈশ্বর মানুষের কল্পনারই আভিক্ষেপ (:০19981০০) | ফ্রয়েডের মতে ধর্মকে 
সত্য বলে মনে কর! বা ঈশ্বরকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করা, সত্য ও কল্পনার 
মধ্যে পার্থক্বোধের অভাবই ক্ষচিত করে। মনঃসমীক্ষার দ্বার। ধর্ম ও 
ঈশ্বরের অবাস্তবত। ও কাল্পনিকতাই প্রমাণিত হয়। শিশুর অপরিণত চিন্ত। 
ও কল্পনায় পিতা ও মাতার সম্বন্ধে যে ধারণা ও অনুভূতি থাকে তাই 
আরোপিত হয় তার ঈশ্বরের ধারণায়। এর সঙ্গে বাস্তব ঘটনার কোন সম্বন্ধ 
নেই। তাই গভীর ধর্মপ্রাণতা অস্বাভাবিক মন ও বাস্তব বুদ্ধির অভাবেরই 
পরিচায়ক । | 
_ ক্রয়েডের বিরুদ্ধে প্রথমেই বল যায় যে, মানুষের ধর্ম-জীবনের মনস্তাত্বিক 
বিশ্লেষণ কর1 গেলেও, তার দ্বার ধর্ম কাল্পনিক, একথ' প্রয়াণিত হয় ন1। 
মনঃসমীক্ষান়্ ধর্ষের ষনস্তাত্বিক উৎপত্তির ষে বর্ণনা! দেওয়া! হয়েছে, তা” ঘদদি 
সত্য বলে স্বীকার কর] হয়, তবুও ধর্মীয় বিশ্বাস যে মূল্যহীন, এ-কথা বল। 


ধর্মবিরোধী মতবাদ ৪15 
যায় না। কোন একটি বিশ্বাসের মনস্তাত্বিক ইতিহাসের সঙ্গে সেই বিশ্বাসের 
তত্বগত বাস্তবত]। ও মিথ্যাত্বের কোন সম্পর্ক নেই। কোন ধারণ! মানব মনে 
কল্পনার মাধ্যমে উৎপন্ন হ'লেও তার ষে বাস্তবতা নেই, একথ। জোর করে 
ধল! ঘায় না। কারণ, মানুষের মনে ধারণাটির উৎপত্তির কথ! হ'ল 
ব্যক্তনমের সঙ্গে তার সম্বদ্ধের কথা, আর ষাথার্থ্য ও বাস্তবতার প্রশ্ন হ'ল তার 
স্বরূপ ও প্রকৃতির কথা। কোন ব্যক্তিবিশেষের মনের সঙ্গে তার বিশেষ 
সন্বন্ধ না থাকলেও ত)” মিথ্য। হয়ে যায় না। 


দ্বিতীপ্নত, আমাদের সব ইচ্ছাকেই অলীক বলা যায় না। বরং আমারে 
অধিকাংশ ইচ্ছারই কোন না কোন বাস্তব ভিত্তি আছে; এবং এগুলি 
পরিবেশের সঙ্গে আমাদের ক্রিয়। ও প্রতিক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং 
মানুষের ঈশ্বরাকাজ্ষা ঈশ্বরের বাস্তবতাই প্রমাণ করে। ইংরেজ দার্শনিক 
বোসাঙ্কে (0০0৪87৫596)-র মতে আমাদের ক্ষুধা যেমন খাদ্ধের অস্তিত্ব প্রমাণ 
করে, তেমনই আমাদের ধর্মীয় ও ঈশ্বরের আকাজ্ষাও ঈশ্বরের বাস্তব 
অস্তিত্বই প্রমাণ করে। 

তৃতীয্ত, ফ্রয়েড তার মতবাদের সমর্থনে কতকগুলি দৃষ্টান্তের উল্লেখ 
করেছেন। কিন্তু তিনি তার দৃষ্টাস্ত ও উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
নিরপেক্ষতা দেখাতে পারেন নি। কারণ তার দৃষ্টান্তগুলি প্রধানত অশ্বাভাবিক 
মন বা মনোবিকলনের দৃষ্টান্ত । তাছাড়। তিনি ধর্ম-বিশ্বামের অন্ধ অঙ্ুষ্ঠানগত 
বূপটিই দেখেছেন । কিন্তু ধর্মের অন্য রূপও আছে । নেখানে মাহ্ধষের সুক্ষ 
বিচার-শক্তি ও ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সেখানে ধর্মীয় আদর্শ 
ও নৈতিক আদর্শ এক ও অভিন্ন। অন্ত ঘে কোন ধারণা ব। বিশ্বাসের মতই 
ধর্ষেরও প্রকৃত যুল্যায়ন হয় তার উৎপত্ভিকালীন স্থল ও প্রাথমিক রূপ দিয়ে 
নয়, উন্নত ও পরিণত অবস্থায় তার ষে রূপে প্রকাশ ঘটেছে তারই 
পরিপ্রেক্ষিতে। এই পারণত ধর্মের সঙ্গে নীতির বা বিজ্ঞানের কোন বিরোধ 
নেই। ধর্ম এখানে নীতি ও বিজ্ঞানের পরিপূরক । 

চতুর্থত, ফ্রয়েড টোটেম্র-প্রথাকেই ধর্মের প্রাথমিক রূপ বলে বিশ্বাস 
করেছেন এবং এই প্রথাকে বিশ্বজনীন বলেও স্বীকার করেছেন। কিন্তুধর্ষের 
উৎপত্তির সম্বন্ধে বৃবিষ্তাগত আলোচনার সময় আমর ধেখেছি যে, টোটেম- 
প্রথা খুবই আদম হ'লেও, একে ঠিক আদিমতম প্রথা বল। যায় না। জীভব্স- 
প্রাকংটোটেম ধর্মের কথাও উদ্লেখ করেছেন। অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন 
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ষে, এই প্রাকৃ-টোটেম ধর্মের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেকাংশেই কর্পনানির্ভর | 
তাছাঁড়1 টোটেম-প্রথ1 একটি আতি প্রাচীন প্রথা, সন্দেহ নেই, কিন্ত যার! 
টোটেমকে মানে তারা ষে সকলেই টোটেমকে দেবতাজ্ঞানে পুজা করে, এমন 
নয়। আবার আদিম গোষ্ঠীচেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকলেও সমস্ত আদি 
জাতির মধ্যেই ধে টোটেমপ্রথার প্রচলন আছে তা-ও বলা যায় না। সুতরাং 
টোটেম-প্রথার বিশ্বজনীনতার ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ আছে, এবং দব 
ধর্মই যে টোটেম-প্রথার মাধ্যমে বিবতিত হয়েছে তাও সত্য নয়। অতএব 
টোটেম-প্রথার মানসিকত। বিশ্লেষণ করলেই ধর্মের তাৎপর্য ও প্রকৃত যুল্য 
বিচার কর] যায় না। | 

শেষত, ধর্ম-জীবনের অন্গতাপ, ক্ষমাভিক্ষা, প্রার্থনা, আত্মনিবেধন ইত্যাদি 
বাসনাকে মিথ্যা ও অলীক বলে প্রমাণ করা যায়, এমন কোন যুক্তি মনঃ- 
সমীক্ষণ দেখাতে পারে নি | মানব-জীবনে জীবন রক্ষার প্রয়োজনে আহার, 
নিজ্ঞা ইত্যাদি জৈবিক বৃত্তির যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনই প্রয়োজন আছে 
উন্নত জীবনের প্রয়োজনে উচ্চ আধর্শ অনুসরণের । আর উচ্চ মানবিক আদর্শ 
অনুসরণের জন্যই জীব হিসেবে মানুষ অন্য সব জীবের থেকে পৃথকৃ। 

স্থতরাং মনঃ-দমীক্ষণ ধর্মের যে ব্যাখ্য। দেয় তা” ধর্মের সাধারণ ও পুর্ণাজ 
ব্যাখ্য। বলে গ্রহণ করা যায় না। | 


£. মার্কস্বাদ (168151) | 

ফ্রয়েড যেমন মনোবিষ্যার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ধর্মকে অসার, অবাস্তব ও 
কারপনিক বলে ব্যাখ্যা। করেছেন এবং ধর্মগ্রাণতাকে অস্বাভাবিক মনের 
পরিচায়ক বলেছেন, জার্মান সমাজবিজ্ঞানী কার্প মার্কস্‌ (%1118:5) তেমনই 
ধর্মের অসারতা ও অগ্রয়োজনীয়ত প্রশ্াণ করবার চেষ্টা করেছেন সমাজতাত্বিক 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 

উনবিংশ শতকের শেষভাগে কার্ল মার্কসের মতবাদ ইউরোপীয় সমাজ- 
বিজ্ঞানে ও রাজনৈতিক জীবনে আলোড়ন আনে। পরে বিংশ শতকের 
প্রথমভাগে লেনিন প্রমুখ নেতাদের সাহায্যে এই মতবার্দ বিশেষভাবে প্রচারিত 
হয় ও রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব আনতে সাহাধ্য করে । 

ধা্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে কার্ল মার্কস্‌ জড়বাদী। তীর মতে জগতের 
মৌল ও একমাত্র উপাদান হ'ল জড়পদ্দার্থ 06692) | আমর! যাদের প্রাণ 
ও মন বলি, সেগুলি জড়েরই জটিলতার প্রকাশ। মার্কস্‌ জড়ের বিবর্তনের 
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থে ধারাটি আবিষ্কার করেন, তার মূল ধারণ। হেগেল (17686) থেকে প্রাপ্ত। 
এই ধারাটিকে দ্বান্থিক (101519061081) ধার বল। হয় । হেগেল অবশ্য দ্বান্থিক 
পদ্ধতির প্রয়োগ দেখিয়েছেন চিন্তার ক্ষেত্রে। কেননা, হেগেলের মতে 
চিৎশক্তিই হ'ল জগতের মূল উপাদধান। হেগেলের দ্বান্বিক পদ্ধতি বলে, 
আমাদের কোন চিত্ত ব। ধারণাই শ্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। যে কোন ধারণাই তার 
বিপরীত ধারণাকে নির্দেশ করে। বিপরীত ধারণার সাহাষ্যেই তার ভাৎপর্য 
উপলব্ধি কর] যায়। যেমন, জড়ের ধারণা বুঝতে গেলে অ-জড়ের বিপরীত 
বলে তাকে বুঝতে হ'বে। আবার অ-জড়কেও জড়ের বিপরীত বলে বুঝতে 
হ'বে। আবার এই উভয় ধারণার সমন্বপ হয় প্রাণীর ধারণার মধ্যে । প্রাণী 
জড়ও বটে আবার অজড়ও বটে, আবার এই উভয়েরই অতিরিক্ত পদীর্থ। 
মার্কস এই পদ্ধতির ব্যবহার দেখিয়েছেন জড়ের বিবর্তনের ক্ষেত্রে। তার 
মতে জড়পদার্থের বিবর্তন ঘটে বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে 


কার্প মার্কস ছিলেন প্রধানত সমাজবিজ্ঞানী। তাঁর মতে সমাজের 
বিবর্তনের ক্ষেত্রেও জড়-শক্তিই কাজ করে । সমাজ-জীবনের অন্ত সব দিক, 
(রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে। 
অর্থনৈতিক শক্তি আসলে জড়শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
আবার উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। ন্থৃতরাং সম্াজ-জীবন 
প্রধানত উৎপার্দন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। তাই বিশেষ যুগে 
বিশেষ ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থা ও তার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পদের বণ্টন- 
ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বিশেষ ধরনের সামাজিক, ' নৈতিক, রাজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক আদর্শের প্রাধান্য দেখা দেয় । আর এই বিশেষ ধরনের সামাজিক 
আদর্শগুলি দেই বিশেষ অর্থনৈতিকব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখতে সাহাষ্য 
করে। কিন্ত জড়শক্তির শ্বাভাবিক গতিতেই বিপরীত উৎপাদন ব্যবস্থার 
আবির্ভাব ঘ্বটে ; এবং প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ গুলির সঙ্গে তার 
বিরোধ বাধে । কিন্তু শেষ পর্যস্ত জয় হয় জড়শক্তিরই, অর্থাৎ নতুন উৎপাদন- 
ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক-ব্যবস্থার। ন্থতরাং মার্কসের মতে অর্থনৈতিক বাবস্থ!ই 
হ'ল সামাজিক ঘটনাগুলির একমাত্র ন৷ হ'লেও, প্রধান নিয়ামক । 


য-কোন সামাজিক সংস্থার মত ধর্মও সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর 


হিঃ ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ও গার টিকিয়ে রাখতে সাহাব্য 
করে। জমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার? 'ধগে 
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ধর্ষের ব্যাপারেও পরিবর্তন আসে । যতদিন পর্যস্ত কোন সামাজিক সংস্থার 
অর্থনৈতিক “কাঠামোকে রক্ষা করার ব্যাপারে প্রয়োজন থাকে, ততদিন 
পর্যস্তই তা টিকে থাকে । অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার 
প্রয়োজন শেষ হু'লেই সংস্থাটির অবলুপ্তি ঘটে । এই ভাবে প্রাচীন বনু আশ, 
নীতি ও সামাজিক সংস্থাই আজ অবলুপ্ত, বিস্বত। অন্য যে কোন সংস্থার 
সম্বন্ধে যে-কথ। সত্য, ধর্মের সন্বন্ধেও তা” সত্য। 


আদিম বর্বর সমাজকে বাদ দিলে এতদিন পর্যস্ত যে সমাজ ব্যবস্থা! চলে 
আসছে তা প্রধানত শোষণেরই সহায়ক । যার্কসের সমসাময়িক যুরোপীয় 
সমাজ ছিল ধনতান্ত্রিক (09016515ট সমাজ । স্থতরাং তার লেখায় তিনি 
ধনতন্ত্রের সম্বদ্ধেই বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর অন্ছগামীদের মতে 
সামস্ততম্ত্র (065181197) ও ধনততস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক 
শ্রেণীবিভাগ দেখা যাঁয়। মুষ্টিমেয় কিছু লোক অধিকাংশ লোকের শ্রমের 
কুফল ভোগ করে ও অধিকাংশ লোক কোনও রকমে বেঁচে থাকার মত খাচ্ছ, 
বন্্ ও আশ্রয় পায়। অর্থাৎ, ধনিক শ্রেণা দরিব্র ও শ্রমিক-শ্রেণীকে শোষণ 
করে নিজেদের সম্পদ বুদ্ধি করে চলে। অন্য সব সাংস্কতিক ও সামাজিক 


সংস্থার মত ধর্ম ও এই শোষণ ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। 
ধনিক-শ্রেণীও নিজের স্বার্থেই ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে নান। ভাবে সাহাষ্য 


করেছে ও করছে । সাধারণ মানুষ, যাদের শ্রমের উপর ভিতি করে সমাজের 
উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনীতি টিকে 'আছে, তার! ধর্ষের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে 
থাকে ও সমাজে ষে অসমতা৷ ও অন্যায় শোষণ চলছে তার প্রতিবাদ করতে 
পারে না। হ্থতরাং মার্কস্‌ ধর্মকে আফিমের সঙ্গে তুলনা! করেছেন। শোষিত 
জনসাধারণ এই আফিমের মোহে আচ্ছন্ন থাকে ও যে ন্ডাধ্য অধিকার ও 
স্থখ-ন্বাচ্ছন্দ্য থেকে তারা সমাজ-জীবনে বঞ্চিত হয়, তা" পরঞ্জীবনে : 

করার আশ] করে। স্থৃতরাং মার্কসের মতে “ঈশ্বরে বিশ্বাস হ'ল বিকৃত 
সভ্যতার মধ্য-প্রস্তর (7391191 10 90918 609 1:95-8$0109 ০0 9 0919:90. 
01511158610) | রুশ সমাজতান্ত্রিক নেতা লেনিন (79210) তার এক 
প্রবন্ধে বলেছেন যে, আদিম বর্বর মানুষ যেমন প্রাকৃতিক শক্তিকে বুঝতে 
পারত না ও তাকে ভয় করত, আধুনিক যুগের সাধারণ মানষও তেমনই 
বষ্ত্ররে অন্ধশক্তি সম্বন্ধে অজ । আদিম বর্বর মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির ভয়ে 
যেমন তাকে পুজা করত, আধুনিক অজ্ঞ মানুষও নিজের অসহায় অবস্থ? 
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থেকে মুক্তির কামনায় ধর্ম ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে : আর এই ভাবেই ধর্ম 
শোষণ-ব্যবস্থাকে টিকে থাকতে সাহায্য করে৷ ধর্ম শোধিত ও অক্ষমকে 
শিক্ষা দেয় সহনশীলতা, আত্মনিবেদন ইত্যাদির, আর শোধককে শিক্ষা দেয় 
দয়া ও দানের । কিন্ত এই দয়] ও দান, সে ষে শোষণ ও সামাজিক অন্যায় 
করে, তার তুলনায় সাত্বন! ছাড়া আর কিছুই নয়। এর দ্বারা সামাজিক 
অসমত ও শোষণ দূর হয় ন!। কেমন ধর্ম ধনী ও দরিদ্রকে সমদৃহ্টিতে 
দেখে না। 


কার্প মার্কসের মতে বৈজ্ঞানিক বিচারে ঈশ্বরের কোন বান্তব অস্তিত্ব 
নেই। বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। 
বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থায় সমাজের মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য ও শোষণকে টিকিয়ে 
রাখার জন্তই ধর্মকে ও ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করা হুয়। আর সাধারণ মানুষ 
অজ্ঞ বলেই তা' সম্ভব হয়। সমাজতান্ত্রিক :বিপ্রবের ফলে যখন সামাজিক 
শোষণের অর্থাৎ সমাজে অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটবে, মাস্থষের 
অজ্ঞত! দূর হ'বে, মান্য যখন যন্ত্রের শক্তিকে বুঝতে শিখবে, তখনই সামাজিক 
সংস্থা হিসেবে ধর্মের প্রয়োজনও শেষ হু'বে, আর তা?” ধীরে ধীরে লুগ্ত হ'বে। 
ব্যক্তিগত ঠিস্তায় অস্তিত্ব থাকলেও সামাজিক সংস্থা হিসেবে ধর্মের অবলুপ্তি 
্টবে। পরে জড়বাদের ধারণা ও চিন্তা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ব্যক্তি- 
জীবনেও ধর্মের প্রয়োজন শেষ হ*বে। 


মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনায় প্রথমেই উল্লেখ কর! যেতে পারে ষে, 
দ্রাশনিক মতবাদ হিসেবে জড়বাদ সর্বজনন্বীকৃত নয়। মার্কস্বাদীদের মতে 
জড়শক্তির সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ধর্মের যূল। কিন্তু তার জগৎকে ষে ভাবে ব্যাখ্যা 
করেন তা” এখনও নিভূল প্রমাণিত হয় নি। কালের বিচারে জড়ের 
আবির্ভাব প্রথমে হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বিবর্তনের মৌল উপাদ্দান বলে 
জড়কে স্বীকার করার অস্থবিধা আছে। প্রাণ ও চেতন। জড়পদার্থের 
বিবর্তনের বিশেষ বিশেষ স্তরে আবিভূততি হলেও তাদের সব কিছুই যাস্ত্রিক 
পদ্ধতিতে ব্যাখ্য। কর! যায় না। প্রাণী ও চেতনপদার্থের ব্যাবহারের মধ্যে 
এমন অনেক কিছু আছে, যাদের নম্বত্ধে জড়পদার্থের মত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
পূর্বাভাস ব1 ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। এই সব বস্তর আচরণ অনেক 


০ পাম 
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ব্যাপারেই অনিশ্চিত। তাছাড়। আধুনিক বিজ্ঞানে জড়বস্বর ধারণারও অনেক 
পরিবর্তন ঘটেছে । জড়ের স্বরূপ কি, সে সন্বন্ধেও বিজ্ঞানীরা" সকলে একমত 
নন। 
দিতীয়ত, ধর্ম ষে সর্ক্ষেত্রেই বিকৃত সভ্যতার পরিচায়ক তা নয়। যদি 
উন্নত সভ্যত] বলতে আমর] কেবল জড়বাদী সভ্যতাকেই না বুঝি, তাহ'লে 
বল! যায়, অনেক উন্নত ধরনের মানব সভ্যতাই ধর্মজীবন ও ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে 
জড়িত। প্ররুতপক্ষে, মার্কস্বাদীর! ধর্মীয় চেতনার উপযুক্ত বিশ্লেষণ করেননি 3 
আর সেই কারণেই ধর্মকে মনে করেছেন মিথ্য। ও অবাম্তব। 
তৃতীয়ত, মার্কসীয়রণ ধর্মকে জনগণের আফিম বলে বর্ণন। করেছেন । কিন্তু 
ধর্ম-চেতন। মানুষের মনে জড়তা আনে না, অথব]। মাঙ্গষকে জীৰনের স্ুখ- 
ছুঃখের ব্যাপারে অসংবেদনশীলও করে ভোলে না। আবার ধর্ম মানুষের 
মধ্যে অকর্মণ্যতা বা নিশ্চেটতাও আনে ন1। বরং ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষদের 
জীবনে আমরা এর বিপরীত দৃষ্টাস্তই দেখি। প্রকৃত ধর্মবোধ মানুষকে 
আশাবাদী ও নির্গাক করে তোলে । জীবনের ছুঃখ ও ঝষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতে উৎসাহ দেয়। ধর্ম মান্ষকে লোভ ও পাপের পথ থেকে বিরত করে। 
গভীর ধর্মবোধ মানুষকে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে 
অনুপ্রাণিত করে। 
চতুর্থত, আর্দিম বর্বর জীবনে প্রাকৃতিক শক্তির ব্যাপারে মাস্থষের 
কেবঙ্গমাত্র ভীতি থেকেই ধর্ষের উত্পত্তি হয় নি। মানব-মনের আরও অন্যান্ত 
আবেগ, বা গ্রক্ষোভ, যেমন, বিন্ময়, ভক্তিমিশ্রিত ভয়, রহন্তবোধ, অসীমের 
অনুভূতি ইত্যার্দি, মানুষের ধর্ম-চেতন। ও ধর্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে সাহায্য 
করে। কিন্তু মার্কসীয়র1 সেগুলি সবই অগ্রাহ করেছেন। 
পঞ্চমত, ধর্ষ-বিশ্বাস ও ধর্ম-চেতনা কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্ুতভূতির 
ব্যাপার নয়। যারা শোষিত, যার! জাগতিক হ্থখশাস্তি থেকে বঞ্চিত, কেবল 
তারাই যে ধর্মের মধ্যে ও পরজীবনের কর়নায় সাত্বন! খোজে তা” নয়। বরং 
বলা যায় যে, কেবল অর্থনৈতিক স্থখ-্াচ্ছন্দ্যে মানুষের আধ্যাত্মিক আকৃতি 
তৃগু হয় না। অসীমের আকর্ষণ, পরম-নত্বার সঙ্গে মিলিত হওয়ার তীব্র 
আকাঙ্ক্ষা! ধনিক-শ্রেণীর মানুষকেও ধর্ম-জীবনে আকৃষ্ট করেছে। এই সব 
মহান পুরুষের] তাদের আদর্শের জন্য সমঘ্য পাথিব এন্বর্ব ত্যাগ করেছেন। 


বত, মার্কসীয়রা বিশ্বাস করেন, প্রকৃত ন্তায়ের ভিভিতে যে সমাজ গড়ে 
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উঠবে, সে সমাজে ধর্ম অবলুপ্ত হ'বে। কিন্তু ধর্মই মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন 
আনতে পারে । ফলে মানুষ ধর্মের প্রেরণায় সমস্ত শোষণের অবসান ঘটাতে 
উদ্ধদ্ধ হ'তে পারে। মার্কসীয়রা যে স্তায়পরায়ণ সমাজের কথা বলেন তা 
একমাজ মানুষের হাদয়বুত্তির পরিবর্তনের মাধ্যমেই আনা সম্ভব। আর এ 
ব্যাপারে ধর্মের সক্রিয় ভূমিক। থাকতে পারে । 

উপসংহারে বল! ধায় যে, কার্ল মার্কস্‌ ও তার অন্থগামীর। ধর্মের শ্বরূপটি 
দেখেন নি। তার] ধর্ম বলতে বুঝেছেন কতকগুলি অন্ধ বিশ্বাস ও আচার- 
অনুষ্ঠান পালনকে। কিন্তু আচারনিষ্ঠতা বা অহ্ুষ্ঠানসর্বস্বতাই ধর্ম নয়। সত্য, 
শিব ও হুন্দরের আঘর্শই মানব জীবনের পরম আদর্শ। এই পরম আদর্শের 
প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তিই ষথার্থ ধর্ম। ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা মানুষকে পরম 
আদর্শ লাভে অনুপ্রাণিত করে, উদ্ব,দ্ধ করে সেই পরম সম্ভার সঙ্গে মিলিত 
হ'তে, ধার মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পরম আদর্শগুলি মিলিত হয়েছে, সার্থক 
হ'য়েছে। স্থতরাং কতকগুলি অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ সংস্কার যেমন ধর্ম নয়, 
তেমনই যান্ত্রিক নিয়মে অনুষ্ঠান পালনও যথার্থ ধর্ষ নয়। যথার্থ ধর্ম হ'ল, 
পরম-সতার সঙ্গে, অসীমের সঙ্গে মানষের মিলন-প্ররাস। ধর্ম মানুঘের 
ক্বশাঁবগত। অপীমের কল্পনা ও পরম-সত্তার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা 
মান্থষের প্রকৃতির মধ্যেই উপ্ত। মাশ্রষের আচার-অক্ষ্ঠানকে বাহাত নিয়ন্ত্রণ 
কর! যায়, কিন্ত তার আন্তরিক ধর্মবোধ ও অনুভূতিকে নষ্ট কর! যায় না। 
মানুষের ধমীয় চিন্তা বা কল্পনার সম্পূণ অবলুপ্তি ঘটতে পারে ন1। সমাজের 
ষে অবস্থাই আন্ুক না কেন, মানুষের চিস্তার ও কল্পনায়ি অবকাশ 
সেখানে থাকবেই । 


8. জড়বাদ 019697911901): ও প্রাকৃতবাদ (ই ৪6৪7৪119817) 

ধর্মের সম্বন্ধে ঘে ছুটি মত আলোচনা কর! হ'ল, সে দুষ্ট প্রধানত 
বৈজ্ঞানিক মতবাদ । এগুলিতে নিদিষ্ট এক একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
ধর্মের ব্যাখ্য। দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টি সন্কীর্ণ, অথচ 
ধর্ম মাস্ষের সমস্ত চেতনাকে জুড়ে থাকে । ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি যে বিশেষ কাজে, 
বিশেষ অনুভূতিতে ব| বিশেষ ইচ্ছায় ধাঙ্গিক তা নয়, তার সমগ্র চেতনাই 
ধর্মভাবাপন্ন। স্থতরাং কোন বিশেষ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের ব্যাখ্যা 
অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে । তাই ধর্মের ব্যাখ্যা করতে হু'বে মান্তষের জীবন ও জগৎ 
সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃরিতঙ্সী থেকে | ক্ষিন্ বিজ্ঞানের নিজ্ব প্রয়োজনেই কোন 
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কিছুর সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টি দেওয়া সব নয়। সৃতরাৎ ধর্মের মত বস্তর যথাযথ 
মূলায়ন হয় দার্শনিক বিচারে । দর্শনই সামগ্রিক দৃষ্টিতে ধর্ষের যথাষথ বিচার 
ও বিশ্লেষণ করতে পারে । অতএব আমর] দার্শনিক বিচারে ধর্মের বিরোধী 
মতবাদগুলি নিয়ে আলোচনা করব । এর মধ্যে প্রথমে যে 'মতবাদটি 
নিয়ে ব্রামর। আলোচনা করব, ব্যাপক অর্থে তাকে লা যায় 
প্রাকতবাদ (50951150), 

প্রাকৃতবাদ আসলে যে-কোন ধরনের অতিপ্রাকৃতবাদ (9809708015- 
118) বা চেতনবাদ (921061370)-এর বিরোধী | উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
পাশ্চাত্য দেশে প্রাকৃতবাদ বিশেষভাবে ধর্মবিরোধী ষতবার্দরূপে প্রসার লাভ 
করে। প্রাক্কৃতবাদ জগৎ ও জীবনকে প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলিতে (পদার্থ বিদ্যা, 
রসায়ন ইতাদি) স্বীকৃত পদার্থ ও ধারণার সাহাষো ব্যাখ্য। করার চেষ্টা করে। 
স্তরাং প্রাকতিবাদ পরমাণু, গতি ইত্যাদিকেই জগতের মৌল উপাদান অথবা 
মানুষের বুদ্ধিগ্রা্থ মৌল পদার্থ বলে স্বীকার করে, ও এইগুলির প্রাহায্যেই 
জগৎকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। প্রারৃতবার্দে অতিপ্রারৃত, অতীক্জিয়, 
আদর্শ বা উদ্দেস্তের কোন স্থান নেই। এই মতবাঁধ অতি প্রাচীন । প্রাচীন 
গ্রীকৃদেশে সোফিছ (9০0196) বলে পরিচিত দ্ার্শনিকরা এই ধরনের মত 
পোষণ করতেন। ডেম ক্রাইটাস্‌ (19929091169 ও লিউপিপ্স।স্‌ 00950100959) 
প্রমুখ দার্শনিকর1 জগতের জড়বাধী ব্যাখ্যা দেন । প্রাচীন ভারতবর্ষে একমাত্র 
চার্বাক ছাড়া জগতের সামগ্রিক জড়বাদ ব্যাখ্যা আর কোন দার্শনিক 
মতবাদের মধো পাওয়। যার না। অবশ্য পরমাণুবাদদ ভারতবর্ষে একটি অতি 
প্রাচীন মতবাদ । | 

প্রাকতবাদের নানা রূপ! যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিক চিস্তাধারায় এর 
প্রকাশ হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে । এড ওয়ার্ডন্‌ (10 8:99) তার 'ধর্মের দর্শন' 
(1709 701109001১5 0? 139118102) গ্রন্থে প্রাকৃতবাদ্নকে ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ 
করেছেন--&) নিবিচার প্রাকৃতবাদ (9০8708610 [868781150) বা জড়বার্দ 
04569101511972), ও (০) অজ্ঞ়বাদী প্রাকৃতবা? (482005610 ই 8601517907) | 
জড়বাধ থেকে পৃথক্‌ করে দেখাবার জন্ত অজ্জেয়বার্দী প্রাকৃতবাদকে অনেক 
সময় কেবল 'প্রাকতবাদ'-ও বল! হয়। | 

(৪) জড়বাদ £ পদার্থবিষ্যা, রসায়ন ইত্যাদি প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলি যে 
বন্ত নিয়ে আলোচনা করে জড়বাদ সেই জড়পধার্থকেই বিশ্বজগতের মৌল 
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উপাঙ্কান বলে স্বীকার করে। এই মতবাধ্ অনুযাষী জড় পরমাণুগুলিই 
দৃষ্তশ্নান জগতের একমাত্র উপাদান, এবং দৃশ্ঠমান জগৎ ছাড়া অন্য কোন জগৎ 
জড়বাদী শ্বীকার করেন না। জড়বাদীদ্ের মতে পরমাণুপুঞ্জ ও তাদের গতি 
দিয়েই জগতের সব কিছুকেই ব্যাখ্য। কর! যায় । জগৎ  মাহুষের ক্ীবনের 
বিচিত্র অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন চেতনা, ইচ্ছ!, আদর্শ বা উদ্দেস্তাকে 
স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। যা কিছু ঘটে সবই গতিমান ও সচল পরমাণু 
৬. ইলেকৃট্রটনের (ছ)1906:00) খেলা | স্থতরাং প্রাণ, মন, ইত্যাদি সব কিছুই 
জড়েরই নান। বিবতিত রূপ; এবং আদর্শ, মূল্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদির কোন 
বাস্তব অস্তিত্ব নেই | প্রাকৃত বিজ্ঞান জগতের ষে বর্ণনা দেয়, জগতে তার 
অতিরিক্ত আর কিছুই নেই | যাঁকে জীবন ব! প্রাণ বল। হয়, ত?” জড়দেহেরই 
বিশেষ অবস্থামাত্র। আবার জড়দেহও বিশেষ ধরনের পরমাণু-সংস্থান ছাড়। 
আর কিছুই নয়। ঈশ্বর বা অতি-প্রাকতের কোন স্থান জড়বাদে নেই। 
স্থতরাং ধর্মও জড়বাদীর মতে কর্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত। 

উনিশ শতকের বিজ্ঞানীদের জড়বাদী ব্যাখ্যা আজ আর দর্শনের ক্ষেত্রে 
গ্রহণযোগ্য বলে শ্বীরুৃত হয় না। কারণ জড়বাদ বিচিত্র বস্তর গুণগত ও 
মূল্যগত পার্থক্য হ্বীকার করে না। জগতের সব কিছুকে জড়পদার্থের পরমাণু, 
তাদের গতি ও গাণিতিক সম্বন্ধ দিয়ে বোঝানোর অর্থ সুম্্তর বস্তকে স্মুলতর 
বস্তর ধারণ। দিয়ে ব্যাখ্যা করা । এক কথায় বলা যায় ঘষে, জড়পরমাণুর 
সাহায্যে জগতের গাণিতিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জড়বাদ অতিসরলীকরণ 
দৌষে ছুষ্ট হয়েছে। সরলতা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আদর্শ হ'লেও, 
জগতের সমস্ত জটিল ও বিচিত্র বস্তর অতি-সরল ব্যাখ্যা মানুষের বুদ্ধি ও 
কল্পনাকে সন্তষ্ট করতে পারে না। কেননা, তাহলে জটিল ও বৈচিত্রময় 
বিশ্বের অনেক কিছুই থেকে যায় অব্যাখ্যাত, অস্পষ্ট । তাই বুকনার 
(50109:), কার্ল ভগ. (পা ০) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের জড়বাদদ আজ আর 
চিন্তা-জগতে কোন আলোড়ন হ্হি করে না। 


০) প্রাক্কতবাদ : ধর্মের ক্ষেত্রে প্রাচীন ও স্থুল জড়বাদের তুলনায় 
গভীরতর সমস্তার সৃষ্টি করেছে প্রাকৃতবাদ বা অজ্ঞয্রবাদী প্রারৃতবাদ। 
অতিসরলত। দোষ প্রাচীন জড়বাদকে মতবাদ হিসেবে দুর্বল করেছে। কিন্ত 
আধুনিক প্রাকতবাদ জড়বাদের তুলনায় অনেক কম উগ্র ওব্যক্তব্য উপ- 
স্বপনের ব্যাপারেও অনেক সংঘত | জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভ্ঞেয়বাদকে সমর্থন 


ধা 
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করে বলে এই মতবাদ প্রাচীন জড়বাদীদের মত জগতের আদিম ও মৌল 
উপাদানের ম্বরূপ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট উক্তি করে নি। এই মতে পদার্থ রূপে 
'জড়' ও “চেতন' এই ছু+টির ম্বরূপই আমাদের অজানা । পরমসত। কি, তা 
আমরা জানতে পারি না। প্রত্যক্ষগ্রাহ প্রপঞ্চ (0:970:79707)-কেই 
আমর জানি । স্থতরাং গ্রারুতবাদ বিশ্বগৎকে এই প্রপঞ্চের পরিপ্রেক্ষিতে 
ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, আর এই প্রপঞ্চ বা! প্রত্যক্ষগ্রাহ জগৎ বলতে বস্তত 
জড়জগৎকেই বোঝানে! হয়েছে। চেতনার জগৎকে এই জড়জগতেরই 
ছায়াশ্বপ্ূপ বা উপপ্রপঞ্চ (11)1-0590020920) বলে বর্ণনা কর হয়েছে। এই 
ছায়াসভ্ত| জ্ঞান বা জীবনের ব্যবহারিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে একেবারেই 
অকেজো, অপ্রয়োজনীয় । স্থতরাং একে হুচ্ছন্দে অগ্রাহ্য কর! যায়। আধুনিক 
কালে হাকৃস্লী (165) এই মতের একজন প্রধান সমর্থঘক। তিনি 
মাচ্ষকে বলেছেন “সচেতন যন্ত্র (000891008 80600086073) ; এবং এই যন্ত্রে 
চেতনার কাজ অনেকট! ব্যবসায়ের অক্রিয়-অংশীর (91697178 208:609) 
মত। চেতন ম্বপ্ন দেখে ষে, সেই সব কিছু করছে, কিন্তু আসলে যা-কিছু 
কাজ, তা” জটিল দেহ-যস্ত্রটিই করে। অতএব মান্ধষের চেতনা আসলে যেন 
একটি উপাঙ্গ ($00920888)-এর মত | শরীরের ক্রিয়া-কলাপ নিয়ন্ত্রণ করার 
ব্যাপারে চেতন1 একেবারেই অক্ষম । ক্ুৃতরাং শরীরের সব ক্রিয়া ও 
গ্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা যান্ত্রিক পদ্ধতিতেই দেওয়। যায়। 

প্রাকৃতবাদে মানুষের চেতনার মত ঈশ্বরকেও বিশ্বঘস্ত্রের অক্ষম ছায়ামাত্র 
বলে বর্ণনা কর! হয়। ঈশ্বর যেন চিরনিক্রিত ও চিরম্বপ্লাভিতভৃত, বিশ্ব- 
নাটকের চিরব্রষ্টা। বিশ্বঞ্জগতের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে একেবারেই অপারগ, 
অক্ষম । 

বিবর্তনের ক্ষেত্রে ডারউইন (19%:7দ10) প্রাকৃতবান্বী । তার প্রারৃতবাদে 
বিবর্তনকেও যান্ত্রিক ও প্রারুত নির্বাচন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
জীবজগতের যা-কিছু বিবর্তন, তা'র সবই আকম্মিক ভেঘ্ব ও প্রারুত নির্বাচন 
(এ386928] 86190102) দিয়েই নিদিষ্ট হয়। এর মূলে কোন ইচ্ছা-শক্তি বা 
উদ্দেষ্ট কাজ করে ন]। 


জেমস ওয়ার্ড (0%009৪ ডা৪:৭) তাঁর উন, ও অজ্ঞাবাদ” 


.€ম 96018118172 900 88008663820) গ্রন্থে প্রাকুতবাদের সমালোচন] করতে 


বন কোন ব্যবহারিক ভেদ 





গিয়ে বলেছেন. যে, জড়বাদের মে 
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নেই। প্রাকতবাদ্দ যে-কোন আধ্যার্মিকতাকে ও চেতনাকে জানের অতীত 
বলে আলোচনার অযোগ্য বলেছে । কিন্তু চেতনাকে আলোচনার অযোগ্য 
বলে বাদ দেওয়া আর জড়বাদী রীতিতে চেতনার বাস্তবতা অস্বীকার করার 
মধ্যে কোন ব্যবহারিক পার্থক্য নেই। কিন্তু উভয় মতের বিরুদ্ধেই বল! যায় 
যে, যাস্ত্রিক মতবাদ নিদিষ্ট সীমিত ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যার ব্যাপারে 
যথেষ্ট উৎকর্ষ অর্জন করতে পারলেও, জগৎ ও জীবনের সামগ্রিক ব্যাখ্যা দিতে 
সক্ষম হয়নি । সীমিত ক্ষেত্রে, যেখানে বস্তর পরিমাণগত সম্ষদ্ধ নির্ধারণ কর 
যায়, সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে প্রাকৃতবাদ বা জড়বাদের অবধান 
অস্বীকার কর যায় না, কিন্তু সামগ্রিক দর্শন হিসেবে প্রারৃতবাদ নির্ভরযোগ্য 
নয়। জীবনের সব কিছুকেই পরিমাণ ও গাণিতিক হিসেবে পরিমাপ করা 
যায় না । ৃ 

দ্বিতীয়ত, প্রারুতবাদ জীবনের একটি দ্িককেই প্রধান বলে স্বীকার 
করেছে; সেটি হ'ল প্প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জড়ের গতিপ্রকৃতি। কিন্তু মানুষের 
জীবনের বা অনুভূতির অন্য দ্বিকও আছে। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জড়জগতের 
তুলনায় মানুষের জীবনে তার মূল্য কিছু কম নয়। প্রাকৃতবাদ এদিকটিকে 
সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু আমর যেমন জগৎকে প্রত্যক্ষ করছি, তেমনই 
তার মূল্যায়ন করছি । এই মূল্যের কথা, এই আদর্শের কথা, প্রাকৃতবাদে 
একেবারেই অস্বীকার কর হয়েছে । তাই প্রাকৃতবার্দ জীবনের যে ছবি 
তুলে ধরে তা” আংশিক, দার্শনিক বিচারে অসম্পূর্ণ। জীবনের এই 
মূল্যবোধের দিকটির সঙ্গেই ধর্মের প্রত্যক্ষ সন্বন্ধ। স্থতরাং ধার। এই 
মল্যবোধকে অগ্রাহ্য করেন, তীর্দের পক্ষে ধর্মের তাৎপর্য ও বাস্তবতা বিচার 
করা সভব নয় | 

তৃতীয়ত, প্রাকৃতবাদ মানুষের মনকে উপপ্রপঞ্চ, ছায়াময় ও অক্রিয় 
বলে বর্ণনা করেছে। হাকৃস্লী বলেছেন, “যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের 
শরীরের মধ্যে যে-সব পরিবর্তন ঘটেছে, আমার্দের মানস বৃত্তিগুলি আমাদের 
চেতনায় তারই প্রতীকমাত্র (0097: 23629] 00001610109 819. 51000156109 
8৪517810019 21) 001090800910998 06 6179 010510899 দা10101) 659 01809 
86010861091] 70 079 07:2971870) 1৮৪ কিন্তু যা অক্ষম, যা অক্রিয়, 
8 অহ জাহির, অহ 0৪ 8800560য (828. আর, 1906) ৩] হা, 
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না 
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শারীর ক্রিয়ায় ঘা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক, সেই প্রতীকের অস্তিত্বের কারণ 
কি? শারীর ক্রিয়ায় ষ। একেবারেই নিপ্রয়োজন, তেমন উপাঙ্গকে প্রতিই 
তার অমোঘ নিয়মে নির্দয়ভাবে বর্জন করে। চেতন] যর্দি কেবল অনাবশ্যক 
উপাঙ্গমাবত্র হ'ত তাহ'লে, প্রকৃতি কালিদাসকে তার কবিচেতন1 দিয়ে 
ভারাক্রান্ত করত না। কালিদাসের কাব্য পাঠও আমাদের পক্ষে কেবলমাত্র 
জড় উদ্দীপকের প্রতি জড়ের প্রতিক্রিয়ামাআ্ নয়। এ হ'ল রসাহুত্থৃতি ও 
রসোপলব্ধির ব্যাপার । একে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (91195 &০$:০%) বলে ব্যাখ্যা 
দেওয়া! যায় না। ক্থৃতরাং প্রাকৃতবাদ জীবনের যে ব্যাখ্য। দেয় তা'র সঙ্গে 
মানুষের আস্তরিক অনুভূতি উপলব্ধি ও চেতনার কোন সামঞ্জস্য নেই। এই 
জন্যই প্রাকৃতবাদ জীবনধর্শন হিসেবে অচল। 


4. ওত স্ত, কৌত (45258%6 0০:16০)-এর প্রত্যক্ষবাদ 0০০৪3652871) 

ফরাসী দার্শনিক ওগুস্ত কোথ্*এর মতবাদে প্রারুতবার্দেরই এক ভিন 
প্রকাশ দ্বেখা যায়। উনিশ শতকের এই দার্শনিকের মতবাদ? প্রত্যক্ষবাদ 
বলে পরিচিত। অন্যান্ত প্রাকৃতবাদীদের মত তিনিও প্রত্যক্ষের অতীত কোন 
সভার সম্বন্ধে নীরব থাকারই পক্ষপাতী । এদিক থেকে তিনি অজ্ঞেয়বাদেরই 
সমর্থক । বস্তত্ব স্বরূপ যেমন আমাদের অজ্ঞাত, তেমনই তাদের আদি কারণ 
বা পরম অর্থ ও উদ্দেন্তও আমাদের অজানা । আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, 
অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও তুলনার সাহায্যে জাগতিক বস্তগুলিকে ও তাদের 
পরস্পরের পৌর্বাপর্য, সাদৃশ্ত, ইত্যা্ধি সহন্ধগুলিকে জানতে পারি; আর 
তা'দের মধ্যকার এই সব নির্দিষ্ট সম্বন্ধ ও সমতার নামই হ'ল “নিয়ম'। বস্তর 
শ্বরূপ, তাদের আদি ও উদ্দে্ট আমরা জানিনা বলেই বস্ত-জগৎ সম্পকে 
আমাদের কোন পরম, নিত্য ও অপরিবর্তনীয় জ্ঞান বলে কিছু নেই। 
আমাদের সব জ্ঞানই সাপেক্ষ (9918615)| কিন্তু তাই বলে আমাদের 
হতাশার কোন কারণ নেই। জগৎ সম্বন্ধে ষে সাপেক্ষ জ্ঞান আমাদের 


পক্ষে সম্ভব, তাই আমাদের একমাত্র ব্যবহারযোগ্য ও কার্ধকর জ্ঞান । 
এই জ্ঞানের সাহায্েই প্রকৃতির সন্বদ্ধে আমাদের পূর্বদর্শন (৫075818$) 


সম্ভব; আবার এই জান দিয়েই আমরা প্রাকৃতিক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার 
চেষ্টা করি | 9801 000: 0:6০1:-পূর্ব্্শনের জন্যাই জানা । যদিও 
প্রাকৃতিক বস্তগুলিকে মানুষের উদ্দেস্ট সাধনের জন্ঃ নিমন্ত্রণ করার জন্য 
পূর্বদর্শনই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ও একমাজ জ্ঞান, তবুও যুগে যুগে মান্ষ পরম' 
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জাঁন লাভ করার চেষ্ট করেছে এবং এই ধরনের জ্ঞান দে লাভ করতে পেরেছে 
বলেও বিশ্বাস করেছে। স্থতরাং কে।ৎ-এর মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই যে একমাত্র 
ব্যবহার্য জ্ঞান, এ-কথ' বুঝতে মানুষের অনেক বছর কেটে গেছে? অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষবাদের ধারণায় পৌছতে মাগষের চিন্তাশক্তির ঘথেই ভন্গতির প্রয়োজন 
হয়েছে । তাই ওগুত্ত কৌৎ যে-কোন রকম তত্ববিগ্থাগত আলোচনারই 
বরোধাী । 

এখানে উল্লেখ কর। যেতে পারে ষে, প্রত্যক্ষকে একমাত্র কার্ষকর জ্ঞান 
বলে মানলেও, ও তত্ববিষ্ভাগত বিষুর্ত কল্পনার বিরোধী হ'লেও, কৌৎ 
অভিজ্ঞতাবাদ (70051201920) স্বীকার করেন না। তার মতে অন্তান্ত বস্তর 
সঙ্গে সম্পর্কশৃন্ত বিচ্ছিন্ন গ্রত্যক্ষ বা পর্যবেক্ষণের কোন মূল্য নেই, ও এই ধরনের 
পর্যবেক্ষণ জগৎ সম্বন্ধে আমাদের নির্ভরযোগ্য জ্ঞানও দিতে পারে ন1। অন্থান্ত 
পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যুক্তভাবে খন কোন পর্যবেক্ষণকে আমরা বুঝি ও সেটিকে 
যখন একটি নিয়মের সাহাষ্যে ব্যাখ্যা কার, তখনই সেই পর্যবেক্ষণের প্রকৃত 
তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । স্থতরাং প্রাচীন অভিজ্ঞতাবাদ 
(15071701800) বিচ্ছিন্ন গ্রত্যক্ষকেই ঘথেষ্ট বলে মনে করে; কিন্তু আধুনিক 
প্রত্যক্ষবাদ (০5181%181) স্থসংবদ্ধ প্রত্যক্ষকেই মূল্য দিয়েছে । আভিঙ্ঞাবাদ 
ও প্রত্যক্ষবার্দের এই মৌলিক পার্থক্যটি অনেকেই লক্ষ্য করেন না। ফলে 
প্রত্যক্ষবা্ের ব্যাখ্য। তার্দের লেখায় অস্পষ্ট ও অসম্পুণ থেকেযায়। অথচ 
প্রত্যক্ষবাদীদের মতে এই ভেদ্দের জন্তই সাধারণ বা ইতরজনের প্রত্যক্ষ ও 
বিজ্ঞানীর প্রত্যক্ষের মধ্যে অনেক পার্থকা । 


কৌৎ-এর মতে বর্তমান প্রত্যক্ষবাদী পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার পূর্বে বিজ্ঞান 
আরও ছু”টি পর্যায় পার হয়ে এসেছে । সে ছুটি হ'ল ঈশ্বরতত্বের প৪০- 
1981081) পর্যায় ও তত্ববিষ্ভার (14668%07,591981) পর্যায় । 

আদিম অবস্থায় মানুষ যে কোন প্রারুতিক ব্যাপারকে তারই নিজের 
মত কোন সভার ইচ্ছার দ্বার| পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করত। 
তারপর ক্রমশ একটি অভি-প্রাকৃত শক্তি একই জাতীয় পদার্থের উপর কর্তৃত্ব 
করে বলে কল্পনা কর হ'ত। এই কর্পনা-পরিবর্তনকে ভক্তিবস্তবা্ 
(8961০197)-এর স্তর থেকে বন্ুদ্েববা্দ (9০0157061815)-এ উন্নতি বল। যায়। 
কারণ প্রথম, অর্থাৎ ভক্তিবস্তবাদের স্তরে প্রতিটি বস্তকেই এক একটি পৃথক্‌ 
দৈববস্ত বলে মনে কর] হ'ত, আর পরের স্তরে একই' জাতীয় পদার্কে একই 
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দেবতার অর্ধীন বলে কল্পনা কর! হ'ত। ঈশ্বরতত্বের পর্যায়ে আরও উন্নতি 
লক্ষ্য করা যায় একেশ্বরবা? (160006061820)-এর স্তরে । এই স্তরে জগতের 
সব কিছুই একই ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তির প্রকাশ বলে কল্পনা! কর! হ'ত। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ তত্ববিষ্তার পর্যায়ে মানুষ দৈবশক্তি ব1 দৈব-ইচ্ছার 
বদলে কতকগুলি পদার্থ বা বিষূর্ত ধারণার সাহায্য জাগতিক ঘটনার ব্যাখ্যা 
করত । এই সব পদ্দার্থ ব বিমুত ধারণাগুলিকে জগতের মৌলিক উপাদান 
বলে কল্পন। কর! হ'ত। জগতের গতিপ্রকৃতির প্রধান পরিচালক এখন আর 
ঈশ্বর ন'ন, 'প্রকৃতি”। এই প্রকৃতি” কতকগুলি নিধিষ্ট ধারায় বা নিয়মে 
কাজ করে, অখব! পরম মঙ্গলের দিকে এর প্রবণতা! আছে, অর্থাৎ পরিদৃশ্মান 
জগৎ পিদ্িষ্ট কোন অর্থ সাধন করছে । এই সব নানা ধরনের কল্পনার 
সাহায্যে মাঙ্ছষ তার পরিবেশকে ব্যাখ্যা করত। সর্বশেষে এল আধুনিক 
প্রত্যক্ষবাদের পর্যায় । এই পর্যায়ে এই সব বিষূর্ত ও অস্পই ধারণাকে বিদায় 
দেওয়। হ'ল। সাক্ষাৎ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের দ্বার নির্ধারিত অপরিবর্তনীয় 
ও বিশ্বজনীন প্রাকৃতিক নিয়মের সাহাধ্যে প্রত্যক্ষগ্রাহ ঘটনার ব্যাখ্যা দেঁওয়। 
হ'ল। কিন্তু এই সব প্রাকৃতিক নিয়মের চরম বা অস্ভিম ব্যাখ্যা মানুষের 
অজ্ঞাত বা জানার ক্ষমতার অতীত বলে কৌৎ মনে করতেন। স্থতরাং 
জগতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে নিরীশ্বরবাদ ও ঈশ্বরবা্দ সমান অনিশ্চিত। 
কেননা, মানুষের দীর্ঘকালের চিন্তা সত্বেও জগতের আদি ও অন্ত সম্বন্ধে 
কোন সন্তোষজনক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া! আঞজ্ও সম্ভব হয়নি। আদি 
ও অন্ত এই ছু"টিই আমাদের জ্ঞানের অতীত এবং এই দু*টির মধ্যবর্তী অংশ- 
টুকুই প্ররুতপক্ষে আঘার্দের জ্ঞানের গোচর। স্থতরাং কৌৎ প্রত্যক্ষগ্রাহ 
ঘটনা ও দাবিক (0০:59:31) শিমের মধোই জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ রাখতে 
চয়েছেন। প্রত্যক্ষবার্ী হিপেবে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না৷ ও কোন 
বাাঁপারে দৈব ব্যাখ্যারও তিনি পক্ষপাতী ন'ন। তার মতে ষে কোন ঘটনার 
প্রত্যক্ষবাদী ব্যাখ্যাই হ'ল একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও নিতৃল ব্যাখ্যা। স্বতরাং 
সাধারণ অর্থে ওগু্ত, কৌৎ্-এর মতবাদ ধর্মবিরোধী মতবাদ । 

বুদ্ধির ক্ষেত্রে ধর্মীয় ধারণ! ও বিশ্বাসকে অস্বীকার করলেও, তার সমাজ- 
বিজ্ঞানে কৌত ধর্মকে অগ্রাহ্ করেন নি। বরং তাঁর দর্শনে তিনি ধর্ম ও 
নৈতিক সাধনার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষযাদী 
কৌত-এক ধর্ম কোন অতীন্ত্রি় ও অতিজাগতিক সত্তাকে নির্ভর করে গড়ে 
ওঠনি। প্রত্যক্ষ গ্রাহু মানুষের নান! সদ্গুণই তার ধর্মের প্রধান উপজীব্য । 
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এইজন্ত কৌহত্-প্রবতিত ধর্মের নাষ “মানবতার ধর্ষ'। কৌোৎ মনে করতেন 
মানুষের সততা, সত্যবাদিতা, দয়া, ক্ষমা, ইত্যার্দি উচ্চ নৈতিক গু শ্রদ্ধা 
ও সাধনার যোগ্য ও সেই কারণেই পুজনীয়। স্থতরাং কোন অতিগ্রাকত 
দেবতার কল্পনা ছেড়ে কৌৎ মানুষকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে বলেছেন । 
তবে এই মানুষ কোন নিদিষ্ট ব্যক্তি-মাঁঙুষ নয়, সমগ্র মানবতাকেই তিনি 
ঈশ্বরভ্ঞানে পুজা করতে বলেছেন। কৌৎ্-এর মতে ব্যক্তিমান্ষ তার সমাঞ্জ 
ও পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন পদার্থ নয়, বরং তার চিস্তায়, তার ব্যবহারে 
তার ভাষায়, আদর্শে সে সমাজেরই স্্টি। তাই ব্যক্তিমানবকে বাদ দিয়ে 
কৌত মানুষের মধো যে-সব অতি উন্নত নৈতিক গুণ আছে, তাদেরই সমন্বয় 
করেছেন তার মহান মানবতার ধারণার মধ্যে । মানবতা মানুষের উচ্চ 
নৈতিক সতারই বিমূর্তরূপ। এই মানবতাই পৃজিত হওয়া! উচিত, একেই 
আদর্শকসে মন্থরণ কর। উচিত। কৌত্ নিজেকে এই মহান মানবতার 
পূজারী বলে ঘোষণ। করেন। স্ত্রীলোকের যধো ক্ষমা, ভালবাসা, ধের্য 
ইত্যার্দ গুণের বিশেষ প্রকাশ লক্ষ্য করে তিনি তার পূজিত মানবর্দেবতাকে 
স্্ীলোক বলে কর্পন। করেছেন । স্থতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী স্বীকার করলেও 
কৌৎ বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণের সহায়ক বলেই কল্পনা করতে চেয়েছেন। 
প্রতাক্ষবাদী হ'লেও তীর দর্শনে বিজ্ঞানের স্থান মানবতার পরে । মানবতার 
সেবার মধ্যেই বিজ্ঞানের সার্থকত। । 

কৌোৎ্-এর মতবাদের বিরুদ্ধে প্রথন্ণ ও প্রধান আপতি হ'ল, তিনি ঈশ্বর 
স্বীকার না করেও ধর্ম শ্বীকার করেছেন। তিনি কোন অতীন্দ্রিয় ও 
অতিজাগতিক »তায় বিশ্বাস করেন ন। বলেই মানবতার ধর্ম প্রচার করেছেন। 
ক্ৃতরাং তার ধর্ম হ'ল নিরীশ্বরবাদী ধর্ম। কিন্তু ষে মানবতাকে কৌৎ পুজা 
করতে চেয়েছেন, সে মানবতাও জাগতিক নয়। জগতে আমর! ষে সব 
মানুষকে দেখি, তাদের ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে উচ্চ নৈতিক গুণের প্রাধান্ 
দেখা যায় বটে, কিন্তু সমস্ত উচ্চ মানবিক গুণের সমন্বয় কোন একটি ব্যক্তির 
মধ্যে প্রত্যক্ষ হয় না। স্থতরাং প্রত্যক্ষবাদী কৌোৎ্ অপ্রত্যক্ষ বন্তর সমন্ধে 
সম্পূর্ণ উদাশীনতা ও নিলিগ্ুত প্রকাশ করলেও, ষে মানবতাকে তিনি পৃজা 
করতে চেয়েছেন, তা প্রত্যক্ষের গোচর নয় । একই আধারে সমস্ত ানবিক 
ও নৈতিকগুণের সমন্বয় কোন জাগতিক ঘটন। নয়, একটি অতীন্দ্রিয আদর্শ 
মাত্র । স্থৃতরাং ঈশ্বর-বিহীন ধর্মের কথা বলতে গিয়ে কৌোৎ অতীন্দ্রিয় আদর্শের 
কথাই বলেছেন; আর এই অতীন্ট্রিয় আদর্শের সঙ্গে সাধারণ ও সাবিক অর্থে 
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ছ্িতীয়ত, কারও কারও মতে কৌৎ্-এর “মানবতার ধর্ম” বিষূর্তন 
(4১৮:৯০61০:) দোষে দুষ্ট | তিনি যে মানবতার কথা কল্পন। করেছেন তা 
কোন মূর্ত বস্ত নয়, একটি অযূর্ত ধারণামান্র। কিন্তু প্রিংগ্ল--প্যাটিসন্‌ 
(1910516-0860500) তার “ঈশ্বরের ধারণা" (1.9 1995 ০৫9০3) গ্রন্থে 
কৌঁৎ-এর বিরুদ্ধে এই ধরনের সমালোচনার বিরোধিতা করে বলেছেন যে, 
এই ধরনের সমালোচনার ছার! আমরা ধর্ম থেকে তথ] নিগৃঢ় ও গভীর দর্শন 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি । ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের ভাবমিলনই ধর্ষের মূল কথ।। 
কিন্ত মানবতা-সামান্ত (001%9:851)-কে যদি অধূর্ত বলে স্বীকার কর। হয়, 
তাহ'লে পরম সামান্য ঈশ্বরকেও অমূর্ত বলে বিদায় দিতে হয়ঃ | ফলে ধর্মের 
অবলুপ্তি ঘটে। 


কৌৎ ব্যক্তি-মানবের আংশিক স্বাধীনত] ও স্বতঃক্রিয়তা (4060002075) 
ক্বীকার করেছেন, কিন্তু ব্যক্তিকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে কল্পনা 
করতে পারেন নি। তার মতে ব্যক্তি তার বুদ্ধি, ক্রিয়া-কলাপ ও আবেগ- 
অন্ুতুতির বাপারে তার নিজের সমাঁজেরই ত্ষ্টি। সমাঞ্জের সে ব্যক্তির 
আঙ্গিক সম্বদ্ধ। অবশ, সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ আঙ্গিক হ'লেও, অন্য যে কোন 
জীবর্দেহের সঙ্গে সমাজ-দেহের প্রধান পার্থক্য বাক্তির শ্বতঃক্রিয়তায় । অন্য 
কোঁন জীবদেছের অবয়বের এই হ্বতঃক্রিয়ত। নেই। প্রিংগল-প্যাটিসন্-এর 
মতে কৌৎ-এর মতবাদের প্রকৃত দোষ হ'ল, তিনি মানবতাকে স্বপ্নংসম্পূর্ণ 
বলে কল্পনা! করেছেন, ও বাহা-প্রকৃতির সঙ্গে তার ধে আঙ্গিক সম্বন্ধ আছে 
তা লক্ষ্য করেননি । মানব-জাতির ক্রমবিকাশে বাহ-প্রকৃতি সহায় হয়েছে, 
একথা মেনে কৌৎ বাহ-প্রক্কতিকে মানুষের ভাল মন্দের ব্যাপারে সম্পুর্ণ 
উদ্দানীন ও নিলিপ্ত বলে কল্পনা করেছেন । তাই তাঁর মতে বিজ্ঞানের প্রধান 
কাজ হ'ল, এই বাহ প্ররুতিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা, আর তা 
সম্ভব ন1 হ'লে সেই প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজনের চেষ্টা কর1। কিন্ত ব্যক্তির 
শুঙ্গে যেমন সমাজের আঙ্গিক সত্বন্ধ, সমগ্র মানবতার সঙ্গে বাহ -প্রকৃতিরও 
সেই রকম আঙ্গিক সঘ্ধ। 

তৃতীয়ত, কৌৎ তত্ববিষ্ভার যে বণন। দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। 
খ্রিংগল-প্যাটিসন্-এর মতে তত্ববিভ্ভার মূল উদ্দেস্ঠ হ'ল বিভিন্ন বন্তর পারস্পরিক 
সন্বদ্ধের ঘথাষথ ব্যাখ্যা দেওয়া) আর তারই সাহায্যেই জগতের বিচিত্র বস্ত- 


2. &1 তি, 52110819-12966180-1998 ০ 399, [9০0৮215 1], ০88৩, 318, 
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গুলিকে সুষম ও সুশৃঙ্খল একটি ব্যবস্থার অঙ্গরূপে দেখানে। | এই ধরনের 
ব্যাখ্য। দেওয়ার অর্থ বিচিত্র বস্তর মুলে যে গভীর ও পরম তত্বটি রয়েছে, ত+ 
আবিষ্কার কর1।: 

চতুর্থত, প্রত্যক্ষবাদী হয়েও কৌত প্রত্যক্ষ ও জ্ঞানকে প্রাধান্য দিতে 
পারেন নি। অন্যান্ত প্রত্যক্ষবাদির। প্রাক্কৃতবাদ ও জড়বার্দের সঙ্গে নিজেদের 
এক করে ফেলেছেন । কিন্তু কৌৎ্ অন্তভূতি ও আবেগকে অস্বীকার করতে 
পারেন নি। ফল্কেনবার্গ ছ্ে৪1০/900১9:8)-এর মতে তিনি হাদয়কে বুদ্ধির 
উপরে স্থান দ্রিমেছেন | এদিক থেকে বুদ্ধিবাদী হিসেবেও তিনি তার মতের 
সামগ্তস্ত রক্ষ। করতে পারেন নি। অবশ্, মানবিক মূলা ও আদর্শকে শ্বীকার 
করে কৌৎ ভাববাদী দীর্শনিকদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন | 

উপনংহারে বল। যায় যে, কৌৎ উগ্র প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন না। বিজ্ঞান 
ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার সমর্থক কৌথ মানব-জীবনে ধ্মীয় ও নৈতিক আদর্শের 
মূল্য ত্বীকার করেছেন। ফলে তার দর্শনে এক ধরনের ন্ব লক্ষ্য কর! যায়। 
এই ছন্ব বাহ্‌-গ্রকৃতির সঙ্গে মানবতার, প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানের সঙ্গে নৈতিকতার । 
আর এই ছন্দে তিনি শেষ পর্যস্ত নৈতিকতার পক্ষেই তার সমর্থন জানিয়েছেন 
তার “মানবতার ধর্মে । "মানবতার; পূজারী বলে তিনি নিজেকে প্রচার 
করেন। কিন্তু এই মানবতার পৃজ1 আসলে নৈতিক গুণের, নৈতিক আদর্শেরই 
পুজা । স্থৃতরাঁং ফল্কেন্বার্গ-এর ভাষায় বল! যায়, 90981. 6109 90:1809 
06 909 19096 50087 9000175 100580198] 800. 01068601191 6910019180195 
119869 10. 002269 1:0100 606 109810101065 8100 901910069 89 10] 1010 
91701015 & 7009809 00 10007081 11%0017999--অতি সংযত অনুসন্ধানের গভীরে 
অনুভূতি ও প্রতৃত্বকারিতার প্রবণতা প্রথম থেকেই কৌৎ-এর মধ্যে অনুরণিত 
হচ্ছিল, এবং তার মতে বিজ্ঞান মানুষের স্থখের উপাক়মাত্র” | ক্ৃতরাং 
কৌৎ-এর প্রত্যক্ষবাদকে ঠিক ধর্ম-বিরোধী মতবাদ বলা যায় কি না, এ-সম্বদ্ধে 
সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা, ঈশ্বর স্বীকার ন৷ করলেও ধর্মকে তিনি 
্বীকার করেছেন। আর তাছাড়। 'ঈশ্বরবিহীন ধর্মের তিনিই যে একনাত্র 
বা! আদি প্রচারক ছিলেন, তা-ও নয়। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে ঈশ্বর-বিহীন 


1, 17009 1998 ০£ ৫০০. 7,909:9 ড1], 0৪89 119, | 

9, া1079003:6--719695 0 8৫০29: 58209892955 (800৫০ 105, ৮ 
&, 0, &0086:0108, 32.) ০৯৪০, 563, 

9, এ একই পৃষ্টায়। 
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ধর্মের প্রচার ছিল। জৈন ও বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের কোনও স্বীরূতি নেই। 
অবশ্ঠ প্রশ্ন কর! ঘায় যে, এই ধর্মগুলি শেষ পর্যস্ত তাদের ঈশ্বরবিহীনতা৷ রক্ষা 
করতে পেরেছিল কি না? কারণ, বৌদ্ধর] বৃদ্ধকে পুজা করে ভগবান তথাগত- 
রূপে। জৈনদের কাছেও জিন বা তীর্থক্করর! অতিমানব ও অসাধারণ পুরুষ | 
তাদের সর্বজ্ঞতা ও জানের অসীষত। তাদের ঈশ্বরের পর্যায়েই উন্নীত করেছে। 


5. যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ 


জজ্ঞেয়বাদী প্রারৃতবাদীরা ও প্রত্যক্ষবাদী ওগুস্ত, কৌৎ অতীন্জ্রিয়ের 
আলোচনা থেকে বিরত হয়েছেন মান্ষের জ্ঞানের সনীমতার যুক্তিতে । 
তাদের মতে মাহুষের জ্ঞানের শক্তি সীমাবদ্ধ। অতীন্দ্রিয়। অতিগ্রাকৃত ও. 
অপ্রত)ক্ষকে জানবার উপায় আমাদের নেই ; এবং ব)বহারিক জীবনে এই 
অতীন্দরিয় ও অতিগ্রাকৃতের কোন মৃল্যও নেই। স্থতরাং দর্শনে ও বিজ্ঞানে 
অতিপ্রাকতের আলোচনা নিশ্রয়োজন। কিন্তু যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীর! 
তত্ববিদ্যা, ধর্ম ইত্যাদির যূল্যহীনতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন সম্পূর্ণ অন্য 
যুক্তিতে | এ'দের মতে যুক্তিশাস্ত্রে আমর! বিভিন্ন “যৌক্তিক বচন+ (14০8168] 
010, 031607)-এর পারম্পরিক সম্বন্ধ বিচার করি। অর্থাৎ এক বা একাধিক 
“ব্চনের' যাথার্থের ভিত্তিতে অন্ত বচনের ধাথার্থ্য নির্ধারণের চেষ্টা করি ; এবং 
কেবলমান্র 'বচন' (207916102)-এর ক্ষেত্রেই এই ষাথাধ্য বিচার কর] সম্ভব। 
অর্থাৎ, যুক্তিশাস্ত্রের বিচারে ঘা” বচন নয়, তা' সত্য কি মিথ্যা তা' নির্ধারণ 
করাযায় না। এদের মতে বচনের সত্যাসত্য নির্ধারণ কর! যায় ইন্তরিয় 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে | সৃতরাং ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞত। দিয়ে যার ঘাথাথ্্য নিধারণ 
করা যায় না, এমন বস্ত যৌক্তিক অর্থে বচন নয়, এবং সতাসত্য নির্ধারণ করা 
যায় না বলে তা? 'অর্থহীন? (008801081985) | এই দিক দ্বিয়ে বিচার করলে 
তত্ববিষ্ঠা, ধর্ম, নীতি ইত্যাদি বিষয়ের বচনগুলি যথার্থ অর্থে যৌক্তিক বচন 
নয়, 'অর্থহীন' শব্ধদম্টিমাত্র, কারণ পরম তত্বের বিষয়ে বা ইন্জিয়াতীত কোন 
সভার বিষয়ে আমর! যে-সব বাক্য প্রয়োগ করি বা পাই, সেগুলির কোনটিই 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে যাঁচিয়ে নেওয়া যায় না । ফলে এই বাকাগুলি সত্য 
কি মিথ্া। তা' নিধ্ঠীরণ কর! ধায় না। আর যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের মতে ঘ! 
সত্যও নয়, মিথ্যাও নয় তাই অর্থহীন। এই কারণেই যৌক্তিক গ্রত্যক্ষবাদীর। 
তত্ববিষ্ঠা, ধর্ম, নীতি ইত্যার্দিকে দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত 


ধর্মবিরোধী মতবাদ 298 


করতে চেয়েছেন। স্থতরাং অন্ত প্রত্যক্ষবা্দী বা প্রাকৃতবাদীর1 যেমন 
মানুষের জ্ঞানশক্তির অক্ষমতার জন্ত তত্ববিদ্যা বা ধর্মের আলোচনা থেকে 
বিরত হয়েছেন, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা তেমনই এই বিষয়গুলির দ্বকীয় 
দৌষের জন্যই এদের আলোচন। নিষিদ্ধ করতে চেয়েছেন। আর এদের 
মতে এই দোষ হ'ল তত্ববিদ্যা ও ধর্মের যৌক্তিক অর্থহীনতা। 

বিশেষভাবে ধর্মের ব্যাপারে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাীর মত হ'ল, তখাকথিত 
ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত বচনগুলির কোন দার্শনিক ও যৌক্তিক 
যুল্য নেই। এগুলি ইন্দ্রিয-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাচাই করা ধায় না, 
তাই অর্থহীন। এগুলি মানস বৃত্তি হিসেবে মনোবিগ্যার আলোচ্য বিষয় 
হ'তে পারে, কিন্তু দার্শনিক আলোচনার বিষয় হ'তে পারে না। প্রখ্যাত 
যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী এয়ার (45:) তাঁর “ভাষা? সত্য ও যুক্তি” (]9589986, 
[5৪ &08 1089) গ্রন্থে বলেছেন, “নীতিবাধীর মত ঈশ্বরবাদীও বিশ্বাস 
করতে পারেন যে, তার অভিজ্ঞতা হ'ল জ্ঞানীয় অভিজ্ঞতা, কিন্তু, যতক্ষণ 
পর্স্ত না তার জ্ঞানকে তিনি প্রত্যক্ষের দ্বার নির্ধারণযোগ্য বচনে রূপ দিতে 
পারছেন, ততক্ষণ পর্স্ত আমর নিশ্চিত যে, তিনি নিজেকে প্রতারিত 
করছেন । 

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবার্দের বিরুদ্ধে প্রথমেই বল। যায় ষে, ইন্দট্রিয-অভিজ্ঞতাকে 
এই মতবাদে যে স্থান দেওয়া হয়েছে, তা যথাযোগ্য নয়। একথা ম্বীকার 
করতে বাধা নেই যে, কোন বচনের যর্দি অর্থ বা তাত্পর্য থাকে, তাহলে 
কোন একটি বিশেষ অবস্থায় তা সত্য হ'বে, ও অপর কোন এক অবস্থায় 
তা মিথ্য। হবে ; এবং এই সত্যতা বা] মিথ্যাত্ব নির্ধারণের কোন নিদিষ্ট নীতিও 
থাঁকবে। আর একথাও মানতে বাঁধা নেই যে, এই ষাথার্থ্য নির্ধারণের 
ব্যাপারে কোন এক ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও প্রয়োজন। কিন্তু সেই 
অভিজ্ঞতা ষে একমাত্র ইন্দ্রিয় ছাড়া আর কিছুই নয়, একথ! কি জোর 
দিয়ে বলা যায়? একথ! মেনে নেওয়ার অর্থ, একযাত্র লৌকিক বর্ণনামূলক 
বচনেরই তাৎপর্য বা অর্থ আছে। কিন্ত ইন্দ্রিয-অভিজ্ঞত] ছাড়াও ত' আরও 
অন্ত ধরনের প্রত্যক্ষ থাকতে পারে । অবপ্ত এই ধরনের অলৌকিক প্রত্যক্ষের 
উপযুক্ত বর্ণন। ও যুক্তিপম্মত ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলেও এর সভাবনাও যৌক্তিক 
প্রত্যক্ষবার্দের বাধক। 


1] 4, তত, ৩০108080529, 1072060 200. 108105 0 ভু, 0886 118. 
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দ্বিতীয়ত, সভ্যাপত্ায নির্ধারণ করা বলতে ঠিক কি বোঝানে। হয়, এ 
প্রশ্নের সঠিক উত্তর যৌক্তিক গ্রত্যক্ষবাদীর্দের কাছে পাওয়া যায় না। কেনন।, 
কোন বচনকে যাচাই করার অর্থ যদি বর্তমান ব1 ভবিষ্যতে এ বচনের অনুকুল 
কোন অভিজ্ঞত। হওয়া বোঝাঁনে। হয়, তাহলে অতীত ঘটনার নির্দেশক 
কোন বচনকে যাচাই করার উপায় নেই। ঘা পূর্বে ঘটে গেছে তার সম্পর্কে 
আমার্দের অভিজ্ঞতা হ'তে পারে ন। ; এবং এদের মত শ্বীকার করলে এই ধরনের 
অতীত ঘটনার নির্দেশক বাক্যেরও কোন অর্থ ব। তাৎপর্য থাকার কথ। নয়। 


তৃতীয়ত, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন । স্থতরাং ইন্দ্রিয় 
অভিজ্ঞতার বিচারে একই বচনের তাৎপর্য সকলের কাছে এক নয়। যদি 
তাই হয়, তাহলে ভাষার সাহায্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান অসম্ভব হয়ে 
ওঠে । যে-কথা আমি বোঝাতে চাই, তা অপরের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। 

চতুর্থত, ইন্্রিয়-অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন সাবিক বচনেরই যাথার্থ্য 
যাচাই করা যায় না। এমন কি যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের নিজন্ব মত, 
“কোন বচন ইন্ড্রিয়-অভিজ্ঞতার সাহায্যে গৃহীত না হ'লে সত্য হ'বে না,” 
এই বচনটিও ইন্দ্রিয-অভিজ্ঞতার সাহাষ্যে যাচাই করা! যায় দ:; ফলে এটিও 
অর্থহীন হয়ে পড়ে । এই সব অস্থুবিধার জন্যই যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদে যাথার্থ্য 
নিদ্ধারণের ব্যাপারটি নতুন করে ব্যাখ্য। করার প্রয়োজন হয়েছে। 


পঞ্চমত, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদদীরা অভিষোগ করেন যে, প্রাচীন দার্শনিকর! 
পূর্ব-কল্লিত ধারণা নিয়ে দার্শনিক আলোচন। আরম্ভ করেন। কিন্তু এদের 
সম্বন্ধে বল! যায় যে, এরাও পূর্ব-কৰ্পসিত ধারণা নিয়ে আলোচনা আরম 
করেছেন। কারণ, এদের মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ জগৎই একমাত্র বাস্তব জগৎ। 
স্বতরাং এ'রাও এক ধরনের নিবিচারবান্ী | ধারা অন্টের ব্যাপারে কঠোর 
সমালোচনা করেন, তার্দের নিজেদের পূর্ব-প্রকল্প সম্বদ্ধেও নিরপেক্ষ ও ন্যচ্ছদৃষতি 
হওয়। উচিত। 

. শেষত, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীর1 যেন স্বেচ্ছাকৃতভাবে চিন্তার ক্ষেত্রে দৈন্য 
এনেছেন । বাস্তব জগৎ ষে ইন্্রিয়গ্রাহা অগত্মাত্র নয়, তার পরিধি ষে আরও 
অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত, একথা তার! চিস্তার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে 
গেছেন। ফলে চিস্তাকে তার! সীমাবদ্ধ করেছেন। ্‌ 

উপসংহারে বল যায় যেঃ যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী সমালোচনার ফলে 
দর্শনের ক্ষেত্রে অনেক অপ্রয়োজনীয় আলোচন। বদ্ধ হয়েছে ও নতুন ধরনের 
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তাত্বিক আলোচনার ক্ষচন1 হয়েছে বটে, কিন্তু ইন্দ্িয়-অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য 
দেওয়ায়, অভিজ্ঞতাবাদের দোষ-ত্রটি এর মধ্যে এসে পড়েছে । ফলে এই 
দর্শন হয়েছে অসম্পূর্ণ ও সীমাবন্ধ। 


6. চার্বাকের মত 

চার্বাকের মতবাদ আলোচন। করার প্রধান অস্থবিধা হ'ল, চার্বাক 
দর্শনের কোন নুত্রগ্রস্থ বাঁ পুথি পাওয়। যায় না। অথচ প্রাচীন ভারতীয় 
দার্শনিক চিস্তাধারায় চার্বাক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অন্ত 
সব প্রচীন ভারতীয় দার্শনিক মতবাদেই চার্বাকের উল্লেখ পাওয়। যায়, 
সমর্থনের জন্য নয়, সমালোচনার উদ্দেশ্তে। অর্থাৎ, প্রত্যেক দর্শনেই চার্বাক- 
দর্শনকে খণ্ডন করা হয়েছে । এ-ব্যাপারে আস্তিক (বেদের সমর্থক ) ও 
নান্তিক (বেদ-বিরোধী ), উভয় গোষ্ঠীই একমত । প্রধান দার্শনিক মতবাদ- 
গুলির মধো একান্ত ন্যায় “যোগ ও রামাহজ-বেদাত্ত* ছাড় আর কোন 
দর্শমেই ঈশ্বরকে তত্ব ব। পদার্থরূপে স্বীকার করা হয় নি। “অছৈতবেদাস্তে' 
ঈশ্বরের স্বীকৃতি থাকলেও ঈশ্বরকে পরমতত্ব বলে মান! হয় নি। “অন্বৈত- 
বেদাস্তে' পরমতত্ব একমাত্র নিবিশেষ ব্রদ্ধ। এ ছাড় 'দাখখ্য', “মীমাংসা” 
'জৈন' ও “কৌদ্ধ” দর্শনেও তত্ব হিসেবে ঈশ্বরের কোন স্বীকৃতি নেই । সুতরাং 
'হ্যায়,। ধোগ” ও রামাহ্গজ-বেদাস্ত ছাড়। অন্ক সব দার্শনিক মতবার্দকেই 
ঈশ্বর-বিরোধী বল। ষায়। কিন্তু এদের সকলকে ধর্ম-বিরোধী বল] ঘায় 
কি ন।, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, প্রাচীন ভারতবর্ষে 'ধর্ম? 
শব্দের অর্থ, বর্তমানে ধর্ষ বলতে আমর! সাধারণত ষা বুঝি, তা” থেকে 
ভিন্ন ছিল। আর তা ছাড়াও তথাকথিত ঈশ্বরবিহীন ধর্মগুলিও তা'দের 
ঈশ্বরবিহীনতা। রক্ষা করতে পেরেছে কি না, এ-সম্বদ্ধেওসন্দেহের অবকাশ আছে। 

কিন্ত চার্বাক দর্শনকে সবদিক থেকেই ধর্ম-বিরোধী মতবাদ বল! যায়। 
এই কারণেই ধর্মবিরোধী মতবাদের আলোচনায় চার্বাকের মত উল্লেখ ন। 
করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়৷ চার্বাক নামের ব। এই নামের সঙ্গে 
যুক্ত মতবাদের উৎপত্তি নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে, যার সঙ্গে আমাদের 
বর্তমান আলোচনার কোন সম্পর্ক নেই। চার্বাক দর্শনের আর এক নান 
“লোকায়তমত" ৷ এর আক্ষরিক অর্থ হ'ল জনসাধারণের অন্গধাবনষেগ্য বা 
জনপ্রিয়। কিন্তু প্রাচীন চার্বাকবিরোধীদের দেওয়া! এই নাম চার্বাক মতের 
সম্বন্ধে তাদের শ্রদ্ধার স্চক নয় 
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চার্বাকের মতে উন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র ও নির্ভরধোগ্য উৎস। 
অনুমান বা শাবজ্ঞান প্রত্যক্ষনির্ভর এবং বাস্তব জ্ঞানের উৎস হিসেবে যোঁটেই 
নির্ভরযোগ্য নয় । কারণ, অনুমান ও শাবজ্ঞানের ক্ষেত্রে সব সময়েই সন্দেহের 
অবকাশ থেকে যায়। স্তরাং প্রত্যক্ষে যা পাওয়া যায় না, তার বাস্তবত। 
স্বীকার কর! যায় না। প্রত্যক্ষে আমর! চারটি মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে 
জানতে পারি। এই চারটি হ'ল ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু। অতএব চার্বাক 
এই চারটি পদার্থেরই অন্তিত্ব ত্বীকার করেছেন; এবং তাঁর মতে জগতে 
আমর! ঘা কিছুর সংস্পর্শে আসি তা” সবই এই চারটি যৌলিক পদার্থ থেকে 
উদ্ভৃত। আত্মা, ঈশ্বর, জন্মাত্তর ইত্যার্দির কোনটিই প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না) 
ক্তরাং এদের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। অন্যান্য দর্শনে জগতের কতা 
ও শ্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে-সব অন্থমান প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, 
তিনি সেগুলিকে অস্বীকার করেছেন । চার্বাক-মতে জগতের কোন ষ্টা 
বা কর্তা নেই। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু, এই চারটি পদার্থের ফোগাযোগের 
ফলেই বিচিত্র বস্তর হুষ্টি হয়। এই সৃষ্টির মূলে কোন বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তির 
অবদান নেই। প্রত্যেক প্রাকৃত বস্তুরই শ্বভাব ও নিজন্ব প্রকৃতি আছে, 
আর এদের ব্যবহার এই স্বভাবের ছ্ারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, বাইরের কোন শক্তির 
ছারা নয়। এই ধরনের মতকে “ম্বভাঁববাদ' বলা হয়। কর্মের ফলদাতা। 
হিসেবেও চাবাক ঈশ্বর ত্বীকার করেন না। কারণ, তিনি কর্মবাদ ও জন্াস্তরে 
বিশ্বাসী নন। প্রাচীন ভারতে স্বীকৃত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চারটি 
পুরুষার্থের মধ্যে চার্বাক কেবলমাত্র অর্থ ও কমকেই ত্বীকার করেন। স্থৃতরাং 
নৈতিকতার কোন মুল্য তার কাছে নেই। চাবাক মনে করেন, ঈশ্বর ও ধর্ম 
আসলে পুরোহিতদের স্ত্টি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরোহিতরা 
অজ্ঞ ও অন্ধ-বিশ্বাসী মানুষদের শোষণ করে। এই-সব আচার ব। অনুষ্ঠানের 
কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। কারণ, যে ঈশ্বর এই ধর্মীয় আচার-অহুষ্ঠানের 
ভিত্তি, কোন ভাবেই তার অস্তিত্ব নি:সন্দেহে প্রমাণিত হয় না। 


চার্বাকের মতের প্রধান গুণ হ'ল, অনুমান প্রমাণের যেটি প্রধান ক্রটি 
সেটি তিনি বিশেষভাবে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষের প্রামাণিকতার 
উপর তিনি ষত জোর দিয়েছেন, তা গ্রহণষোগ্য নয়। কেননা প্রত্যক্ষেও 
ভাস্তির সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া চার্বাক ঈশ্বর ও ধর্ম ছাড়াও নৈতিকতাকে 
একেবারেই অস্বীকার করেছেন। ফলে তিনি যে নীতি প্রচার করেছেন 
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তা পাঁশবিক নীতি । বিশেষ করে ইন্ট্রিয়-ভোগকেই মানব-জীবনের একমাত্র 
কাম বলে শ্বীকার করায়, চার্বাক প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মকলেরই 
সমালোচনার পাত্র হয়েছেন । চার্বাক দর্শনের নীতিহীনতা। ব। পাশব নীতিই 
ভারভীয় দার্শনিকর্দের কাছে চার্বাক দর্শনকে হেয় ও গ্রহণের অযোগ্য বলে 
প্রমাণ করেছে। 

উপসংহারে এই কথা বলা যায় যে, চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে আমাদের 
বর্তমান জ্ঞান এতই অল্প যে, আমাদের পক্ষে এই দর্শনের যথার্থ মূল্যায়ন 
সম্ভব নয়। এই দর্শনের মূল্যায়নের আরও একটি অনস্থবিধা হ'ল, বর্তমানে 
চারাক-পর্শন সম্বন্ধে কিছু জানতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে 
হয় চার্বাকের প্রাচীন ভারতীয় সমালোচকদের উপর । কেবলমাত্র 
সমালোচকের উদ্ধৃতি থেকে কোন দার্শনিক চিন্তাধারার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা 
করা অসম্ভব । এইসব অস্থুবিধা মেনে নিয়েও বল। যায় যে, অনুমান সমন্ধে 
চার্বাকের আপত্তির মধ্যে যথেষ্ট স্ক্ম বিচারশক্তির ইজিত পাওয়া যায়। কিন্তু 
চার্বাকের তত্ববিষ্য। (14968105109)-কে সন নিবিচার জড়বার্দ ছাড় আর 
কিছুই বল যায় না। আধুনিক জড়বাদদ ও প্রারুতবাদ এই স্ুুল জড়বাদ 
থেকে অনেক পরিবতিত হয়েছে, অনেক এগিয়ে এসেছে । সুতর1ং চাবাকের 
জড়বাদ আজ লুগুপ্রায়। দর্শনের ক্ষেত্রে এর এতিহাসিক মূল্য ছাড়! আর 
বিশেষ কোন মূল্য নেই। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অসামঞ্জশ্য ও সুলতা লক্ষা 
করা যায় চার্বাকের নীতিবিদ্যায় । এই ধরনের নীতি ম্বা্নষের সমাঁজজীবনকে 
অস্বীকার করে কেবলমাত্র স্ুল আত্মস্থখেরই নির্দেশ দেয়। যে পাশব নীতির 
কথ। চারাক প্রচার করেছেন বলে জানা যায়, ত1 শিক্ষার ব1 অভ্যাসের 
ব্যাপার নয়, সাহজিক প্রবৃত্তির ব্যাপার । পণ্ড হিসেবে মানুষও স্বাভাবিক- 
ভাবেই ইন্দ্রিয়ন্থখ কামনা করে, এর জন্য কোন শাস্ত্র বা উপদ্দেশের অপেক্ষা 
রাখে না। ধর্ম ও নীতির ব্যাপারে এই সুলতার জন্য অন্যান্য ক্ড়বাদী ও 
প্রাকৃতবাদী দর্শনের মত চার্বাক-দর্শনও অসম্পূর্ণ ও গ্রহণের অযোগ্য | 


ঘষে ক'টি ধর্মবিরোধী যতবাদ নিয়ে আলোচন। করা হ'ল, সেগুলি পরস্পর 
থেকে নান। ব্যাপারে পৃথক হ'লেও সব ক'টি মতবাদই একই পূর্বকল্পের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। এই সব বিভিন্ন মতবার্দের সমর্থকের! সকলেই ' প্রত্যক্ষকেই 
জ্ঞানের প্রধান ও চরম নির্ভরযোগ্য উৎস বলে স্বীকার করেছেন । প্রত্যক্ষ 
বলতে এখানে অবশ্ বাহ প্রত্যক্ষকেই বোঝানে! হয়েছে । অর্থাৎ, এ'র। 
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সকলেই জ্ঞানের প্রামাণ্য যাচাই করতে ও জ্ঞাত বস্তর স্বরূপ ও বাস্তবতা 
নির্ণয় করতে বাহ্‌ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করেছেন। যা প্রত্যক্ষগ্রাহ নয়, 
ষ। ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় পাওয়। যায় না, তাঁকে তীর। সতা বা বাস্তব বলে 
মানতে রাজী ন'ন। স্তরাং অতীন্দ্রিয় ও অভিপ্রীককতের ব্যাপারে কেউবা 
উদাসীন, আবার কেউৰা প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী । তাদের মতে অতীক্দরিয় ঈশ্বর 
অলীক এবং ধর্ষের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। 


কিন্তু আমং! আগেই আলোচন। করেছি যে, জ্ঞানের ব্যাপারে প্রতাক্ষ- 
বাদকে ধার] পূর্বকল্প বলে শ্বাকার করেছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জীবনের 
সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া! সভব নয়। আমাদের জীবনের একট! 
বড় অংশই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যাপার নয়। বিশ্বজগতের সঙ্গে মাহুষের প্রধানত 
দু'টি সম্পর্ক। একটি হ'ল, জ্ঞানের সম্পর্ক আর অপরটি মূল্যায়নের । 
আখরা আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে+ বুদ্ধি দিয়ে প্রতি নিয়তই আমাদের 
পরিবেশকে, এই বিশ্বকে জানছি। যা আছে, যা আমাদের কাছে প্রকাশিত 
হচ্ছে এই জগৎ প্রপঞ্চরূপে, তাকে গ্রহণ করছি। এই জ্ঞানই আমাদের 
বাস্তবতার জ্ঞান। বিভিন্ন প্রাকৃত বিজ্ঞানের কাজ হ'ল এই বাস্তব প্রকৃতির 
রূপটি আমাদের কাছে তুলে ধর1। বাস্তব প্ররুতির সগ্বদ্ধে আমর প্রতিনিয়ত 
যা জানছি তাকেই একটি সুসংহত রূপ দেওয়া । আমাদের এই বাস্তব 
জ্ঞান প্রধানত প্রত্যক্ষনির্ভর। অনুমান সেখানে প্রত্যক্ষের পরিপূরক । 
কিন্ত আনুমানিক সিদ্ধান্তের শেষ ও চূড়ান্ত বিচার হয় প্রত্যক্ষ দিয়ে। তাই 
যা” প্রত্যক্ষের অগোচর প্রাকৃত বিজ্ঞানে তার কোন স্থান নেই। অবশ্ত 
প্রত্যক্ষ বলতে ঠিক কি বোঝানে! হয়, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রাকৃত 
বিজ্ঞানে সাধারণত প্রত্যক্ষ বলতে বাহা-প্রত্যক্ষকেই বোঝানো হয়েছে । 


কিন্তু বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করা ছাড়াও মাচুষের সঙ্গে তার পরিবেশের 
আর একটি সম্বন্ধ আছে। সেটি হ'ল মূল্যায়নের সন্বদ্ধ। মান্য তার 
পরিবেশকে শুধু জানছে তাই নন্গ, তার মৃল্যায়নও করছে। তাই বড় শিল্পীর 
আঁক একটি ছবি আমাদের কাছে বাস্তব সত্য হিসেবে শুধু কতকগুলি রং 
ও রেখার সমট্টি নয়, সেটি আমার্দের কাছে 'ম্থন্দর' । ছবিটির সৌন্দর্যকে 
আমর! অন্থুভব করি, মূল্য দ্রিই। আবার ঘখন কারও কোন কাজকে আমর! 
“সৎ বা ন্থাধ্য বলে শ্বীকার করি, তখনও তার যুল্যায়ন করি। এই মুল্যায়ন 
ব্যক্তিনির্ভর হ'লেও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। কারণ, কোন কিছুর 
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মূল্য বিচার করার সময় আমরা তা করি কোন মান (89009:9) বা 
আদর্শের মাপকাঠিতে। এই আদর্শ আমাদের প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে 
থাকে | য! বস্তত দ্িকৃ-কালের গণ্ডিতে আছে, যা ঘটে, তা আমর। পাই 
প্রত্যক্ষে, আর যা'' হওয়া উচিত বা হ'তে পারে তা আমর! প্রত্যক্ষ দিয়ে 
পাই না। অথচ, এই আদর্শের অন্থভব ছাড় যুল্যায়নও সম্ভব নয়। 
মানবজীবনে এই রকম তিনটি পরম মূল্য বা আদর্শ আছে যাক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে 
মানুষ তার পরিবেশের চরম মৃল্যায়ন করে । এই তিনটি আদর্শ হ'ল সত্য, 
শিব ও স্থন্দরের আদর্শ । এই আদর্শগুলিকে পরম আদর্শ বা পরম মুল্য বল। হয় 
এই জন্য যে, অন্ত ঘে কোন আদর্শ আমাদের কাছে মূল্যবান হয় অন্য কোন 
উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে । অর্থ আমর! কামন। করি, তার নিজন্ব' 
বা স্বকীয় কোন গুণের জন্য নয়, তার হবার অগ্ভা উদ্দেশ্ট সাধন করা যায় 
ৰলে, কিন্তু সত্যকে আমরা মূল্য দিই তা সত্য বলেই। শিব ও সুন্দরের 
আদর্শ সম্বন্ধে এ একই কথা। তাই সত্য, শিব ও সুন্দরের আছে হ্বকীক্ 


মূল্য বা পরম যৃল্য। 
এখানে স্পষ্ট হওয়1 প্রয়োজন যে, এই পরম আদর্শ বা মৃল্যগুলি 


আমাদের ব্যক্তিগত ধারণ ও অভিজ্ঞতার দ্বার। নিয়ন্ত্রিত হয় না। এদের 
সকলেরই এক ধরনের আবশ্তিকতা (9695860) ও অনিবার্ধতা। আছে। 
যখন কোন জ্ঞানকে আমর সত্য বলে মানি, তখন তাকে মিথ্য। বলবার 
ইচ্ছ। থাকলেও আমরা তা' পারি না। আমর] তাকে সত্য বলে ম্বীকার 
করতে বাধ্য হই। আবার কোন ব্যক্তির কোন কাজকে খন আমর] সৎ 
বলি, তখন তার মধ্যে আমর? এমন কিছু অনুভব করি 1” আমাদের বিচার 
শক্তিকে ও মন্তব্যকে বাধ্য করে। ইচ্ছা করলেও তাকে অস্বীকার করবার 
উপায় আমাদের নেই। আমার সমাজ-চেতনা, আমাদের নীতিবোধ 
আমাদের মৃল্যায়নকে বাধ্য করে। নৈতিক মুল্যবোধকে অনেকে সাপেক্ষ, 
অস্থায়ী ও পরিবেশনির্ভর বলে বর্ণনা করেছেন। তার্ধের মতে দেশে দেশে 
ও কালে কালে নৈতিক মৃলামানের ভিন্নত1 ঘটে। স্থতরাং জামাজিক 
পরিবেশই আমাদের নৈতিক যুল্যবোধের নিধ্শারক | কিন্তু এর বিরুদ্ধে বল। 
যায় যে, পমাজ-সংস্কারকদের নৈতিক চেতন। ও মুল্যবোধ  সমাজ-শ্বীকৃত 
নীতির উধের্ধে ওঠে ও অনেক ক্ষেত্রেই তার বিরোধিতা করে । নৈতিক 
আদর্শের বাস্তবতা ছাড় সমাজ-সংস্কারকর্দের নীতিবোধকে ব্যাখ্যা কর! যায় 
না। কারণ এদের সকলেরই নীতিবোধ যুগের তুলনায় অনেক এগিয়ে থাকে । 
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হুন্দরের আদর্শকে অনেকেই বিশেষভাবে ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার বলে 
বর্ণন। করেছেন। তীদ্দের মতে পৌন্দ্য-বিচারের সময় আমরা আমাদের 
নিজেদের ভাল লাগার উপর নির্ভর করি। কিন্ত সতা ও শিবের মত 
কন্দরও বান্তব। আমার্দের ব্যক্তিগত রসবোধ দিয়ে তাকে অন্বীকার করা 
যায় না। সুক্্ব*ও উচ্চতর বৈজ্ঞানিক সতাকে উপলব্ধি করবার জন্ত ও উন্নত 
নৈতিক আদর্শের মূল্য বোঝবার জন্য যেমন উপযুক্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
প্রয়োজন, মহৎ পৌন্দর্কে অনুভব করবার জন্যও ঠিক তেমনই শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির প্রয়োজন । শিল্পের সৌন্দর্য কারও ব্যক্তিগত কল্পনা নয়, এর মধ্যে 
আমরা পরম সত্তাকেই ইন্দ্রিয় দিয়ে অন্থভব করি। সুতরাং সত্য, শিব ও 
সুন্দরের আদর্শের বাস্তবতা অন্বীকার করা যায় না। অবশ্য একথা বলা যায় 
না যে, সত্য, শিব ও স্থন্দরের আদর্শগুলি সন্বদ্ধে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ, 
নিতৃলি ও অপরিবর্তনীয়। কেননা, আমাদের পক্ষে সত্য, শিব ও হ্ুন্দর 
কোন স্থির নির্দিষ্ট আদর্শ নয়। পরষসত্তার অঙগরূপে তারা আমাদের চেতনায় 
ক্রমপর্যায়ে প্রকাশিত হয়। ধারে ধারে জীবনের নান! অভিজ্ঞত। ও অনুভূতির 
মধা দিয়ে আমরা এই নব আদর্শকে ক্রমশ উপলব্ধি করি। এগুলি আমাদের 
কাছে সচল, গতিমান, “অধরা? । আর এই কারণেই এগুলি আমাদের কাছে 
আদর্শরূপেই থাকে । 

সত্য, শিব ও সুন্দরের পরম আদর্শগুলিই মানব-জীবনে ধর্মের বাস্তবতা! 
প্রমাণ করে। ঈশ্বর হলেন, পরম আদর্শ গুলির মিলনকেন্দ্র। মানুষের তিনটি 
বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার ভিভি ্বরূপ হ'লেও এই তিনটি আদর্শ মূলত ভিন্ন 
নয়। এক অদ্বিতীয় পরমণত্তার মধো এরা এক ও সার্ক, একই পরমসতা, 
একই ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ। এই তিন পরম আদর্শেরমধোই মানুষের 
জীবনের সমস্ত আশ] ও আক্াঁজ্ষ! চরিতার্থ হয়, সার্থক হয়। মানবিক আদর্শ 
হিসেবে তাই এর! মানব-জীবনের অন্ত আর সব কিছুর মতই বাস্তব ও সত্য। 
আর এই আদর্শের বাস্তবতা, এই আদর্শের অন্থুসরণ ও সাঁধনাই ধর্ম-জীবনকে 
সার্থক করে, ধর্ম-জীবনকে বিশিষ্টতা ও ব্যাপ্তবতা দেয়। স্থতরাং এই সব 
পরম আদর্শ ও মূল্যের ভিত্তিরূপেই ধর্ম বাস্তব । | 

প্রত্যক্ষনির্ভর মতবাদগুলিতে মূল্যের কোন স্থান নেই। একমাত্র 
কৌৎ ব্যতীত, এদের মধ্যে কোন ম্তবাদীই মানবিক মূল্যের বাস্তবতা শ্বীকার 
করেন নি।' কিন্তু মানব জীবনে যুল্য ও আদর্শকে বাদ দিযে জীবনের 
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তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করার অর্থ জীবন সম্বদ্ধে এক অতি অসম্পূর্ণ ও সংকীর্ঘ 
দৃষ্টিভলী নেওয়া । আর এই আংশিক ও সংস্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে 
বোঝবার চেষ্টা অসফল ও ব্যর্থ হ'তে বাধা । 
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পওদস্ণ অবন্্যাম্ত্র 
প্রচঙ্গিত ধর্মমতগুলির মৃলকথ! 


এ পর্যন্ত ধর্ম "সম্বদ্ধে আমরা যে-সব আলোচন। করেছি তা' দার্শনিক ও 
'অংশত বৈজ্ঞানিক। এই সব আলোচনায় ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে 
€ মমাঁজ-জীবলে একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সার্বজনীন ব্যাপার বলে ধরে 
নেওয়! হয়েছে। এই কারণেই কোন বিশেষ ধর্মমত সম্থন্ধে আলোচনা ন। 
করে ধর্ষকে সাবিক ও সাধারণ অর্থে ব্যবহার কর! হয়েছে ॥ এবং ধর্ম-দর্শনের 
উদ্দেশ্তও তাই । কিন্তু ধর্ম প্রধানত ব্যবহারিক । আচার, অনুষ্ঠান, ক্রিয়া, 
প্রার্থনা ইত্যার্দির মধ্য দিয়েই হয় ধর্মের অভিব্যক্তি । ধর্মের এই অভিব্যক্তি 
ও মূর্ত বূপটিকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে কেবলমান্র বিষূর্ত ধারণার সাহাষ্যে 
ধর্মের স্বরূপটি বোঁবার চেষ্টা সফল হওয়া কঠিন । আমর] সাধারণত চিন্তা 
করি দৃষ্টান্ত ও প্রতিরূপ (]77:88০)-এর মাধ্যমে । মনন্তাত্বিক বিচারে 
প্রতিবূপহীন চিস্তাঁ 00109291999 612008)76) সম্ভব কিনা, এ তর্কের মধ্যে না 
গিয়েও বলা ঘায়, আমাদের চিস্তা সাধারণত প্রতিরূপকে আশ্রয় করেই 
অগ্রসর হম । আর এই প্রতিরপ আবার প্রত্যেক্ষকেই নির্ভর করে গড়ে 
ওঠে । স্কতরাং ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণ] ষে প্রতিরপের আশ্রয় নেয় তা-ও 
প্রত্যক্ষকে নির্ভর করেই তৈরী হয়। প্রকৃত ও প্রচলিত ধর্ষমতগুলির যে-সমস্ত 
আচার, অনুষ্ঠান, ক্রিয়াপদ্ধতি আমর! প্রত্যক্ষ করি, পেগুলিকে বাদ দিয়ে 
ধর্মের কোন ম্প্ চিত্র আমাদের মনে বূপাক্সিত হ'তে পারে না। সুতরাং 
মানুষের ধর্ম প্রবণতার বিচিত্র অভিব্যক্তি ও বিচিত্র প্রকাশের দৃষ্টাস্ত হিসেবে 
নির্দিষ্ট কোন কোন ধর্মমতের আলোচন। বাঞ্ছনীয় । এই উদ্দেস্তেই গড়ে 
উঠেছে “তুলনামূলক ধর্ম” (00100886159 13891181079) নামে এক বিশেষ ধরনের 
জ্ঞান-শাখা । “তুলনামূলক ধর্মে” বিভিন্ন ধর্মের মধ্য তুলন। করে ধর্মবিশেষকে 
অপর কোন ধর্মের তুলনায় উন্নত বা নিকুষ্ট বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করা 
হয় না। এই অর্থে “তুলনামূলক ধর্ম কোন নতুন ধর্মও নয়, অথবা কোন 
বিশেষ ধর্মের প্রচারসচিব৪ নয়। এই আলোচন! বিভিন্ন ধর্মের নাঁন। প্রভেদ 
কত্বেও মাছযষের ধর্মবোধের মধো যে এঁক্য, যে নিত্যতা আছে, তা” আবিষ্কার 
করার চেষ্টা করে ; চেষ্টা করে ধর্মের যূস তত্বটি উদঘাটন করতে । পরমসত্তার 
দে মানুষের আত্মিক মিলনের আস্তরিক প্রক্লাসই পরিবেশ ভেদে নানাভাবে 
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অভিব্যক্ত হয়েছে বিভিষ্ন ধর্মে। মানষের সেই পরমার্থের আকৃতির বথার্থ 
রূপটি আবিষ্কার করাই তুলনাযূলক ধর্মের প্রধান কাজ। ত্তরাং একদিকে 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ধর্মের আলোচন1 যেমন এঁক্য ও সামঞ্রন্ত আনতে 
সাহাঁধা করে, তেমনি সমাজ-জীবনে এই ধরনের আলোচন। বিভিন্ন ধর্মীয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক একতা ও বোঝাপড়ার আবহাওয়] স্থপ্টিতেও 
পাহায্য করে। 

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা নির্দিষ্ট কতকগুলি ধর্মমতের আচার, অনুষ্ঠান 
বিশ্বাস ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা! করব । আমর] এমন কয়েকটি ধর্মমতের 
আলোচনা করব যেগুলি আজও সজীব অর্থাৎ যেগুলির অঙ্নগাঁমীর! আজও 
বর্তমান । অবশ্য এদের মধোও আবার সবগুজির বিশদ আলোচন স্বল্প 
পরিসরে সম্ভব নয় বলেই মাত্র কয়েকটি সন্বদ্ধেই সংক্ষেপে আলোচনা করব। 
এই বিশেষ ধর্মমতগ্ুলি হ'ল ৫4) হিন্দু, 09) জৈন, (0) বৌদ্ধ, 
(0) শ্রীষ্ট, (0) ইসলাম, (ঢ) শিখ, ও (09) পারসিক ধর্ম। 
আধুনিক ভারতে ও ভারতের বাইরেও এইসব ধর্মের অন্থগামীদের যথেষ্ট 
সংখ্যাষ দেখতে পাওয়। যায়। 


(&) হিন্দুধর্ম 


দবল্প পরিসরে হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা অসম্ভব । এর ষথাযথ 
সংজ্ঞার্থ নিয় করাও কঠিন। কারণ, হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের কোন প্রত্যা্দেশ বা 
ব্যক্তিবিশেষের আধ্যাত্মিক অনুভূতি, অভিজ্ঞত1 ব' বাণীকে ভিতি করে গড়ে 
ওঠে নি। যুগ যুগ ধরে মান্ষের নানা চিন্তা, কল্পনা, অনুভূতি ও ব্যবহার 
থেকে রূপ নিয়েছে এই ধর্ম। তাই ব্যাপকত। ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে 
হিন্দুধর্ম আধুনিক জগতের ধর্মগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান। বিভিন্ন যুগের অসংখ্য 
মুনি, খণি, আচার্য ও ভক্তের বিচিত্র ধর্মীয় ও নৈতিক অভিজ্ঞত1 ও উপদ্বেশই 
হ'ল হিন্দুধর্মের ভিত্তি। তাই প্রাচীন ও আধুনিক কালের নান। চিন্তাধার। 
ও অন্ত্ৃতির সমন্বয় ঘটেছে হিন্দুধর্মে। উৎপত্তি নির্দেশ কর] ধায় না 
বলে হিন্দুরা এই ধর্ষকে নিত্য ও সনাতন ধর্ম বলে বর্ণনা] করেন। এতিহা'সিক 
বিচারে হিন্দুধর্মের ভিত্তি হ'ল £ (৪) শ্রুতি" বা বেদ ও উপনিষদ, (০) মঙ্ছ, 
যাজ্ঞবন্ধা, পরাশর ইত্যাদি স্থিতি, বা ধর্মশান্ত্, (৫) ছন্রিশটি “পুরাণ ও 
'উপপুরাণ", 4) রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাি ইতিহাস", (6) ছণটি “বেছাজ 
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এর মধ্যে আছে শ্রোত, গৃহ ও ধর্মস্ত্র, এবং (6) ছ'টি “বেদোপাঙ্গ' বা; 
ষড়ধর্শন (লাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদাস্ত)। ফে 
ধর্মের ভিন্তি এত ব্যাপক ও বৈচিত্র্যমগ্্, সেই ধর্ষের অভিব্যক্তির মধ্যেও 
ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য থাকাই স্বাভাবিক | স্থতরাং কোন একটিমাত্র 
আদশকে হিন্দুধর্মের আদর্শও বলা যায় না, এবং আদর্শে পৌছবার কোন 
একটিমাত্র মার্গ বা পথকেও হিন্দুর ধর্মীয় পথ বলে চিহ্িত কর! যায় না। 
কিন্তু এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা-গ্রশাখার মধ্যে এক 
এক্য-ধারা লক্ষ্য করা যাপন । এই ধারাটিকেই হিন্দুধর্মের যূলধার] বল যায় । 
এই ধারাই যুগ যুগ ধরে এই ধর্ষের উপধারাগুলিকে প্রাণশক্তি যুগিয়েছে । ' 

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে “হিন্দুধর্ম বলতে সিম্ধুনদের উপত্যকা ও তার পার্শববর্তঁ 
অঞ্চলে যে ধর্ম গড়ে উঠেছিল তা'কেই বোঝায়। এই অর্থে জৈন, বৌদ্ধ 
ইত্যাদি ধর্মকেও হিন্দুধর্ম বল! ধায় এবং অনেকে এই ধর্মগুলিকেও হিন্দুধর্ম 
বলেই বর্ণনা করেছেন $ কিন্তু নান। দিক থেকে হিন্দুধর্মের দ্বার প্রভাবিত 
হ'লেও প্রচলিত অর্থে এই ধর্ম গুলিকে হিন্দুধর্ম বল] হয় না। তার কারণ 
নান বৈচিত্রের মধ্যেও হিন্দুধর্মের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার 
জন্য ভারতবধের অন্ত যে-কোন ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের পার্থক্য নির্দেশ. 
করা যায়। 

0) বেদ-হিন্দুধর্মকে এককথায় বৈদ্বিকধর্ম বলে বর্ণনা করা যায়। 
চতুরেদই (খকৃ, সাম, যজুঠ ও অথর্ব) হিন্দুধর্মের মূল। বিবর্তনের পথে 
একাধিক অবৈ্িক চিন্তাধারা ও. প্রথা এই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হ'লেও এবং 
সমস্ত হিন্দু দেব-দেবীর উল্লেখ বেদের মধ্যে পাঁওয়। না গেলেও বেদকেই হিন্দুরা 
প্রধান ও প্রামাণা ধর্মগ্রস্থ বলে স্বীকার করেন। ষেধর্ষের আচার প্রথা বা 
চিন্তাধার! হিন্দুধর্মের অস্ততূতি বলে পরিচিত, তা" অন্তান্ত হিন্দুধর্মের তুলনায় 
নানা দিকে বিশিষ্ট হ'লেও বেদ্কে নিশ্চয়ই প্রামাণ্য ও অকাট্য বলে বিশ্বাম 


করে। 
বেদের এতিহাসিক উৎপত্তি আজও গবেষণার বিষয় । তবে বেদ ষে 


মানুষের সর্ব-প্রাচীন সাহিত্য কীতি, এ মন্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত । . চারটি 
বেদের মধ্যে খক্‌, সাম ও যজুর্বেদের বিষয়বস্তর মধ্যে যথেষ্ট এক্য দেখতে 
পাওয়া যায়। অথ্ববেদ এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন না হ'লেও এর বিষয়ের 
কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর] যায়। এদের মধ্যে আবার খণ্থেদই সবচেয়ে প্রাচীন। 
ম্যাক্স যূলরের (048 16310167) মতে খথেদের আদি অংশ বর্তমান আকারে 
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রচিত হয় শ্রীষ্টপূর্ব ছাদশ থেকে বষ্ঠ শতকের মধ্যে (্রষ্টপূর্ব 1200-600)। 
পরবর্তীকালে তিলক ও জ্যাকবি (0৪০01) বেদের আর্দি রচনাকাল শ্ত্রিষ্ট 
জন্মের সাড়ে চার হাজার থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে বলে নির্দেশ 
করেন |? 

বেদের প্রধানত ছু'টি ভাগ-_মন্ত্র ও ব্রাক্ষণ। মন্ত্রগুলি হ'ল দেবতা ও 
ঈশ্বরের মহিম। কীর্তন ও প্রার্থনা । এগুলি ছন্দে রচিত। ব্রাহ্মপণ্ডলিতে 
বৈদিক ক্রয়! পদ্ধতি যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদির বর্ণনা পাওয়া যায়। এগুলিতে 
মন্ত্রের ব্যাখ্যাও কর। হয়। ব্রান্ষণগুলি প্রধানত গঘ্ভে রচিত। ব্রাহ্মণ- 
গুলির কিছু অংশে দার্শনিক তনত্বালোচনাও করা হয়েছে। এপ্তলিকেই 
উপনিষদ বল। হয়। হিন্দুধর্ষে ও ভারতীয় দর্শনে এই উপনিষদের স্থান 
অদ্বিতীয়। এগুলিকে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার উত্স বলা হয়। শুধু 
বৈদিক নয়, বেদবিরোধী ভারতীয় দর্শনের উপরও উপনিষদের প্রভাব 
অনন্বীকার্য। 


(1) একেশ্বরবাদ _খথেদে একাধিক দেব-দেবীর উল্লেখ পাওয় 
ঘায়। এই সব বৈদিক দেবত প্রথমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে 
অভিন্ন ছিল। বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই সব বৈদ্দিক দেবতার মধ্যে বিশেষ 
পার্থক্য ছিল না। স্তরাং নামের উল্লেখ না থাকলে কেবলমাত্র বর্ণনা! থেকে 
এদের মধ্যে পার্থক্য বোঝা। অসম্ভব হ'ত; এবং মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ইত্যার্দি 
কোন একটি দেবতার প্রার্থনায় সেই দেবতাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করার 
পদ্ধতি বৈদিক যুগেই দেখা যায়। ম্যাক্স, যুলর এই প্রথাকেই “একদেব 
প্রাধান্তবাদ' (09206091929) বলে উল্লেখ করেছেন । স্তরাং অতি প্রাচীন- 
কাল থেকেই হিন্দুধর্ষে একেশ্বরবাদের প্রবণত। দেখা যায়। বৈরধিক যুগের 
পর পৌরাণিক যুগে বহু দেব-দেবী স্বীকার কর৷ হয়েছে, এবং এদের সকলেই 
এক একটি বিশেষ কর্তব্যে রত বলে বর্ণনা কর হয়েছে । কিন্ত মেই-যুগেও 
ইন্জ্রকে দেবরাজ বলে ম্বীকার করা হয়েছে। তাছাড়। অন্তান্ত দেবতাদের 
তুলনায় ব্রন্ধা, বিষণ ও মহেশ্বরের স্থান উধ্র্ধে বলে কল্পনা করা হয়েছে। 
আবার কখনও ব। ৰিষু, কখনও বা মহার্দেবকে দেবার্দিদেব বল। হয়েছে । এই 
_একেশ্বরবাদের প্রবপত! হিন্দুধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । এই প্রবণতা 
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হিন্দুর বহু দেবতায় বিশ্বাসের তুলনায় গভীরতর। খখেদেও স্থানবিশেষ 
তেন্রিশটি দেবতার অস্তিত্ব ্বীকার কর] হয়েছে এবং প্রজাপতিকে চতুত্সিংশতম 
ও অন্য সকল দেবতার প্রধান বলে বর্ণনা করা হয়েছে । এই ধরনের আরও 
'অনেক দৃষ্টাত্ত বেদে দেখানো যাঁয়, যেখানে একেশ্বরবাদের ধারণ! খুবই স্পষ্ট। 
অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে, এই সর্বপ্রধান ঈশ্বর হিন্দুধর্ষে বা বেদদেও 
সর্বক্ষেত্রে একই দেবতা ন'ন। অর্থাৎ বৈদ্দিক যুগ থেকেই এই প্রাধান্য দেওয়া 
হয়েছে এক এক সময়ে এক এক বিশেষ দেবতাকে । হৃতরাং হিন্দুধর্মের 
একেশ্বরবাদেরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। 


(0) অ্বৈতবাদ-_একেশ্বরবাদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মের মধ্যে অট্িত- 
. বাদের প্রবণতাও অতি প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান । একেশ্বরবাদের সে 
অছ্বৈতবাদের বিশেষ কোন ধারণাগত সম্বন্ধ নেই। বিশ্বের অন্তান্ত অনেক 
ধর্মই একেশ্বরবাদী | খ্রীষ্ট, ইসলাম ইত্যাদি বিশ্বজনীন ধর্মগুলি একেশ্বরবাদী, 
কিন্ত এগুলি অইৈতবাদী নয়। বরং বল] যায়, একেশ্বব্বাদী ধর্মের সঙ্গে 
দ্বৈতবাদের ধারণাই যুক্ত থাকে । বারা জগতের এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা 
মানেন, তারা শঙ্টাকে তার সৃষ্টি থেকে পৃথক বলেই কল্পনা করেন। 
তারা সাধারণত ঈশ্বরের জগঘ্যাপিতা ত্বীকার করেন না। কৃতরাং 
সর্বেশ্বরবাদদ (68081১91572) একটি দার্শনিক ধারণা, ধমীয় বিশ্বাস নয়। ধর্মের 
মধ্যে পৃজ্য ও পৃজকের ভেদ শ্বীকার করাই স্বাভাবিক । হিন্ুধর্মের মধ্যেও 
এই ভেদ ত্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক ধর্মে একেশ্বরবার্দের সঙ্গে 
সর্বেশ্বরবাদও লক্ষ্য করার বিষয়। অবশ্য খথেদের পপুরুষ-নৃক্তে' সির 
যে বর্ণনা! আছে, তাকে ঠিক সর্বেশ্বরবাদও বল] যায় না। কেননা, যে পরম 
পুরুষ এই জগৎ ব্যেপে আছেন, তাকে জগতের সঙ্গে সমব্যাপী বলে কল্পনা 
করা হয় নি। বরং ৰল! হয়েছে, তিনি এই বিশ্ব থেকে দ্শাহ্ুল' পরিমাণ 
অতিরিক্ত হয়ে আছেন। সুতরাং তিনি যেমন একদিকে জগছ্যাপী, তেমনই 
আর এক দিকে তিনি জগতের উধ্র্ধে। প্রার্থনীয় দেবতা যে বিশ্বচরাঁচরে 
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, এই ধারণ! ও বিশ্বাস আদি হিন্দু ও বৈদিক ধর্মের 
একটি বৈশিষ্ট্য । এই অদ্বৈতবাদ বিশেষভাবে ব্যক্ত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে 
উপনিষদে বা বেদান্তে। উপনিষদ গ্রস্থগুলি প্রাচীন ভারতের গভীর ও হৃন্ষ্ 
স্বার্শনিক চিস্তার অপূর্ব নিদর্শন | 

(৮) অবৰতারবাদ-বৈদিক বা সনাতন হিন্দুধর্ষের একেশ্বরবাদ ও 
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অদ্বৈতবাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে একটি বিশিষ্ট ্ূপ নেয় অবতারবাদে। 
অন্যান্য অনেক বিশ্বাসের মত অবতারে বিশ্বাস আধুনিক হিন্দুধর্মের একটি 
প্রধান অঙ্গ। প্রধানত পৌরাণিক যুগেই এই অবতারবাদের প্রচার হয়। 
বিভিন্ন পুরাণের সর্বশ্রেষ্ট চরিত্রগুলি ঈশ্বরের অবতারপে স্বীকৃত হয়। “অবতার, 
পদের আক্ষরিক অর্থ হ'ল অবতীর্ণ হওয়1| ধর্ষ-বিশ্বাস প্রসঙ্গে এর অর্থ হ'ল, 
দেবতার পৃথিবীতে অবতীর্ণ ব। আবিভূত হওয়।। জগতের সর্বষয় কর্তা ও 
নিয়স্তা সমগ্র জগৎ ব্যেপে থাকলেও কালবিশেষে পৃথিবীতে বিশিষ্ট পুরুষরূপে 
অবতীর্ণ হু'ন ও লীল। করেন মানুষের সঙ্গে। কিন্তু হিন্দুদের বিশ্বাস ষে, 
যখনই পৃথিবীতে পাপ, অধর্ম ও গ্লানি বৃদ্ধি পায়, অত্যাচারের মাত্রা অধিক 
হয়, জীবের নৈতিক অধোগতি ঘটে, তখনই পরম করুণাময় ঈশ্বরজীবের 
কল্যাণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হ'ন ও অন্তায় ও পাপ বিদুরিত ক'রে সত্য 
ও ন্যায়ের ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন । যুগের প্রয়োজনে অবতারের ব্যক্তিত্ব ও 
ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। তিনি কখনও বা যুদ্ধে অন্ত্রধারণ করে 
অধর্মাচরণকারী ও অত্যাচারীকে হত্য। করে ন্যায়-ধর্মাচরণকারীদের রক্ষ। 
করেন, আবার কখনও ব। অহিৎসা-ধর্ম গ্রচার করে জীবের নৈতিক অধোগতি 
থেকে জীবকে রক্ষা করেন । স্ৃতরাঁং অবতার জীবকে অমঙ্গল থেকে ত্রাণ 
করবার জন্ত জগতে আবিভত হ'ন। অবতারের এই আবির্ভাবের নিষিষ 
কতকগুলি লক্ষণ থাকে । এর মধ্যে প্রধান হ'ল অন্যায়, অধর্ম ও অত্যাচারের 
গ্রাবল্য । তাছাড়।, যে নরশরীরে তার আবির্ভাব ঘটে, তিনি বনু অসাধারণ 
ও আদর্শ গুণাবলী নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার আচরণে ও চরিজে 
অলৌকিকত্ব ও অসাধারণত্বের প্রকাশ ঘটে। হিন্দুদের বিশ্বাস, স্তায় ও 
সত্যধর্মাচারণকারীর। সমসাময়িক হ'লেও অবতারের দেবত্ব অনুভব করেন এৰং 
তাকে দ্বেবতাজ্ঞানেই গার অনুগামী হ'ন। 


পুরাণগুলিতে ব্রক্মাকে জগতের হুষ্টি-কর্তা, বিষুুকে পালন-কর্তা ও 
মহেশ্বরকে সংহার-কর্তারূপে কল্পনা করা হয়েছে। 'কিন্ত রামায়ণ ও 
মহাভারতের যুগে বিষুকেই দেবতাদের সর্বপ্রধান ও ঈশ্বর বলে ত্বীকার করা 
হয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে বিষুরই নররূপে আবির্ভাব ও লীলার 
কাহিনী বিধৃত আছে। রামায়ণের প্রধান চরিজ রাম ও তার তিন ভ্রাতা, 
লক্ষণ, ভরত ও শক্রপ্স, বিষুরই অবতার । মহাভারতের শ্রীকষ্ও বিষণর 
অবতার। মহাভারতের অংশ শ্রীমন্তগবগীতায় ঈশ্বরের এই অবতাররূপে 
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আবি9াবের কথা স্পষ্টত কর! হয়েছে ।* সুতরাং ভক্ত হিন্দুর! শ্বীকার করেন 
ষে, স্তায়-ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্ত যুগে যুগে অবতাররূপে ঈশ্বরের আবির্ভাব 
ঘটে। | 

কবি জয়দেব তার দশাবতার স্ত্রোন্রে বিভিন্ন সময়ে কেশব বা] বিষুর দশটি 
অবতারের কথ! বর্ণনা করেছেন। এগুলির মধ্যে আটটি পৌরাণিক । কিন্ত 
এই দ্বশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অবতারের কোন উল্লেখ নেই। এদের মধ্যে 
অবস্ত সব ক'টি নররূপী অবতার ন”ন। প্রথমটি মীন ( মত্ত্য ) রূপে প্রলয়জল 
থেকে বেদকে উদ্ধার করেন। দ্বিতীয়টি কৃর্ম (কচ্ছপ ) রূপে পৃথিবীকে বহন 
করেন। তৃতীয়টি বরাহরূপে দত্তের সাহায্যে পৃথিবীকে উত্তোলন করেন । 
চতুর্থটি নরসিংহরূপে প্রহলাদপিতা দেত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। 
পঞ্চম অবতারের নাম বামন। ইনি দানগ্রহণচ্ছলে রাজা বলিকে পাতালে 
প্রেরণ করেন। যষ্ঠ অবতারে বিষণ পরশুরামরূপে আবির্ভাব । এই অবতারে 
তিনি পৃথিবী নিৎক্ষব্সিয় করেন। সপ্তঘ অবতারে রামচন্দ্র রাক্ষসরাজ 
রাবণকে বধ করেন। অষ্টম অবতারে বলরামরূপে তিনি পৃথিবী কর্ষণ করেন 
হলের (লাঙ্গলের ) সাহায্যে । বুদ্ধকে কেশবের করুণাময় নবম অবতাররূপে 
বর্ণনা করেছেন জয়দেব । এই অবতারে তিনি অহিংসা-ধর্ম প্রচার ও বেপোক্ত 
যজ্ঞ-ক্রিয়ার নিন্দা করেন । জয়দেবের মতে দশম অবতার কন্ধিরূপে শ্লেচ্ছ 
নিধন করেন। শ্রীচৈতন্তের পরব্তণ যুগের বৈষণরর, বিশেষত বাঙ্গালী বৈষ্ঞবরা, 
শ্রীচৈতন্যকে বিষুর অবতার বলে ক্বীকার করেন। শ্ত্রীচৈতন্যের সমসাময়িক 
বৈষ্কবর্দের মধ্যেও এই ধারণ বদ্ধমূল ছিল | বর্তমানে অনেকেই পরমহুংস 
রামরুষ্ণকে যুগাবতার বলে বিশ্বাঘ করেন। স্থৃতরাং জগদীশ্বর যে ধর্মসংস্থাপনের 
জন্য বিশিষ্ট আত্মা ৰ৷ পুরুষরূপে পৃথিবীতে আবিভূ্ত হয়ে তার কার্য সম্পাদন 
করেন, এ ধারণা আজও অনেক হিন্দুর মধ্যে বদ্ধমূল | রামচন্দ্র রাবণকে যুদ্ধে 
নিহত করে ন্যায়ের রাজ্য প্রতিঠিত করেন । শ্রীকৃষ্ণ কংস, পিশুপাল ইত্যাদিকে 
হত্যা! করেন এবং কুরুক্ষেত্র ধর্মযুদ্ধে পাও্বদের, অর্থাৎ স্তায়ধর্ষের পক্ষে থেকে 
পাগুবদের ধর্ষোপদেশ দেন ও নান। ভাবে সাহাধষ্য করে ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠা 
করেন। 


] দা যদ] হি ধর্ন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যু্থানমধ্মন্ত তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌॥ 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুক্কতাম্‌। 
ধর্মসস্থাপনার্থায় সভবামি যুগে যুগে ॥--শ্রীমন্তগবদগীতা & ; 77; ৪। 
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খরষ্ট ইসলাম ইত্যাদি ধর্ষে অবশ্য স্বীকার কর! হয় যে, ঈশ্বর কালবিশেষে 
জগতের মানুষকে সত্য-ধর্মের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তার নির্বাচিত পুরুষকে 
প্রেরণ করেন | যীস্ত শ্রীটধর্মে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকৃত ।: কিন্ত তিনি:ঈশ্বরের 
অতি প্রিয় পুত্র হ'লেও স্বয়ং ঈশ্বর ন'ন। ইসলামধর্মেও মহম্ম্দকে ঈশ্বর- 
প্রেরিত পুরুষ (রন্থুল ) বলে বর্ণন করা হয়, কিন্ত তিনি ন্বয়ং ঈশ্বর ন'ন। 
স্থতরাং হিন্দুধর্ষে ষে অর্থে রাম বা কৃষ্ণকে অবতার বল হয়, ষীশ্ড ও মহম্মদকে 
দেই অর্থে অবতার বলা যায় না। এই ব্যাপারে হিন্দুদের বিশ্বাসের সঙ্গে 
খরষ্ট ও ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসের পার্থকা লক্ষণীয় । 

(৮) ৰর্ণাশ্রম-_ প্রাচীন হিন্ুধর্ষে সমাজের মানুষদের চারটি ভাগে ভাগ 
করা হ'ত। এগুলির নামই “বর্ণ । ব্যক্তিজীবনেও কয়েকটি স্তরভাগ ছিল। 
এগুলিকে বলা হ'ত “আশ্রম । স্ৃতরাং সামাজিক ব্যক্তির পক্ষে, ছু' রকমের 
কর্তব্য পালনীয় বলে বিবেচিত হ'ত--বর্ণের কর্তব্য ও আশ্রমের কর্তব্য | এই 
ছুটির সংহত রূপেরই নাম 'বর্ণাশ্রম ধর্ম। যে কোন সমাজের পক্ষেই এই 
ধরনের বর্ণবিভাগ বা কর্মবিভাগ (701%18100. 0৫ 1910001) আঁবশ্বাক এবং হিন্দু- 
সমাজও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। জন্মের হারাই ব্যক্তির বর্ণ নির্ধারিত 
মানুষের ব্যক্তিত্ব 06750278116) তার বংশগতি ও পারবেশের দ্বারাই 
নির্ধারিত হয়। স্থতরাং ষার ষে বর্ণে জন্ম হয়, বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাবে 
তার মানসিকতাও নেই ধরনেরই হয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম হয় না, এমন 
নয়। প্রাচীন হিন্দু-দসমাজেও এই ব্যতিক্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই 
ব্রাহ্মণ বর্ণে জন্ম হ'লেও জমছগ্নির পু পরশুরাম ক্ষত্রিয় মনোভাবাপন্ন ছিলেন 3 
আবাঁর কোন কোন ক্ষত্রিয় রাজাকেও ব্রাহ্মণদের পরমতত্বের বিষয়ে উপদেশ 
দিতে দেখ] যায় উপনিষদে | হতরাং প্রধানত জন্মের হার! নির্ধারিত হ'লেও 
বর্ণের ব্যাপারে কঠোরত। ছিল না প্রাচীন আর্ধ-সমাজে । 

ভারতীয় আর্ধরা প্রধানত তিনটি বর্ণে বিভক্ত ছিল- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 
(রাজন্য) ও বৈশ্ত (বিশ্‌)। প্রথম বর্ণের লোকের! প্রাচীন আদর্শ ও এতিহ 

রক্ষণ, বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড পালন ও রক্ষণ ও পরমতত্বের সন্ধানে নিষুক্ত 
ছিল। গীতায় এদের স্বভাব সম্বন্ধে বল! হয়েছে, মানসিক হ্িরতাঃ সংযম, 
তপন্তা, পবিত্রতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান (পরমতত্বের জ্ঞান) ও 
আস্তিক্য হ'ল ব্রাক্মণের শ্বভাবজাত।* সাহস, তেজ, ধৃতি (ধৈর্য), দক্ষতা 
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যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও কতৃত্ব করবার প্রবৃতি হ*ল ক্ষত্রিয়ের স্বভাব ।* বৈশ্থের 
স্বভাব কৃষিকর্ম, গোরক্ষা ও বাণিজ্য 1 সংস্কৃতির ধারণ ও সংরক্ষণ ব্রাহ্মণের 
কাজ, রাজাশাঁসন ও শক্রনিধন ক্ষত্রিয়ের কাজ, এবং সমাজের অর্থনীতি রক্ষা 
ও উন্নতি সাধন বৈশ্ঠের কাজ । যে কোন সমাজের পক্ষেই এই ধরনের 
কর্মবিভাগ আবস্তিক | চতুর্থ বর্ণ, অর্থাৎ শূত্রদের সি হয় সম্ভবত অনার্ধদের 
আর্য-সমাজে স্থান দেওয়ার ফলে। শুকরের ধর্ম অপর তিন বর্ণের সেবা কর] । 
বেদ অধায়ন এদের পক্ষে অন্গচিত বলে বিবেচিত হ'ত। কারও কারও মতে 
আর্য ভাষা ও এঁতিহর সঙ্গে অপরিচয়ই এই নিষেধের কারণ । কিন্তু ইতিহাস 
(রামায়ণ ও মহাভারত ) ও পুরাণ ইত্যার্দিতে লৌকিক ভাষায় আলোচিত 
পরমতত্বের অধ্যয়নে শৃত্রের কোন বাধা ছিল ন1| সুতরাং শেষ পর্যস্ত আর্ধ- 
সমাজে চারটি বর্ণের উদ্ভব ঘ্টে। 

'আশ্রম* অর্থে ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কথ। বোঝানো হয়। 
এই পর্যায়গুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ধীরে ধীরে পরমার্থ লাভের বা মযোক্ষের 
দিকে অগ্রসর হয়। ভারতীয় হিন্দু মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলে ত্বীকার 
করে, এবং আশ্রমগুলি এই পুরুষার্থ লাভেরই উপায়মাত্র। আর্য সমাজে ও 
হিন্দুধর্মে চারটি আশ্রমের স্বীকৃতি আছে-_ব্রক্ষচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। 
গুথমটিতে গুকুগৃহে শান্ত্পাঠ ইত্যাদির দ্বার] সমাজের সংস্কৃতি, আদর্শ ও 
এঁতিহ্োর সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় ঘটে । এই আশ্রমে পরবর্তী আশ্রমের জন্যও 
শিক্ষালাভ হয়। ব্রহ্ষচর্য অবস্থায় ছাত্রকে নানা রকম কঠোরতা, আত্মসংযম 
ইত্যাদি অভ্যাস করতে হ'ত প্রাচীন আর্ধ-সমাজে। ফলে, তার পরবর্তা 
আশ্রমের ছুঃখ-কষ্ট সহা করার ক্ষমত সে অর্জন করত। স্থতরাং ব্রহ্মচর্যকে 
গারস্থ্য আশ্রমেরই প্রস্ততিপর্ব বলা যায়। 

দ্বিতীয় আশ্রমে ব্যক্তি সংসার-জীবনে প্রবেশ করে ম্বামী ও পিতারূপে 
তার সাংসারিক কর্তব্য পালন করে। তার পেশা ও বৃতিও এই কর্তব্যের 
অস্তভূততি। | 

তৃতীয় আশ্রমের নাম বানপ্রস্থ । এই আশ্রমে ব্যক্তি তার সাংসারিক 
কর্তব্য পালনের পর ভবিষ্ব্বংশীয়দের হাতে সংসারের ভার দ্দিয়ে বনে গমন 
করে । বানগ্রস্থ-ভ্ীবন কিন্ত শারীরিক স্থখের জীবন নয়। বরং শারীরিক 


1] এ, 187; 49, 
2 এ, 28, 44. 
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ভোগ শেষের পর বানগ্রস্থ হয়। এই আশ্রমে ব্যক্তি লোকালয় ত্যাগ করে 
বনে যায়, বনের ফল-যুল ভক্ষণ করে অতি সরল জীবন যাপন করে ও পরমার্থের 
ধ্যানে ও সাধনায় দিন কাটায়। এ অবস্থায় ব্যক্তি কুটার বেঁধে ৰা করতে 
পারে ও অতিথি-সেবা করতে পারে । স্থতরাং এই তৃতীয় আশ্রমে গাহ্‌স্থ্য 
আশ্রমের কিছু অবশেষ থাকে । 


চতুর্থ বাঁ সন্ধ্যাস আশ্রমে ব্যক্তি সন্পূ্ মুক্তভাবে বিচরণ করে। ভিক্ষার 
অন্ন বা এ ধরনের স্বাভাবিকভাবে লব্ধ বস্তই তার একমাব্্র উপজীব্য। তার 
কোন স্থায়ী বাসস্থান নেই । সে কোথাওই এক রাত্রির বেশি অবস্থান করে 
না। সব ক'টি আশ্রমই সকল বর্ণের জন্ত বিহিত কিনা, এ সম্বন্ধে মতভেদ 
দেখ যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে। কোন কোন মতে সন্াস বা যতি আশ্রম 
কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের পক্ষেই পালনীয়। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রথম তিনটি ও 
বৈশ্তের পক্ষে প্রথম ছু"টি, অর্থাৎ, ব্রদ্মতর্য ও গার্হস্থ্যই পালনীয়। কিন্ত 
মহাভারতের মতে বর্ণ ব্যক্তিবিশেষের পরমার্থ লাভের পথে ৰাধা হ'তে পারে 
না। বিছুর শৃদ্রাণীর সন্তান হয়েও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারা ও নির্মল পবিত্র 
চরিত্রের মানুষ ছিলেন এবং সর্বশেষে তির অবস্থা প্রাপ্ত হ'ন। আধুনিক 
হিন্দুধর্মে বা হিন্দু-সমাজে এই ধরনের কোন কঠোর বর্ণ-বিভাগ'নেই | যাগ- 
বজ্ঞক্রিয়াদির জন্য ব্রাক্ষণরা1 নিিই হ'লেও, অন্যান বৃত্তির ব্যাপারে কোন 
বর্ণবিভাগের কঠোরতা নেই। তাছাড়। ব্রান্মণদেরও বৈশ্ত ও ক্ষত্রিয়বৃত্ি 
অবলম্বন করতে দেখা যাঁয়। রাজ্য শাসনের ব্যাপারও ক্ষত্রিয়দের জন্য নিথি 
নয়। সুতরাং প্রাচীন হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বর্ণ ও আশ্রমের অস্তিত্ব 
থাকলেও আধুনিক হিন্দুধর্মে এর বিশেষ কোন মূল্য নেই। 


(দ) যাঁগ-যজ্ঞ_অন্যান্ত যে-কোন ধর্মের মতই হিন্দুধর্ম ও কতকগুলি 
বিশ্বাস ও ধারণার সমষ্টিমাত্র নয়। ধর্মের মধ্যে যেমন বিশ্বাস ও ধারণার 
স্থান আছে, তেমনই স্থান আছে ক্রিয়া-অনুষ্ঠানেরও। বিশেষত সামাজিক 
সংস্থা হিসেবে কোন ধর্ম তার ক্রিয়া ও আচার-অহষ্ঠানের মাধ্যমেই নিজের 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। ধর্মের বাহ রূপ ফুটে ওঠে তার আচার-অনুষ্ঠানের 
মধ্যে। তাই ধর্মীয় আচার-অন্ষ্ঠানের কথা বাদ দিয়ে কোন ধর্মের সামাজিক 
রূপটি বোবা যায় না। আহষ্ঠানিক ধর্মগুলির পার্থক্য তাদের অনুষ্ঠানের 
মধ্যে। হিন্দৃধর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে থে এক্য দেখ। বায় তা 
একদিকে হেমন বিশ্বাসগত ও ধারপাগত, আর একদিকে তেমনই আছষ্ঠানিক। 
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বিভিন্ন ব্যাপারে এই অনুষ্ঠানগত একতা হিন্দুধর্মের অস্তর্গত সমস্ত গোষ্ঠী ও 
উপগোষীর মধ্যে এঁক্য বজায় রেখেছে । আর এই আনুষ্ঠানিকতা মুলত 
বৈদিক। তাই বিভিন্ন গোষীর অস্তভূর্ত হিন্দুরা তীদ্দের জন্ম, বিবাহ ও 
মৃত্যুর ব্যাপারে আজও বৈদ্দিক ক্রিয়াকাণ্ডই অনুসরণ করেন । হিন্দুধর্মের 
এই আনুষ্ঠানিক দিকটি বুঝতে গেলেও বৈদিক অনুষ্ঠানের আলোচনায় 
আসতে হয়। 


অতি প্রাচীনকাল থেকেই দেবতাকে উপহার ব। “বলি' উৎসর্গ করা 
আহ্ষ্ঠানিক ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে । বৈদিক 
ধর্মেও দেবতার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের উপহার উৎসর্গ করার প্রথা অতি 
প্রাচীন। বেদের মন্ত্রগুলি প্রধানত দেবতার প্রতি উপহার উৎসর্গ করার জন্যই 
উচ্চারিত বা গীত হ'ত। বেদের ব্রাহ্মণে এই ধরনের উপহার উৎসর্গ ও হজ্জ 
অনুগানের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। যে উৎসর্গ একদ্দিন মানুষের ব্যক্তিগত 
ব্যাপার ছিল, ত'-ই ক্রমশ নির্দিই আনুষ্ঠানিক পক্রয়াপদ্ধতির বপ নিল। ফলে 
স্ষ্টি হ'ল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের। এই আনুষ্ঠানিকতা বৈদ্দিক ধর্মে ক্রমশ এতই 
প্রাধান্ত পেল যে, মানুষ বিশ্বাস করতে লাগল ষে, কর্মের বা ষজ্ঞাহষ্ঠানের ছার! 
দেবতাদের ফলঘানে বাধ্য কর! যায়; আর শুধু তাই নয়, দেবতাক়্া। এই 
ক্রিয়াহষ্ঠানের জন্যই তাদের দেয় ফল দিতে সক্ষম হ'ন। পুরাণ ইত্যাদিতে 
দেবতাদের এই ধরনের চিত্রই পাওয়া যায় |. এই কারণেই মীমাংস। দর্শনের 
যুগে দেবতাদ্দের তুলনায় বৈদিক অনুষ্ঠানেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কর] হয়েছে। 
এই যুগেই কর্পশ্থত্র” রচিত হয়। কক্পস্থত্রে বৈদ্দিক ক্রিয়াকর্ম সংক্ষেপে "অর্থাৎ 
সুপ্রাকারে বিধিত আছে। কর্পুত্রের তিনটি প্রধান অংশ- শ্রৌত্র, গৃহ ও 
ধর্মস্থক্র । এই যুগ প্রাচীন বৈদিক যুগের পরবর্তাঁ। মনু ইত্যাদি স্বতিশাস্্ 
এই যুগেই রচিত । আজও হিন্দুর জন্ম, অন্পপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, 
শ্রাদ্ধ ইত্যাদির সময় এই সব স্থ্তিশান্ত্র অনুযায়ী কর্মের অনুষ্ঠান কর! হয়। 
এই ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়েই প্রাচীন বৈদ্ধিক ধর্মের এতিহা আজও অব্যাহত। 
বেদের ব্রাহ্ধণে যে সব ধজ্ঞানুষ্ঠানের বিধিনিষেধ পাওয়া যায় সেগুলি কল্প- 
সুত্রের শ্োতহুত্রে হত করা হয়েছে। গৃহ্যন্যত্রে সংসার ও গৃহ-জীবনের 
আদর্শের বর্ণনা আছে এবং বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি ক্রিয়ার বিবরণ আছে। 
ধর্মস্থত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের আদর্শ, নীতি ইত্যাদির বর্ণনা আছে। 
এই সব ক্রিয়া ও অষ্ঠান প্রধানত পুরোহিতদের ব্যাপার। অনেক ক্ষেত 
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এই সব বৈদিক ক্রিয়াকর্ষ অত্যন্ত কঠোর ও জটিল। অবশ্ত সকলেই এই 
কঠোরতা৷ সমানভাবে পালন করেন না। কিন্তু বৈদিক কর্মকাণ্ডের কঠোরতা 
হিন্দুধর্ষের সমস্ত শাখায় সমান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা না হ'লেও, কোন : 
হিন্দুই এগুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন না। প্রাচীন বৈদিক ধর্মে 
আহষ্টানিক কর্মের উপর জোর দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু সাধারণ নৈতিক 
গুণকে অবহেলা করা হয় নি। বরং নৈতিক পবিস্রতা ব। শুদ্ধতাকে বৈর্দিক . 
কর্মের প্রত্ততি-পর্ব বলে কল্পস্থত্রের মধ্যেও শ্বীকার কর৷ হয়েছেঃ | বেদ্দ- 
বিহিত কর্মকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ কর যায়- কাম্যকর্ষ, প্রতিসিদ্ধকর্ম 
ও নিত্যকর্ম। কাম্যকর্ম পালন কর! হয় ম্ব্গলাভ, পুত্রলাভ ইত্যাদি নির্দি্ 
অর্থ সাধন করার জন্ত। প্রতিসিদ্ধ বা নিষিদ্ধ কর্ম হ'ল এমন কর্ম যা মানুষকে 
পাঁপযুক্ত করে এবং অশ্ডুভ ও দুঃখজনক ফল দেয়। নিত্যকর্ম হ'ল সামাজিক 
বর্ণ অনুযায়ী কর্ম ষ। অবশ্ত পালনীয় ॥ নিত্যকর্মের নির্দিই কোন ফল ব্যক্তি- 
জীবনে ভোগ হয় না। কিন্তু নিত্যকর্ষ পালন না করলে মানুষ পাপযুক্ত হয় 
বলে বিশ্বাস করা হয়। স্থতরাং নিত্যকর্ষের আবশ্ঠকত ব্যক্তিগত নয়, 
সামাজিক । সমাজের জন্য এই ধরনের কর্ষপালন একান্ত প্রয়োজনীয় । 
বৈদিক কর্ষের ও উৎসর্গের ষে নিশ্চিত ফল আছে এবং মানুষ এই কর্মের দ্বার! 
তার কাম্য ফল ভোগ করে, এই বিশ্বাস প্রাচীনকালের আর্যদের মত ধর্মপ্রাণ 
হিন্দুদের মধ্যে আজও বর্তমান । এই ধরনের কর্মকে খণ বলে স্বীকার কর! হয়। 
বৈদিক ধর্মে মানুষের তিনটি খণ বা খণন্রয়ের উল্লেখ আছে- দেবখণ+ 
ঝধিঝণ ও পিতৃখাণ। দেবখঝণ শোধ কর] হয় বৈদ্দিক যজ্ঞ ইত্যাদি ক্রিয়ার মধ্য 
দিয়ে ; খষিখণ শোধ হয় বেদের অধ্যয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে বৈদিক সংস্কৃতি 
রক্ষা করে ; আর পিতৃখণ শোধ হয় গ্রজনন ও জাতি সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে। 


(৮৮) জ্বন্সান্তর ও পরজীবন- হিন্দুধর্ষে কর্মবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ জন্মাস্তরবাদের। যে কোন কর্মেরই মূল্যায়ন হয় তার ভবিষ্যৎ ফলের 
পরিপ্রেক্ষিতে; আর এই ফলভোগ হয় প্রধানত মরণোত্তর জীবনে বা 
পরজীবনে। স্থৃতরাং বর্তমান জীবনে ষে পবিভ্রত। পালন কর] হয়, ৰ৷ ষে 
কর্ম কর! হয় তা” ভবিস্তৎ জীবনের প্রস্ততিমাত্র। জন্মাস্তরবার্দের অধিবিস্তাগত 
বা তাত্বিক ভিত্তি যাই হক না কেন, নৈতিক জীবনে এর মূল্য 'অন্বীকার 
করা যায় না। আত্মার স্থায়িত্বের ভিভিতেই বর্তমান জীবনে সমস্ত রকমের 
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অসংঘম নিষেধ কর! হয়েছে, নির্দেশ দেওয়। হয়েছে শুদ্ধ, পবিআ ও সংবত জীবন 
যাপনের“ | জন্মাস্তরে বিশ্বাস, হিন্দুধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, আর শুধু হিন্দুধর্ম 
নয়, অন্তান্ত ভারতীয় আর্য € জৈন, বৌদ্ধ ) ধর্মেরও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
জন্মাস্তরবাদ। এ-ব্যাপারে বৈদিক ও অবৈদিক ধর্মের মধ্যে বিশেষ এক্য 
দেখতে পাওয়া যায়। জন্মান্তরের ধারণা গ্রীক সংস্কৃতিতেও লক্ষণীয়। 
একই আত্মা একাধিকার জন্ম ও মৃত্যুবরণ করে, এই ধারণ] অন্ত সেমীয় ধর্মে 
(খ্রীষ্ট, ইসলাম ইত্যান্ি ) পাওয়া যায় না। আবার আত্মার অবিনশ্বরতা 
স্বীকার করলেও এই সব ধর্মে আদি সুষ্টিকালে আত্মার উৎপত্তির কথা স্বীকার 
করা হয়েছে । কিন্তু বৈদিক বা ভারতীয় আর্ধ ধর্মগুলিতে আত্মার উৎপত্তি বা 
বিনাশ কিছুই শ্বীকার কর! হয় নি। সুতরাং হিন্দুধর্মে আত্মা শুধু অবিনশ্বর 
নয়, নিত্য । জন্মাস্তরের ধারণা বৈদিক নয় বলে অনেকে মত প্রকাশ 
করেছেন। এদের মতে আত্মার অবিনশ্বরতার সঙ্গে একই আত্মার বন 
জন্মের ধারণ আদিম বিশ্বাস থেকে সংযোজিত । আর্ধর। ভারতবর্ষে আসার 
পর যে-সব আদ্দিবাসীর্দের সংস্পর্শে এসেছিলেন, সম্ভবত তাদের প্রভাবেই 
আর্য ধর্মের মধ্যে জন্মাস্তরের ধারণা যুক্ত হয়েছে । কেননা, আদিম কর্পনায় 
মাজষ মৃত্যুর পর বৃক্ষ বা অন্তজাতীয় প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারে2। 
কিন্ত বেদোত্তরকালীন পুরাণ ছাড়াও বেদের মধ্যেও জীবের একাধিক মরণের 
উল্লেখ আছে; আর পুনর্জন্ম স্বীকার না করলে একাধিকবার মৃত্যুরও 
অর্থ হয় না। উপনিষর্দে ষে মোক্ষের উল্লেখ আছে তা হ'ল এই জন্ম- 
মৃত্যুর চক্র থেকে চিরমুক্তি। আমর! আগেই উল্লেখ করেছি যে, জন্সাস্তরের 
ধারণ হিন্দুধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । আর শুধু জন্মাস্তর নয়, মানুষ 
তার নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে এই বিশ্বামও অতি প্রাচীনকাল 
থেকেই হিন্দুধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য । আবার এই বিশ্বাসের মূলে আছে 
সাধিক কারণতায় বিশ্বাস। বিশ্বচরাচরের সব কিছুই এক অমোঘ নিয়মে 
বাধা, এই ধারণার উল্লেখ পাওয়া যায় খণ্েদের িভ'র ধারণার মধো। 
এত হ'ল এক সাধিক নীতি। এটি যে শুধু বাহ্য জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করে 
তাই নয়, একে মান্বষের নৈতিক জীবনেরও নিয়ামক বলে বিশ্বাপ করা 
হ'ত বৈদিকষুগে । পরবর্তী যুগে ধর্ম” বলতে সব কিছুর ধারক ও আশ্রয় 
অর্থে এ-জাতীয় নিয়মকেই ৰোঝানো! হু'ত। স্ৃতরাং অতি. প্রাচীনকাল 
1 পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠাঃ 109 
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থেকেই হিন্দুধর্মে নৈতিক পবিভ্রতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া! হয়েছে। 
কিন্তু নৈতিকতা! ও ইন্দ্রিয়-সংযমের উপর জোর দেওয়া হ'লেও, জাগতিক স্থখ 
ও সম্ভোগকে একেবারে অন্বীকার কর হয় নি বৈদিক ব্রাহ্গণ্য ধর্মে। 
উপনিষরের মোক্ষের আদর্শ যে সকলের জন্ত নয়, এ-কথা স্বীকার কর! 
হয়েছে। মোক্ষের কথা বাদ দিলে হিন্দুধর্ষে মানবজীবনের তিনটি আদর্শ 
ব৷ পুরুষার্থের উল্লেখ করা হয়। এইগুলি হ'ল ধর্ষ, অর্থ ও কাম। এই 
তিনটির মধ্যে অর্থ বলতে ধন-সম্পদ ও কাম বলতে ইন্দ্রিয়-ভোগকেই বোঝানো 
হয়। এই ছুটিকে পুরুষার্থ বলার অর্থ, ভোগকে হিন্দুধ্মে” সম্পূর্ণ মূল্যহীন 
বলে অস্বীকার কর! হয় নি। এদিক দিয়ে অন্তান্ত কয়েকটি ভারতীয় ধমে'র 
(জৈন, বৌদ্ধ) সঙ্গে হিন্দুধমের মৌল পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে খই 
জিবর্গের মধ্যে ধমের স্থান সবার উপরে ; এবং ধর্ম বলতে আত্মসংষম ও 
নৈতিক আদ্শকেই বোঝানো হয় । ধর্ম পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল যা 
ধারণ করে বা আশ্রয় দেঁয়। স্কতরাং এই পর্দের যথাযথ তাৎপর্য কি, তা? 
অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট | কিন্তু এর প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে যত অস্পষ্টতাই 
থাকুক না কেন, একথা সর্বব্রই স্পষ্টত স্বীকার কর। হয়েছে যে, ধর্ম ভবিস্বযৎ 
জীবনে ফল দান করে এবং নৈতিক সংষম ও পবিত্রতা এই ধম” অর্জনের পক্ষে 
একান্ত আবশ্তক। ধর্ম ও নীতির সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, পুরাণে ধর্মকে যমের 
সক্ষে অভিন্ন বলে কল্পন। কর! হয়েছে ও ষমকে মানুষের পাঁপ-পুণ্যের বিচারক 
ও ফলর্দাতা দেবতা বল। হয়েছে । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধর্ম কি, তা নিদ্ধারণ 
করতে বেদ বা প্রাচীন কোন প্রথার উল্লেখ কর! হয়েছে। অর্থাৎ, ধর্ম ঠিক 
আমাদের ইন্দ্রিয় বা অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য নয়, এবং অতীন্ল্রিয় কোন উপায়েই ধর্মকে 
জানা যায়, এই হ'ল হিন্দুদের বিশ্বাস। 


(7) মার্গ-জীবনে পরমার্থলাভের উপায় বা পথ সম্পর্কে হিন্দুদের 
মধ্যে মতভেদ আছে, যেমন আছে মানবজীবনের পরমার্থের সম্বন্ধে। ষাঁর। 
ত্রিবর্গ শ্বীকার করেন, তাদের মতে পরমার্থ হ'ল ম্বর্গলাভ; আর ইহুজীবনে 
সংযত ও পবিভ্র জীবনযাপন করে ও ধর্মাচরণ করে ন্বর্গলাভ করা যায়। 
ত্বর্গ অর্থে তার! নিরবচ্ছিন্ন স্থখ ও দেবতাদের সঙ্গ বোঝেন । ধারা মোক্ষকেই 
পরমার্থ বলে শ্বীকার করেন তারাও সংযম ও পবিত্রতার উপর জোর দেন। 
কিন্ত এর ইক্জ্িয়-সংঘমের কঠোরত। ও সব রকমের ভোগ থেকেই নিরভ 
হওয়াকে পরমার্থ অর্থাৎ মৌক্ষলাভের পক্ষে আব্্তক বলে মনে করেন। তাই 
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এর] সন্্যাসজীবন ষাপন করাকেই মোক্ষলাভের উপায় বলে শ্বীকার:করেন। 
পরমার্থ লাভের যে সব উপায়ের কথ] বল] হয়েছে, সেগুলিকে মোটামুটি তিনটি 
ভাগে ভাগ কর! যায়__কর্ম, যোগ বাঁ তপস্তা ও ভক্তি | কর্ষ বলতে প্রধানত 
বেদ্বিহিত কর্ষকেই বোঝানে। হয়। এই কর্মের দ্বার মানুষ জ্রিবর্গ ধের্ম, 
অর্থ, কাম) লাভ করে ও ধয়ের মাধ্যমে স্বর্গলাভ করে। ষোগ অর্থে সংবত 
বা রোধ করা বোঝানো হয়। যোগের দ্বার! বিভূতি ব। অলৌকিক শক্তিও 
অর্জন করা ষায়। কিন্তু এখানে আমরা যোগ অর্থে কঠোর তপত্তা বা 
অভ্যাসকেই বুঝব । কেননা, এই তপশ্চর্যার হবার মানুষ তার অভীষ্ই লাভ 
করতে পারে বলে হিন্দুদের বিশ্বাস। যোগের নানা অঙ্গ। এর মধ্যে কিছু 
শারীরিক আর কিছু মানসিক। শারীরিক ষোগ বাঁবহিরঙ্গ যোগ বলতে 
ইন্জিয়-সংষম, আসন, আহার-নিপ্রার ব্যাপারে কঠোর নিয়ম পালন ইত্যাদি 
বোঝাঁনো হয়; এবং অন্তরঙ্গ ষোগ বলতে ধ্যান, ধারণা, সমাধি ইত্যার্দিকে 
বোঝানে। হয়। মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে ধ্যান, ধারণ। ও সমাধির মূল্য উপনিষর্দেও 
স্বীকার করা হয়েছে । উপনিষদে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কথ! বলা 
হয়েছে। শ্রবণের অর্থ উপযুক্ত গুরুর কাছে বৈদিক তত্ব শ্রবণ। মননের অর্থ 
এই শ্রুত বা অধীত বাক্যগুলির ষ্থাষথ বিচার ও বিশ্লেষণ। নিদিধ্যাসনের 
অর্থ বৈদ্বিক তত্বের ধ্যান । এই অর্থেজ্ঞান যোগের একটি অবিচ্ছে্য অঙগ। 
যে সত্য ধ্যান করতে হবে তার গ্রহণ ও বোধ হওয়া প্রয়োজন । কোন কোন 
মতে আবার জ্ঞানকেই একটি পৃথকৃ মার্গ বলে স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ 
পরম পদার্থ বা ব্রন্মের সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান হ*লেই মুক্তি হয়। কর্ম ও যোগ 
ছাড়া ঘে তৃতীয় মার্গের উল্লেখ পাঁওয়। ষায় তার নাম ভক্তিমার্গ। ভক্তির 
অর্থ পরমপুরুষ সম্বন্ধে গ্রীতিযুক্ত শ্রদ্ধা। ভক্তির সাহায্যে ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে 
প্রীতির ও আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ভোলে । যোগ যেমন জ্ঞানগ্রধান, ভক্তি 
তেমনই আবেগপ্রধান । ভগবদ্গীতায় ব্যক্তির স্বাভাবিক মানসিক প্রবণত। 
অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ মার্গ অনুসরণ করতে উপদেশ দেওয়। হয়েছে । এখানে 
হিন্দুধর্মের অধিকারভেদ্দের কথ! উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দুধর্মের 
মানুষের ত্বাভাবিক প্রবণতা ও শক্তির ভেদ স্বীকার কর] হয় ; এবং এই 
স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী ধমণচরণের নির্দেশ দেওয়। হয় । এই স্বাভাবিক, 
প্রবণতাভেদই হ'ল হিন্দুর জাঁতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথার ভিত্তি। অবশ্থ 
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প্রথমে ঘা” ছিল স্বাভাবিক প্রবণতার ভেদ, পরে তা'ই বংশগত ভে্দের কূপ. 
নেয়। [ব্যক্তির মানসিক গঠন ও প্রবণতা-ভেদ্বের উল্লেখ গ্রীক দার্শনিক 
প্লেটো! (০2186০)-র লেখার মধ্যেও পাওয়া! ষায়। ] ভক্তির সাহায্যে পরম 
পুরুষ বা ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করা যায়। ঈশ্বরের এই প্রসাদ বা কপাই 
পরমার্থ লাভের (সে পরমার্থ ত্বর্গই হক আর মোক্ষই হক) একমাত্র উপায় 
বলে ভক্তিবাদীর। হ্বীকার করেন। 

আমর। আগেই উল্লেখ করেছি, আধুনিক হিন্দুধর্ম বু শাখায় বিভক্ত । এর 
মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও শাজই প্রধান । এই একএকটি শাখারও আবার একাধিক 
প্রশাখা আছে। এর্দের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর এখানে সম্ভব নয়। এই 
সব বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যেও প্রভেদ আছে। 
ক্তরাং যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির কথ! উপরের আলোচনায় উল্লেখ কর! হ'ল 
তারও অনেক বিবর্তন ঘটেছে আধুনিক হিন্দুধর্মে। এর কারণ, বৈদিক হিন্দুধর্ম 
দেশী ও বিদেশী অন্যান্য ধর্মের দ্বার স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হয়েছে। কিন্ত 
এই সব অনুষ্ঠানগত পার্থক্য সত্বেও হিন্দুধর্মের শাখা-প্রশাখাগুলি একাধিক 
ক্ষেত্রে বৈদ্বিক ক্রিয়া, বিশ্বাস ও আচারঅহ্ষ্ঠানকে স্বীকার করে এবং সেই 
কারণেই এদের সকলকে একই হিন্দুধর্ষের শাখা বলে চিহ্নিত করা যায়। 
হিন্দুধর্মের প্রচার প্রধানত ভারতবর্ষেই। সার! ভারতে হিন্ুর্দের অসংখা মন্দির, 
তীর্থক্ষেত্র ও গীঠস্থান দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু মন্দিরগুলির অনেকগুলিই 
স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন বলে স্বীকৃত । 


0৪) জৈনধর্ম 


উৎপতিতর প্রাচীনতার দিক থেকে জৈন ধর্ম বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা 
রাখে । জৈন ধর্মকে বৈদ্দিক ধর্ম বল। না গেলেও, আধধর্ম বলা যায়। কারণ 
আর্যরা ভারতে বসতি করবার সময় থেকেই আর্য সংস্কৃতির মধ্যে ছু'টি ভি্নমুখী 
ধার! লক্ষ্য কর। যায়__একটি বেদভিত্তিক, অপরটি বেদবিরোধী। এই বেদ- 
বিরোধী সংস্কতিও আর্য সংস্কৃতিরই অঙ্গ । জৈন ও বৌদ্ধ চিন্তাধারা ও 
সংস্কৃতি এই বেদবিরোধী বা নান্তিক সংস্কৃতিরই বাহক । নাস্তিক 
চিন্তাধার। প্রধানত বেদের আহুষ্ঠানিকতার বিরোধিতা করেছে । অতএব 
বেদের তুলনায় নিঃসন্দেহে এর প্রাচীনত্ব কম। কিন্ত বেদের রচনাকালেও যে 
এই ধরনের নাস্তিক চিস্তাধারার অস্তিত্ব ছিল: তার নিদর্শন পাওয়া যায় কোন 
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কোন বৈদিক প্রার্থনায় ও মন্ত্রে।£ স্থতরাং বেদবিরোধী নাস্তিক চিস্তাধার! 
প্রায় বেদেরই সমসাময়িক বলা যার। এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, 
নাস্তিক পদটি এখানে বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার কর! হয়েছে। 
সাধারণত নান্তিক পদে আমর! নিরীশ্বরবাদীই বুঝি । কিন্ত প্রাচীন ভারতীয় 
চিন্তাধারায় বৈদিক বা বেঘের প্রাধান্য ধার। স্বীকার করেছেন, এমন দার্শনিকর। 
নিজেদের আস্তিক ও বেদবিরোধীদের নাস্তিক বলেই বর্ণনা করেছেন। আমরা 
বর্তমান আলোচনায় শবসংক্ষেপের জন্য নাস্তিক পদটি বেদবিরোধী অর্থেই 
ব্যবহার করেছি। 

জৈনধর্ষের উৎপত্তির কোন ইতিহাস পাওয়া! যায় না । জৈন গ্রস্থার্দিতে 
চব্বিশ জন “জিন+ বা তীর্থস্করের নাম পাওয়। ষায়। এদের মধ্যে সর্বশেষ 
ভীঘক্কর হ'লেন “বর্ধমান” বা মহাবীর*। ইনি গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন 
বলে ইভিহাসবিদর! স্বীকার করেন। এ'র পূর্ববর্তী তীর্ঘক্কর পার্্বনাথও 
এঁতিহাসিক-শ্বীকৃত পুরুষ | ইনি খ্রীষ্টপুব অষ্টম শতকে জীবিত ছিলেন বলে 
প্রমাণ পায়] যায়| কিন্ত এর] জৈনধর্ষের প্রচারক হ'লেও, কেউই এই 
ধর্ষের প্রবর্তন করেন নি। এই জায়গাতেই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জৈনধর্মের 
উৎপত্তিগত পার্থক্য । গৌতমবুদ্ধ নিজের সাধন দিয়ে ষে সত্য লাভ করে 
বুদ্ধ' হন, তাই সকলের মধ্যে প্রচার করেন, আর তার প্রবতিত ও প্রচারিত 
মতই বৌদ্ধধর্ম বলে পরিচিত। কিন্তু জিন বা ভীরস্করেরা জৈনমতেই সাধন! 
করেন ও সেই মতই প্রচার করেন।5 ট্জনমতের প্রধানত ছুটি দিক- (1) 
জৈন অধিবিষ্যা। (96901)55198) ও (9) জৈন নীতি (16198) | জৈন নীতি 
জৈন অধিবিদ্ভানির্ভর ; এবং জৈন নীতিই জৈনধর্ষের বহিরঙজজ। স্ৃতরাং 
জৈনধর্মের বহিরঙ্গের আলোচনার পূর্বে জৈন অধিবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু বলা 


প্রয়োজন। 


0) ভ্বীব ও অজীৰ-_জৈন অধিবিদ্যায় ছু'রকমের ভ্রব্যের স্বীকৃতি আছে 
__-জীব ও অজীব। অজীব অর্থে জড়ত্রব্যকে বোঝানে। ছয়, এবং এই জড়্রব্য 
আকাশ, কাল, ধম? অধম” ও পুদ্গল, এই পাচ ভাগে ব্ভিক্ত। আকাশ বলতে 
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দিক (598০৫)কে বোঝানো হয় । ধমর্ও অধর্ম শব্ধ ছু'টি জৈন দর্শনে বিশেষ 
পারিভাষিক (901:039%1) অর্থে ব্যবহার কর হয়েছে । এর সঙ্গে নৈতিক 
গুণের কোন সম্পর্ক নেই । ধষে'র সাহায্যে বস্তর ক্রিয়া ও গতি সম্ভব হয় ও 
অধমের সাহায্যে জড়বস্ত স্থির থাকে । জৈনদর্শনে পুদ্গল বলতে আমরা 
আধুনিককালে জড়পদার্থ (48697) বলতে ঘা বুঝি, তাই বোঝানে হয় । তবে 
পুদ্গল জড়পদার্থের একেবারে প্রাথমিক অবস্থা । পুদ্গল অত্যন্ত হুক্ম পরমাণু 
এবং এর কোন নির্দিষ্ট রূপ ব৷ গুণও নেই । ক্ষিতি জল, তেজ বা বানু পুর্ব গলের 
পরিণত অবস্থা । পুঘ্ব'গল দ্বারাই জীবের হুমম ও স্থুল শরীর উৎপন্ন হয়। 
পুর্ব গল ছারাই জগতের ঘাবতীয় স্কুল ও হুন্্ম বস্তর স্থষ্টি হয় | পুর্ণ গলের গতি 
বাস্থিতি আকাশের মধ্যেই সম্ভব; আর শুধু আকাশ নয়, লোকাকাশের 
মধ্যেই সম্ভব। স্তরাং জৈনদরশনে আকাশের দু'টি বিভাগ কল্পনা কর] হয়, 
একটি লোকাকাশ ও অপরটি আলোকাকাশ। এই লোকাকাশের মধ্যেই 
জীব, পুদ,গল ইত্যাদির ক্রিয়? চলে এবং অলোকাকাশ চিরশৃন্য। জীব মুক্ত 
বা কেবলী অবস্থায় লোকাকাশেরই উধ্বতম দেশে অবস্থান করে । 

জীব প্রধানত ছু*রকমের-_সংসারী ও মুক্ত। সংসারী জীব শরীরী ও 
নান। কমের দ্বারা ব্ধ। এই বদ্ধাবস্থাও সব জীবের এক রকম নয়। এদের 
মধ্যে সর্বনিয় স্তরে আছে একেন্জ্রিয় জীব। বৃক্ষ, লত। ইত্যার্দি এই জাতীয় 
জীব। এদের একটিমাত্র ইন্দ্রিয় আছে। এছাড়াও আছে হুশ্ম একেন্দরিয় 
জীব যাদের খালি চোখে প্রত্যক্ষ হয় না। এর! ক্ষিতি, জল, তেজ ও বামুকে 
আশ্রয় করে থাকে । ঠিক এই রকমেরই আছে, দ্বিরিক্জিয়, ত্রীন্দরিয়, চতুরিক্জরিয় 
ও পঞ্চেন্দ্রির় জীব। সাধারণত উন্নত ধরনের প্রাণী হ'ল পঞ্ধেন্দ্রিয় গ্রাণী। 
তবে মানুষের মধ্যে এই পঞ্চেক্দিয় ছাড়া মন নামে একটি ষ্ঠ ইন্দ্িও আছে। 
অবশ্ত মান্থষ ছাড়াও ফড়িন্দ্রিয় প্রাণী শ্বীকার করা হয়েছে । এ র৷ হ'লেন 
দেব ও নারক ( নরকবাসী )। মুক্ত জীবকে “কেবলী:ও বলা হয়। বন্ধনমুক্ত 
জীব অনস্ত জ্ঞান, অনস্ত দর্শন, অনস্ত শাস্তি ও অনন্ত এশ্বর্ষের অধিকারী ।* 
কিন্ত সংসারী অবস্থায় জীব যখন পুদগল ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এদের 
দ্বারা বদ্ধ হয়, তখন তার এ-সব ধর্ম বা গুণ সীমিত ও বদ্ধ হয়। জীবের 
স্বরপই হল জ্ঞান। স্থৃতরাং বাধা বা বন্ধন না থাকলে জীব সর্বজ্ঞ। জীবের 
জ্ঞানের জন্য ইক্জ্রিয়ের প্রয়োজন হয় বাধা অপসারণের জন্ত । আবার এক 
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অর্থে এই ইন্জিয়গুলিও জীবের সর্বজ্ঞতাকে সীমিত ও বন্ধ করে। মুক্ত জীবের 
পক্ষে জ্ঞানের জন্য ইন্জিয়ের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। জৈন-মতে সংসারী 
ও মুক্ত জীবের সংখ্য। অগণ্য । অর্থাৎ, জৈনর] অসংখ্য জীবের অস্তিত্ব মানেন । 
এই জীবগুলি সবই অহ্ষ্ট অর্থাৎ নিত্য । কিন্ত নিত্য হ'লেও অন্যান্ত দ্রব্যের 
মতই জীবের পর্যায় ও গুণভে্দ আছে। এব্যাপারে জৈনদের মতের সঙ্গে 
বেদাস্তমতের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। জীবের পক্ষে সংকোচন ও প্রসারণও 
সভভব। দেহের আকুতি-ভেদে জীব সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। 

(1) কর্ম-কমের ধারণা ও জন্মাস্তরবাদ প্রাচীন ভারতীয় আর্য 
ধমণুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'লেও, এ ব্যাপারে জৈনধর্ম বিশেষভাবে উল্লেখের 
অপেক্ষা রাখে । জৈনমতে কর্ম প্রধানত ছু'রকমের- ত্রব্যকর্ম ও ভাবকর্ম। 
হুল্ক্র পুদ্গল থেকে ভ্রব্যকমের স্যটি। পুদ্গল জীবের সঙ্গে সংযুক্ত হয় ও 
জীবের কামণশরীরের উৎপত্তি হয় এই ভাবেই । কাম্ণশরীর অত্যন্ত সুক্্। 
কামণশরীরকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে স্ুলশরীর | হ্তরাং জৈনমতে কম" 
এক ধরনের জড়-পদ্ার্থ। দ্রব্যকর্ম ছাড়াও আছে ভাবকর্ম। মানাসক 
প্রবৃতি ও প্রবণত ইত্যাদি নিয়েই জীবের ভাবকর্ম। এই ভাবকমের জন্যই 
অর্থাৎ জীবের বিভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তি ও প্রবণতার জন্যই কম”-পুরগল জীবের 
দ্বারা আকৃষ্ট হয়। জীবের প্রতি কর্মের এই ধাবমানব্তার নাম “আশ্রব+। 
এই ছু'রকমের কমণকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে জীবের সাংসারিক দশ] । 
কর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যই জীবের জল্মান্তর লাভ হয়। ক্রিয়া ও ফল 
অনুযায়ী কম্কে আটটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে । প্রথম, জ্ঞানাবরণীয়- 
কর্ম জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে সীমিত ও আবৃত করে । দ্বিতীয়, দর্শনাবরণীয়- 
কর্ম সম্যক দর্শন বা বিশ্বাসকে আবৃত করে। তৃতীয়, মোহনীয়-কর্ম মোহ 
উৎপাদন করে। চতুর্থ, বেদনীয়-কম” স্থখ-দুঃখ ইত্যাদি বেদনা বা অনুভূতির 
কারণ। পঞ্চম, নাম-কর্ম জীবের নামরূপ ব। বিশেষ ধরনের শরীর উৎপন্ন 
করতে সাহায্য করে। ষ্ঠ, অস্তরায়-কর্ম জীবের উধ্বগতি ও উন্নতিতে 
কোন রকম বাধা হুষ্টি করে । সপ্তম, গোত্র-কর্ম জীব কোন ক্ষেত্রে ও কোন 
বংশে জন্মগ্রহণ করবে তা নিদ্বারণ করে। অষ্টম, আয্ধ্য-কর্ম জীবের আম্ 
বা জীবনকাল নিদ্ধারণ করে। মাহ্ছষ বা মন্তস্ভেতর সমস্ত জীবের অংসার- 
জীবনই এই বিভিন্ন ধরনের কর্মের ছার! নির্দিষ্ট ; এবং এই কমের সংস্পর্শ 
থেকে মুক্তিই জীবের মোক্ষ বা নির্বাণ । নির্বাণ সম্ভব হয় তপস্যা ও যোগের 
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সাহাধ্যে চিততশুদ্ধির মাধাষে | নির্বাণ অবস্থার প্রাপ্তি হ'লে জীব আর জন্ম- 
গ্রহণ করে না এবং তার ম্বরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থায়ই জীব দেবত্ব 
প্রাপ্ত হয়ে লোকাকাশের উধ্ব'তম দেশে বিরাজ করে । তখন জীবের থাকে 
অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত শাস্তি ও অনস্ত এশ্বর। কর্ম গুরু, স্থতরাং 
কমই জাবকে তার ম্বাভাবিক উন্নত অবস্থা। থেকে নামিয়ে আনে। 


(0) অনেকান্তবাদ বা! হ্যাদ্দবা্দ-_-জৈন দর্শেনের আর একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হ'ল অনেকান্তবাদ ব। শ্যাদবাদ । জৈনর। বিশ্বাস করেন যে, দ্রব্যের 
স্বরূপ অনির্দি্ট। তাকে কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণভাবে 
বর্ণনা কর! যায় না। পরমতত্বকে ধার নিগুণ, নিবিশেষ ব্রহ্ম বলে বর্ণনা 
করেছেন (বেদান্তবাদী ) ব। ধার] বস্তর ক্ষণস্থায়িত্ব মানেন (বৌদ্ধ) তার! 
উভয়েই একান্তবাধী। প্ররুতপক্ষে কোন একটি বর্ণন বস্তর শ্বরূপকে ব্যক্ত করতে 
পারে না। তাই যে-কোন বর্ণনাই 'স্যাৎ পদের ছার! যুক্ত হওয়া প্রয়োজন ; 
অর্থাৎ এই বর্ণন। সত্য হ'লেও একমাত্র সত্য ব। নিত্য-সত্য নয়। সংস্কৃতে 'অস্‌, 
ধাতু বিধিলিঙে প্রথম পুরুষের এক বচনে “ম্যাৎ হয়। হ্ৃতরাং স্যাৎ পঙ্দের 
আক্ষরিক অর্থ 'হউক'। একই বস্তর নান! পর্যায়ভেদ হওয়! সম্ভব। স্থতরাং 
একান্ত দৃষ্টিতে বিচার করলে তা অসম্পূর্ণ হয়। এই কারণেই জৈনর 
অনেকাস্তবাদী। আর অনেকাস্ত “হ্যাৎ শব্ধ দিয়ে প্রকাশ করা হয় বলে 
এদের শ্যা্দ,বাদীও বল? হয়| | 

(ঘ) (মোক্ষমার্গ__জৈনর1 কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্ভিতে বিশ্বাস 
করেন না। এদের মতে মানুষ তাঁর নিজের তপন্যার ভ্বার। সর্বজ্ঞ ও অর্ব- 
শক্তিমান হয়ে দেবত্ব লাভ করতে পারে। কর্মবন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'জেই 
জীবের দেবত্ব লাভ হয়। এর জন্ত প্রয়োজন জ্ঞান, বিশ্বাস ও অভ্যাসের । 
তাই জন ধর্মে সমাগ.জ্ঞান, সম্যগদর্শন ও সম্যক্‌ চরিত্রের উপর বিশেষ জোর 
দেওয়। হয়েছে। এই তিনটিকে “রত্ুত্রয় বল। হয়। জম্যগজ্ঞান বলতে জৈন 
দর্শন ও জৈন ধর্ম সম্বন্ধে ্পষ্ট জ্ঞান বোঝানে। হয় । সম্যগ ধর্শনের- অর্থ জৈন 
গুরু ও জৈন নীতিতে অচল বিশ্বাস | জৈনধর্মে সম্যগদর্শনের উপর বিশেষ 
জোর দেওয়। হয়। কারণ, জৈন নীতিতে বিশ্বাম অচল না হ'লে, এ নীতি 
জীবনে অনুসরণ কর। সম্ভব নয়। এই বিশ্বাসের :জন্য মাঙছষ সব সন্দেহ ও 
সংশয় উভভীর্ণ হ'তে পারে । তবে এই বিশ্বাস ঠিক অন্ধ বিশ্বাস নয়, জ্ঞান ও 


1. 17101757709, 09613756901 1003%20 70119909175 05০ 166. 
৪1 


399 ধর্মন্্শন 


বিচারনির্ভর বিশ্বাস । সম্যক চরিত্র বলতে জৈন নীতি জীবনে প্রয়োগ ও 
অভ্যাল বোঝানো হয়| সম্যক চরিজের ব্যাবহারিক মুলা সর্বাধিক। কারণ, 
এর দ্বারাই জীবের পক্ষে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যোক্ষলাভ করা সভব। 
এই ব্যাপায়ে জৈনর] “পঞ্চব্রত+ ব! পাঁচটি নীতি অভ্যাসের কথা বলেন। এগুলি 
হ'ল অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। 


() পঞ্চব্রত--(৪) পঞ্চব্রতের মধ্যে অহিংসার স্থান সবার উপরে । 
জৈন দর্শনে সমস্ত জীবের যৌল লমত্ব স্বীকার করা হয়েছে। স্তরাং ছোট বা 
বড় যে-কোন জীবের প্রতি হিংসাই অন্তায় বলে মানা হয়। এই অহিংস! 
কায়, মন ও বাক্যের ছার! পালনীয় । ব্রতচারী যে শুধু শারীরিক ব্যবহারে 
অপরের ছুঃখের ও আঘাতের কারণ হবেন ন1, তাই নয়, তার বাক্যে ও 
চিস্তায়ও তিনি অপর জীবের দুঃখের কারণ হ'বেন না। তিনি এমন বাক্য 
উচ্চারণ করবেন ন! যাতে অপরে আহত হয় বা ছুঃখ বোধ করে। এমন কি 
অপরকে আঘাত দেওয়ার চিন্তাও তিনি কখনও করবেন না। স্থতরাং কৃত 
কারিত ও অন্থমত এই তিন রকম হিংসা থেকে তিনি বিরত হ'বেন। অর্থাৎ, 
তিনি প্রত্যক্ষভাবে হিংসা করবেন না, অপরের দ্বার। হিংসাত্মক কাজ করাবেন 
না, ও কোন হিংসায় তিনি অন্রমতিও দেবেন না। এক কথায়, জৈনমতে 
হিংসার চিন্তাও হিংসার আচরণের মতই অন্তায়। এখানে লক্ষ্য কর! দরকার 
যে, জৈনধর্মে কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি বা! মুক্তির কথা চিন্তা কর] হয় নি। সকল 
জাঁবের প্রতি অহিংসার অর্থ কেবল হিংসা থেকে বিরত হওয়া নয়, সকলের 
মলের ০৯1 করা । যেখানে অপরের দুঃখ দূর করার ক্ষমতা আমার আছে, 
সেখানে ত1 ন! করাও তা'র প্রতি ছিংসারই নামাস্তর | 

0) সত্য বলতে জৈনমতে শুধুমাত্র যথার্থ কখনই নয়, সুখকর ও মঙজ্জলকর 
বাক্য-কখন। অন্ত সব ত্রতই অহিংসানির্তর। স্থৃতরাং যে যথার্থ-কথন 
জীবছিংসার কারণ হয় তা এড়িয়ে চলা উচিত। সত্যও অহিংসার সে 
সামঞন্তহীন হ'লে চলবে না। 

(9 অন্তর অর্থে বিনা অঙ্গমতিতে অপরের সম্পত্তি গ্রহণ না করা 
বোঝানো হয়। কিন্তু অন্তেয় শুধুমাঁজ্ অচৌর্ধ নয়। যে-কোন অন্তায় উপায়ে 
অপরের সম্পদ আত্মনাৎ করাকেই অন্তেয়ের লঙ্ঘন বলে। 

ও) ব্রহ্ষচর্য হ'ল সম্পূর্ণরূপে যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত হুওয়1| কোন কোন 
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ধজন নীতিবিদেের মতে ব্রহ্ষচর্য বলতে লকল ইন্দ্রিয়ভোগ থেকে বিরত হওয়। 
ঘযোঝানো হয় । 


(9) অপরি্রহের অর্থ জাগতিক সমস্ত অর্থ ও সম্পদ ত্যাগ । এই পঞ্চব্রত 
সকলের পক্ষে সমানভাবে পালনীয় নয় । তাই জৈনধর্ষে ছু'রকমের ব্রত 
পালনের উল্লেখ আছে-__অনুব্রত ও মহাব্রত | সাধারণ গৃহী বা'শ্রাবক' (যে 
শ্রবণ করে )-এর পক্ষে পালনীয় অণুত্রত। অধুত্রতের কঠোরতা কিছু কম। 
সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে কঠোরভাবে অহিংসাব্রত পালন করতে গেলে সমাজ- 
জীবন অচল হয়। সুতরাং তার! স্বেচ্ছারুত-জীবহত্যা করবেন না । ধার] 
চাষের কাজ করেন তারা কেবল অচল একেক্জিয় বুক্ষজাতীয় জীবের উধ্বতন 
জীবের ক্ষেত্রেই অহিংসা পালন করবেন। গৃহীর পক্ষে ক্রহ্মচর্য বলতে 
একদারব্রত বোঝানে। হয়। অপরিগ্রহের ব্যাপারেও অল্নে সন্ত থাকাই গৃহী 
বা শ্রাবকের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। অপরপক্ষে, মহাব্রতী ব! শ্রমণদের পক্ষে পঞ্চব্রত 
কঠোরভাবে পালনীয় । তার। কায়মনোবাক্যে অহিংস। পালন করবেন। 
সকল রকমের ইন্দ্রিয়ভোগ থেকে বিরত হবেন ও সমস্ত জাগতিক সম্পদ, 
এমন কি ভিক্ষাপাত্রও নিজের অধিকারে রাখবেন না। কোন কোন মতে 
শ্রবণ তার পরিধান-বস্ত্রও ত্যাগ করবেন । অন্ুব্রতীর। একটি ব। ছুটি ক্ষেত্রে 
কোন একটি বিশেষ ব্রত পালন করতে পারেন। উদ্দাহরণম্বব্ূপ বল! যায়, 
কেউ হয়ত খাদ্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অহিংস পালন করতে পারেন । 

জৈন ধর্ম প্রধানত মঠধারী-শ্রমণ-ধর্ম | সৃতরাং গৃহীর ধর্মের তুলনায় 
শ্রমণের ধর্ম মহৎ । কিন্ত এই ছু+টি ধর্ষের মধ্যে কোন গুণগত ভেদ নেই, 
ভেদ শুধু যাত্রাগত। গৃহীর অন্থব্রত শ্রবণের মহাব্রতের প্রস্ততিমাত্র। স্থতরাং 
মোক্ষলাভের জন্য মহাব্রতই আবশ্কক। পঞ্চব্রত পালনের মধ্য দিয়ে 
জীব কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয় এবং সর্বশেষে দেহ নষ্ট হ'লে দেবত্ব লাভ করে 
লোঁকাকাশের উধ্বতম দেশে বিরাজ করে। এই অবস্থায় কোন কর্মের মধ্যে 
জিগ্ত না হ'লেও, মুক্ত জীবের জীবন অপর বদ্ধঙ্গীবের আঘর্শন্বরূপ হয়। 
কিন্ত দেবত্বলাভের পূর্বেও কর্মবন্ধনমূক্ত 'কেবলী' জগতের সেবা করতে পারেন, 
ধেমন করেছেন মহাবীর । এই রকম জীবনমূক্ত অবস্থায় জীবকে “অহ 
বলা হয়। জৈনধর্ষ ও জৈনদর্শনে অহৎ-জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
কর! হয়। তাই জৈন দর্শনের আর 'এক নাম 'আহছত-দর্শন” । জীবের 
বন্ধন থেকে মোক্ষ পর্যস্ত কমের সঙ্গে জীবের সম্বদ্ধের পাঁচটি দশ। বল্সন। 
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করা হয়েছে । এই পাঁচটি দশা হ'ল আশ্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জর ও মোক্ষ 
বা নির্বাণ। জীবের প্রবণতা, প্রবৃত্তি ইত্যাদির জন্য কর্ম-পুদ্ব গলের 
জীবের প্রতি ধাবমানতার নাম “আশ্রব। এর ফলে জীব কমের দ্বার 
সম্পূর্ণরূপে আবৃত হয়। এই অবস্থার নামই 'বন্ধ'। সংযম ও যোগের 
হবার] নৃতুন কমের জীবের প্রতি আগমনকে স্তব্ধ করার নাম “সংবর+। কিন্ত 
সংবরের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি হয় না । জীবের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মগুলি ফলদানের 
পর জীব থেকে ঝরে পড়ে। এই অবস্থার নাম 'নির্জর”। সমস্ত কর্ম 
এইভাবে নিঃশেষ হ'লেই “মোক্ষ” বা “নির্বাণ লাভ হয় । কমনসুক্ত জীব লঘুত্ 
প্রাপ্ত হয়ে উধ্বমুখী হয়। 

(1) ঠজনধর্মের শীখা-_মহাবীরের মৃত্যুর কয়েক শ' বছর পরে 
জৈনর! ক্রমশ ছু*টি শাখায় বিভক্ত হু'ন। এই ছু'টি শাখার নাম শ্বেতাম্বর 
ও দ্দিগম্বর। শ্বেতাথ্র শ্রমণর! শ্বেতবস্ত্র পরেন, আর দিগম্বর শ্রমণর] বন্্রও 
ত্যাগ করেন। এ ছাড় এই ছুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আচরণ ও মতবাদের 
ব্যাপারেও কিছু সুক্ষ প্রভেদে আছে। শ্বেতান্থরর। স্ত্রীলোকের মুক্তিতে 
বিশ্বাম করেন, কিন্তু দিগম্বররা তা করেন না। জৈনধমের বিস্তার 
ভারতবর্ষের বাইরে কোথাও হয় নি। ভারতবর্ষে রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, ও 
গুজরাট অঞ্চলে প্রধানত জৈন ধমেরর প্রসার দেখা যায়। এই সব জায়গায় 
জৈনদের অনেক মন্দির আছে। এগুলিতে মহাবীর ও পার্থ নাথের পৃজ! ও 
প্রার্থনা হয়। এগুলিতে মহাবীরের মৃত্তি রাখা হয় । 


(0) বৌদ্ধধর্ণ 


গৌতমবৃদ্ধের জীবনী ও বাণীই বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি। গৌতমবুদ্ধ জন্ম গ্রহণ 
করেন খ্ীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বর্তমান নেপাল ও বিহারের 
সীমান্তবর্তী রাজ্যে। পিতা ছিলেন এ অঞ্চলের ক্ষত্রিয় রাজ শুন্ধোধন। 
তার রাজধানী ছিল কপিলবাস্ত। মাত! ছিলেন মায়া। গৌতমবুদ্ধের 
পূর্ব নাম ছিল সিদ্ধার্থ, বংশের নাম শাক্য। এই কারণে পরবর্তী যুগে তিনি 
শাঁক্যমূনি নামেও পরিচিত হ'ন। সিদ্ধার্থ যৌবনে খন সংসার ত্যাগ করেন, 
তখন তিনি বিবাহিত ছিলেন ও রাছুল নামে তার একটি পুত্র ছিল। স্ত্রীর নাম 
ছিল যশোধারা। দিদ্ধার্থ সংসার জীবনে মানুষের নান! ধরনের দুঃখ কষ্ট 
দেখে বিচলিত হ'ন এবং সম্যাস জীবন গ্রহণ করেন ও ছুঃখ-ভ্রাণের উপায় 
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আবিষ্কারের চেষ্টায় দীর্ঘকাল তপন্যা করেন। অবশেষে তিনি সত্যলাভ করে 
বুদ্ধ বা জ্ঞানী বলে প্রচারিত হ'ন, ও তার উপলব্ধ জ্ঞান সাধারণের মধ্যে গ্রচার 
করেন। তার জীবিতকালেই তার অনেক শিল্ত ও ভক্ত বৌন্বধর্মের প্রচাকার্ষে 
তার অন্গামী হ'ন। ফলে হুট হয় সংঘের। দীর্ঘকাল ধর্ম প্রচারের পর 
আশী বছর বয়সে কাশীতে দেহরক্ষা করেন গৌতমবুদ্ধ। এর পর তার শিহ্যরা 

তারই বাণী ও উপদেশ প্রচার করেন। | 


০) ত্রিপিটক- বৃদ্ধ নিজে কোন গ্রন্থ রচন| করেন নি। তার উপদেশ 
ও আলোচনাগুলি তার জীবিতকালেও সংগৃহীত হয় নি। স্থৃতরাং বুদ্ধের 
যে উপদেশ ও আলোচনা -সংগ্রহ পাওয়। ষায় তার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের 
অবকাশ আছে। বুদ্ধের জীবিতকালেই তার উপদেশ ও মতবাদের ব্যাপারে 
তার শিশ্ত ও ভক্তদের মধ্যে মতভেদ দেখ] দেক়। এই কারণেই তার মৃত্যুর 
কিছুদিন পরে মগধের কাছে রাজগৃহে তার শিষ্য ও ভক্তদের এক মহাসভ। 
আহ্বান করা হয়। এই মহাসভায় বুদ্ধের উপদেশ ও মতবাদ সত্বন্ধে ভক্ত 
শিশ্তর। মতৈক্যে আসার চেষ্টা করেন ও এই সভায় “ত্রিপিটক' সংকলিত হয়। 
ঘপিটক' শব্ষের অর্থ পেটিক। বা বাক্স । স্ৃতরাং বৌহধমের জ্িপিটক বলতে 
ধর্মের তিনটি পেটিকা বা বাক্স বোঝানে। হয়। ত্রিপিটকের প্রচার প্রথমে 
ছিল মৌখিক। কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রীষ্টপূর্ব 8০ অবে ত্রিপিটক বর্তমান 
আকারে লিখিত হয়। ভ্রিপিটকের সংকলন থেকে লিখিত হওয়ার সময় 
পর্যস্ত ঘে কয়েকশ' বছর পার হয়ে যায়, তার ফলেও এর মধ্যে পরিবর্তন আসাই 
স্বাভাবিক । কিন্তু এ-সব সত্বেও বৌদ্ধধমে” এই ত্রিপিট ককেই বুদ্ধের উপদেশের 
মূল সংকলন বলে শ্বীকার কর হয়। এটি মগধ ও তার নিকটবতাঁ অঞ্চলের 
কধিত ভাষা পালিতে রচিত। তক্রিপিটকে ষে ধর্ম প্রবতিত হয়েছে তা 
'থেরবাদ' বলে পরিচিত। কারণ এটি “থের' বা স্থবির, অর্থাৎ বৃদ্ধন্দের সভায় 
মংগৃহীত হয়েছিল। ঝ্রিপিটকের তিনটি ভাগ £ সত্ব, বিনয় ও অভিধন্ম। 
স্ত্-পিটকে আছে বুদ্ধের উপদেশ ও নান৷ কাহিনী ও উপকথ| | এর পাচটি 
অংশ ব! নিকায় আছে। বিনয়-পিটকে আছে বৌদ্ধ নীতি ও শ্রমণদের 
পালনীয় নান। বিধি-নিষেধ । এর আছে তিনটি ভাগ। অভিধম্ম-পিটকে 
আছে মনম্তত্ব বা অন্যান্ত তাত্বিক আলোচনা । এর আছে সাতটি ভাগ । 

(1) আর্যসত্য- বুদ্ধের এতিহাসিক-পটতূমি বিচার করলে দেখা যায়, 
যে, পরম্পর-বিরোধী নানা মতবাদ ও প্রথ| সে যুগের জনঙীবনকে বিভ্রাস্ত 


396 ধম দর্শন | 
করেছিল। আত্মা, ঈশ্বর, জগৎ ইত্যাদি সমন্ধে নানা মত পরস্পরকে খণ্ডন 
করবার চেষ্টা করত। ফলে স্টি হ'ত শুক্র তর্কজালের। একদিকে যেমন ছিল 
বেদের ও ব্রাঙ্ষণ্য ধমের প্রসার ও বৈদিক ক্করিয়াকাণ্ডের অহুষ্ঠান-সর্বন্বতা ও 
প্রাণী-হত্যা ইত্যাদি নিষ্ঠুরতা, আর একদিকে তেমনই ছিল বেদবিরোধী' মতের 
প্রসার । ছিল নির্গস্থ, ছিল শ্রমণ যারা বেদকে অন্থীকার করত, সংসার ত্যাগ 
করত ও কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছুদাধন করে শাস্তি ও মুক্তির অন্বেণ করত । 
ছিল জড়বাদী, ছিল অবিশ্বাসী,ছিল তাকিক যার যুক্তিজাল সমম্ত বিশ্বাস, সমত্ 
প্রচলিত মতকে ছিন্ন করত । চিন্তা জগতে এসেছিল এক সর্বনাশ ও সর্বগ্রাসা 
অরাজকতা | ফলে মানুষের নৈতিক জীবনের ভিত্তি ছুর্বল হয়ে পড়ছিল। 
উপনিষদের উচ্চ আদর্শ চাপা পড়েছিল ধশ্মান্কতা, আনুষ্ঠানিকতা ও কঠোর 
আত্মনিগ্রহ আর কচ্ছদাধনের আড়ালে । যে পুরোহিত সম্প্রদায় সাধারণের 
উৎসর্গ করা খাদ্য ব৷ সম্পর্দের উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করত, তার্দেরই 
নিধি পথে মানুষ ধমে'র নামে জীবহিংস। ও কঠোর আত্মনিগ্রহে ব্রতী হ'ত। 
সাধারণ মানুষের সামনে এমন কোন মহৎ নৈতিক আদর্শ ছিল ন1, ষা অবলম্বন 
করে মানুষ সুস্থ হ্বাভাবিক জীবন যাপন করে। এই যুগে বুদ্ধ সমস্ত অনাবশ্যক 
তাত্বিকতা, শৃন্ক আচুষ্ঠানিকতা ও মিথ্যা আত্মনিগ্রহ ও কচ্ছুদাধনের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার হ'লেন। প্রচার করলেন মধ্যম পন্থা” তুলে ধরলেন ত্যাগ ও 
সংযমের যথার্থ মহিম1। গৃহত্যাগের পর দীর্ঘ ছ' বছর নানা কঠোর তপস্যা 
করলেন ভিনি। শেষে আত্মনিগ্রহের মৃল্যহীনত1 অন্কুভব করলেন, অন্থভব 
করলেন আহুষ্ঠানিকতার শূন্যতা, তাত্বিক বিচার-বিষ্লেষণের মিথ্যাত্ব। এই- 
ভাবে তিনি যখন 'জ্ঞান' লাভ করলেন, তখন সর্বসাধারণকে সেই জ্ঞান দান 
করে শান্তি ও মুক্তির পথ দেখাতে চাইলেন। তিনি প্রচার করলেন চারটি 
“আর্য-সত্য' | তার পরিচিত পাঁচজন সঙ্গ্যাপীকে তিনি বেছে নিলেন এবং 
স্বাদেরই 'ধমচত্রপ্রবর্তন-এর প্রথম উপদ্দেশ দিলেন। বৌদ্বশাস্ত্রে বুদ্ধদেবের 
এই নবনীতি প্রচারকে ধম চক পপবততন': বলা হয় ॥ এর মধ্যে আছে চারটি 
প্রধান সত্য। প্রকৃত শাস্তির জন্য এই চারটি সত্যের উপলব্ধি ও এই চারটি 
সত্যে বিশ্বাস একাস্তভাবে আবশ্তক। এই চারটি আর্ধ-সত্য হ'ল- _ছুঃখ 
ছুঃখসমুদয়, ছুঃখনিরোধ ও ছুংখনিরোধমার্গ। 


(৪) ঘুঃখ- চারটি আর্ধ-সত্যের প্রথমটি হ'ল, “জীবন ছুঃখময় 1 জং 
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ছঃখমপ়, ক্ষয় ছুখেময়, রোগ ছুঃখময়, মৃত্যুও ছঃখষয়। অপ্রীতিকর বস্তর সঙ 
মিলন ছঃখজনক, প্রীতিকর বস্তর বিচ্ছে্ও দুঃখজনক এবং যে-কোন অতৃপ্ধ 
আকাজ্ষাই দুঃখজনক | জীবনের ছুঃখকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন 
গৌতম বুদ্ধ। এইজন্য তাঁর ধমকে ছঃখবাদী ধর্ম বলা হয় । অবশ্ত জীবনের 
ছুঃখময়তার কথা৷ কেবল বৌদ্ধধর্মেরই বৈশিষ্ট্য নয়, সমস্ত ভারতীয় দর্শনেই 
জীবনে দুঃখের কথা উদ্লেখ কর] হয়েছে । উপনিষদ জীবনকে ছুঃখমত় 
বল। হয়েছে । কিন্তু বৌহ্ধার্শনে ও ধর্মে জীবনের এই দ্বিকটিকেই বিশেষ- 
ভাবে দেখানোর চেষ্টা কর! হয়েছে। 

(৮) দুঃখ-সমুদ্রক্স- জীবনকে ছুঃখময় বলে বর্ণনা করলেও, ছুঃখই ষে 
জীবনের শেষকথ! নয়, তাঁও বল! হয়েছে আর্ধসত্যের মধো | দ্বিতীয় আর্ধ- 
সত্যে বল হয়েছে এই ছুঃখের কারণের কথা। এখানে, বৌদ্ধধমে'র আরও 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথ! এসে পড়ে। বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন যে, 
প্রত্যেক বস্তরই এক বা! একাধিক কারণ আছে। বস্ত সম্পূর্ণরূপে কাঁরণ- 
নির্ভর । সুতরাং কোন বস্তর ত্বরূপ বুঝতে গেলে তার কারণের পরিপ্রেক্ষিতে 
বুঝতে হু'বে। জগতে আত্মা বা অনাত্বা কোন বস্তই নিত্য নয়। আমর! 
যাকে আত্মা বলি ত।' কতকগুলি মানসিক বৃত্তি ও দেহের সংঘাত ছাড়া 
আর কিছুই নয়। নিত্য আত্মা আমর প্রত্যক্ষে পাই না। প্রত্যক্ষে ঘা 
পাই তা” দেহ, মন ব1 ইন্জ্রিয়। কিন্তু এগুলির কোনটিই নিত্য নয়। বৌদ্ধ- 
ধমের এই অনাত্মবাদের উপর উপনিষদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
উপনিষর্দে আত্মাকে প্রত্যক্ষের অগোচর বলা হয়েছে । দেহ বা মনৰ 
দুয়ের সমন্বয়, কোনটিই আত্ম নয়। আত্মা দেহ ও মনের অতীত ও প্রত্যক্ষের 
অগোচর ( অবাঙ্মনসগোঁচরম্‌ )। বৃদ্ধ এই প্রত্যক্ষের অতীত বন্তটিকে 
মানতে প্রত্তত ন'ন। তাই তার মতে আত্মা নেই। নিত্য ও অপরিপামী 
আত্মা সম্বন্ধে যে-কথা সত্য, যে-কোন বাহ্বস্ত ও জড়-জগৎ্ সম্পর্কেও সে-কথ। 
সত্য। অর্থাৎ স্থির ও অপরিবর্তনীয় বলে জগতে কিছু নেই। পরিবর্তনই 
বস্তর শ্বরূপ। সত বলতে বিভিন্ন অবস্থার সম্তভান বা ধারাবাহিকতা বোঝানো 
হয়। সমস্ত বস্তই “উৎপাদ', “স্থিতি, "জরা ও নিরোধ এই ক'টি অবস্থার 
মধ্য দিয়ে যায়। স্ৃতরাং বস্তমাঅই অনিত্য £ পদার্থ নয়, একটি কার্ষ- 
কারণের ধাঃ। একেই বল! হয় 'ধর্ম'।* এই ধর্মকে বৌদ্ধধর্মে বিশ্ষে মূল্য 
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দেওয়া হয়েছে। বস্তর এই ধর্ম জানলে তবেই মানুষ ছুঃখ-মুক্তির পথে চলতে 
পাঁরে। বস্তর শ্বরূপ সম্বন্ধে এই মতকেই সংস্কৃতে বল! হয় ৫প্রতাত্য সমুৎপাদ- 
বাদ”। এটিকে এইভাবে প্রকাশ কর। হয়-“এঁটি আছে বলেই এইটি হয়, 
এঁটির উৎপতি থেকেই এইটির উৎপত্তি। এটি না থাকলে এইটি হয় না; 
এটি নষ্ট হ'লে, এইটিও নষ্ট নয়।৮: জগতে -বাঁকিছু ঘটছে, তার সমস্তই 
পরিবর্তনশীল অবস্থার উপর নির্ভর করে ঘটছে। তাই সব কিছুই অনিত্য। 
জগতের সব কিছুর মতই দৃুঃখও কারণনির্ভর, ছুঃখেরও প্রতীত্যসমুৎ্পা্ 
আছে। দুঃখের কারণেরও একটি ধারা আছে, আর এই ধারায় আছে 
বাঁরটি 'নিদান বা কারণ। এগুলি হল অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম-বূপ, 
ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরামরণ। জর! 
ও মরণ দুঃখের । কিন্ধ এই ছুঃখের কারণ ম্বরূপ আছে জাতি বা জন্ম । কিন্ত 
জীবের জন্মের ও জাগতিক অস্তিত্বের কারণ তৃষ্া। তৃষ্ণা থেকে আসে 
উপাদান বা জীবনের প্রতি আকর্ষণ। যেখানেই আছে তৃষ্ণা, সেখানেই 
আছে জীবনের সঙ্গে সম্বদ্ধ। এই আকর্ষণ বা সম্বন্বই জন্মের কারণ। অবস্থয 
জন্মের প্রত্যক্ষ কারণ বল! হয় ভিবকে। কারও কারও মতে এই ভব হ'ল 
কর্ম। তৃষ্ণা ও উপাদান জগ্মের, মধ্যে বিশেষ রূপ নেয় এই “ভব+র মাধ্যমে | 
স্থতরাং দ্বাদশ নিদ্দানের মধ্যে তৃষ্ণার স্থান বিশেষভাবে লক্ষণীয় । কিন্ত হু:খের 
যূল বা আদি কারণ অবিদ্যা। আত্মা! ও জনাত্মার ত্বরূপ সম্বন্ধে অবিদ্যা বা 
অজ্ঞানই হ'ল তৃষ্ণা ও আকর্ষণের কারণ। জাতির ৰ! জন্মের পরে মানুষ 
অবিদ্যাবশত যে-সব কর্ম করে সেগুলি আবার অবিদ্যারই সৃষ্টি করে। ফলে 
জরা-মরণের সঙ্গে ছাদশ কারণের ধার! শেষ হয় না, নতুন ধারার ছুষ্টি হয়; 
ছবাদশ নিদান চক্রাকারে আবতিত হয়, আর সেই কারণেই এর আর এক 
নাম ভিব-চত্র' । এই ভবচক্র থেকে মৃক্তির উপায় হ'ল মূল কারণটিকে স্তব্ধ 
কর] বা! দূর করা, অর্থাৎ অবিস্তা দূর করা। অবিষ্তা দূর হ'লেই প্রতীত্যসমূৎ- 
পাদের সাধারণ নিয়মে এর কার্ধগুলিও একে একে নষ্ট হয়, ও শেষ পর্যস্ত 
'জন্ম ও জরা-মরণেরও অবসান ঘটে। তাই বৌদ্ধধর্মে অবিষ্যা দূর করার 
উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অবশ্য অবিষ্ঞাকে যাবতীয় দুঃখের কারণ 
বলে কল্পনা করা একমাত্র বৌহবধর্মেরই বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যান্ত ধর্মেও অবিস্ধ! 
দূর করার কথা বলাহম্ন। কিন্তু বৌদ্ধমতে আত্মা ও অনাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে 


1. “মজ.ঝিম নিকার' (ন্ুতপিটক ) 11, 89, (রাধাকৃষ্ণন কর্তৃকি উদ্ধুত )। 
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ষে অবিষ্ভার কথ। বল! হয় তা! এই মতেরই বৈশিষ্ট্য । আত্মাকে সাধারণত 
আমর স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনীয় বলে বিশ্বাস করি । ফলে আত্মার রক্ষার 
ও স্থুথ উৎপাদনের চেষ্টা করি। অনাত্ববস্ত সম্বন্ধেও এ একই ধরনের বিশ্বাস 
আমাদের আছে। বস্তকেও আমরা স্থিতিশীল ও অপরিণামী বলে মনে করি। 
ফলে আমরা বস্তর আকাজ্ষা করি। কিন্ত আত্মা ও অনাত্বা সম্পর্কে 
আমাদের এই ধারণ মিথ্য/া। আত্মা কোন নিত্য পদার্থ বা ভ্রবা নয়। 
বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার, এই চারটি মানসিক বৃত্তি ও দেহ বা 
'বূপ-এর সংহতিই হল আত্মা। প্রথম চারিটিকে “নাম ও দেহকে 
“রূপ” বলা হয়। তাই আত্মার আর এক নাম “নাম-রূপণ। পাঁচটি 
ক্কন্ধের বা অংশের সমন্বয় বলে আত্মাকে 'পঞ্চ-স্বদ্ব'ও বলা হয়। 
এই পাঁচটি স্বন্ধই নিত্যপরিবর্তনশীল ; বিশেষত প্রথম চারটি, 'নাম 
স্ন্ধ'' অতি ভ্রত পরিবতিত হয়। স্কতরাং আত্ম! স্থিতিশীলও নয় এবং 
আত্মাকে অপরিবর্তনীয়রূপে রক্ষা করাও যায় না। আত্মার রক্ষা! ও স্থখের 
চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য । আর এই ব্যর্থতাই দুঃখের কারণ । আত্ম! সম্বন্ধে 
যে কথা সত্য, অনাত্বা সম্বন্ধে সেই কথাই সত্য। কোন বাহ্বস্তইঃ সে 
জড়বস্তই হ'ক বা প্রাণীই হক, অপরিবর্তনীয় নয়। স্তরাং কোন বস্ত 
লাভ করার চেষ্টাও ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। বস্ত নিত্যপরিণামী হওয়ার ফলে 
আঁমর। যে বস্ত চাই, তা' পাই না। আর আকাজ্কষিত বস্ত লাভের বার্থতায় 
আছে ছু:খ। স্থৃতরাং বদ্তর এই নিত্যপরিনামী রূপটি যদ্দি আমরণ ষথার্থভাঁবে 
উপলব্ধি করি, তাহ'লে বস্তর গতি আমাদের তৃষ্ণা বা আকর্ষণ থাকে না। 
তৃষ্ণা ও আকর্ষণ ন৷ থাকলে বস্তর ভোগের জন্য জন্মলাভও হয় না। কেননা, 
জন্মের তীব্র আকাজ্ষা না থাকলে জন্ম হয় না। স্থতরাং ভুঃখ দূর করার 
উপায়ের প্রথম ধাপ হ'ল ছুঃখের কারণ ঘে অবিস্তা, এ-সম্বদ্ধে স্থির বিশ্বাসে 
আসা। 

(০) দুঃখনিরোধ-তৃতীয় আর্ধ-সত্যে বল হয়েছে ছুঃখের নিরোধের 
কথা। বৌদ্ধ দর্শনে কারণতার বিশেষ রূপ দেখা যায় প্রতীত্যসমূৎপাদবাদে। 
কারণ উৎপন্ন হু'লে, কার্ধ উৎপন্ন ন! হয়ে পারে না একথা সত্য, কিন্ত 
কারণের উৎপত্তি ও অস্তিত্বের ব্যাপারে কোন আবশ্টিকতা নেই। স্থতরাং 
অবিদ্যাই জাগতিক অস্তিত্বের ও দুঃখের কারণ, কিন্তু অবিদ্যা হুরপনেয় নয়। 
মানুষ নিজের চেষ্টায় এই অবিষ্যা দূর করতে পারে। আর কারণ নষ্ট হ'লেই 


৪39 ধর্ম-দশন সি, 
কার্য নষ্ট হয়, এ-ও প্রতীত্যসমূৎ্পাদদের আর একটি দ্িক। ন্ুৃতরাং অবিষ্া ন্ট 
হ'লে সংস্কার ও কর্ম নষ্ট হয়ঃ সংস্কার ধ্বংস হ'লে বিজ্ঞান বা চেতনার ধ্বংস ; 
চেতনার ধ্বংসের ফলে ধ্বংস হয় নাম-বূপ ; নাম-রূপ নষ্ট হ'লে নষ্ট হয় 
যড়ায়তন বা ছ'টি ইন্জিয় (মনসমেত )$ ফলে ধ্বংস হয় স্পর্শ ব1 ইন্জরিয়ের 
লক্ষে বিষয়ের সংস্পর্শের | এর ফলে নষ্ট হয় বেদনা ব1 ইঙ্জিয়াকভূতির ; 
বেষনা নই হ'লে তৃষ্ণা নষ্ট হয়; উপাদান ও ভবের ধ্বংস হয় যথাক্রমে ; 
ভব না থাকলে জাতি ব! জন্ম হয় না এবং জন্ম না হ'লে জরা-মরণরূপ ছুঃখ 
ভোগ হয় না। আর এই দুংখভোগের অবসানেই মুক্তি ব! নির্বাণ। 

(8) হুঃখনিরোধ-মার্গ _চতুর্থ আর্য-সত্যে ছঃখ-নিরোধ-মার্গ ও উপায় 
সম্বন্ধে বল! হয়েছে । এই মার্গের আটটি অংশ। এই জন্ত এটিকে “অষ্ট- 
শার্গ' বলা হয়। বৌদ্ধনীতির বিশদ ব্যাখা! মেলে “অষ্ট মার্গে। এই আটটি 
হলঃ 

'সম্যগং দৃষ্টি” অর্থাৎ আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে থার্থ জান। মিথ্যাজ্ঞান 
বা মিথ্যাদৃষ্টিই ছুঃখের কারণ। স্ৃতরাং চারটি আর্ধ-সত্য সম্বন্ধে যথাযথ 
জ্ঞানকেই সম্যগদৃটি বল] হ'য়েছে। 

কিন্তু নির্বাণের পক্ষে ষথার্থ জানই যথেষ্ট নয়। এই জ্ঞানের উপযুক্ত 
গ্রয়োগ চাই জীবনে । আর সেই প্রয়োগের জন্ত প্রয়োজন জম্যকৃসঙ্কন্সের 

এই সঙ্কল্পের গ্রথম পদক্ষেপ হ'ল বাক্যকে সংবত কর!) অর্থাৎ, মিথ্যাভাষণ 
ও অগ্রিয়ভাষণ থেকে বিরত হওয়া । এরই নাম জম্যগ,বাকৃ। 

শুধু বাক্যে নয় অন্য ব্যবহারেও সংঘম একান্ত আবশ্তক । তাই অহিংসা, 
অন্তেযর় বা অচৌর্ধ, ব্রহ্ষচর্য, অপরিগ্রহ ইত্যাদি শীলও অভ্যাস কর! প্রয়োজন । 
স্থতরাং সম্যগ.বাক্‌-এর সঙ্গে চাই জম্যক্‌ কর্মাত্ত। 

সম্যকৃলঙ্বল্লের উপযুক্ত প্রয়োগের জন্য সম্যগবাক্‌ ও সম্যকৃকর্মাস্ত ছাড়াও 
প্রয়োজন জম্যগাজীব, অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য সৎ ও সহজ উপায় 
অধলধনের | জীবনরক্ষার জন্তও সম্যকৃসঙ্কল্পের পথ পরিত্যাগ করা 
যায় না। 

সম্যকৃপর্কয়ের পথে চলতে আছে অনেক বাধা। প্রবৃত্তি ও আকাঙ্া 
মানুষের সৎ জীবনকে বারে বারে ব্যাহত করে। তাই প্রয়োজন সম্যগং 
ব্যাস্সাম ব। অবিরত চেষ্টার । সুতরাং অনফলত] ধেন নৈতিক জীবনে হুতাশ। 
নাআনে। উপযুক্ত চেষ্টার দ্বারাই মানুষ বাধ! অতিক্রম করে। 
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সম্যগংব্যায়ামের জন্তই প্রয়োজন সম্যকৃস্থতির | প্রবৃতি ও ভ্রান্ত ধারণা 
ষাঁঁতে সম্যকৃপঙ্কয়ের রূপায়ণে বাধ। না হয়, তার অন্ত মোক্ষকামী যে সত্য 
জেনেছে তা ষেন সর্বদ] স্মরণে রাখে। 


জীবনে আরধ-সত্যগুলির স্ুপ্রতিষ্ঠা ও সফল প্রয়োগের জন্ত প্রয়োজন 
লম্যকৃসমাধির | সমাধির হবার জ্ঞান 'প্রজ্ঞায়' পর্যবসিত হয়, বিশ্বাস 
রূপান্তরিত হয় প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে । এই গ্রজ্ঞাই জীবনে প্রশাস্তি আনে, 
জীবনকে সার্থক ও সফল করে। নির্বাণের পথ প্রশস্ত করে। 


অষ্টমার্গকে বিগেষণ করলে তিনটি প্রধান নীতি লক্ষ্য করা যায়। 
বৌন্ধনীতিতে এই তিনটিরও উল্লেখ পাওয়। যায়ঃ | এই তিনটি নীতি 
হ'ল, প্রজ্ঞা ১ শীল ও সমাধি। প্রজ্ঞার অর্থ জীবনে আধ-সত্যগুলির প্রত্যক্ষ 
অনুভূতি বা উপলব্ধি) 'শীল-এর অর্থ অহিংসা, স্তা, অন্তর ইত্যাদি 
ব্যাবহারিক নীতি ; এবং “সমাধি'র অর্থ চারটি আর্ধ-সত্যের ব্যাপারে গভীর 
মনোনিবেশ ইত্যাদি । 


(8) কর্মবাদ- বৌদ্ধধর্মের আর একটি মৌল ধারণা হ'ল কর্মের 
ধারণা । কর্ম ও জন্মাস্তরের ধারণ ভারতীয় আর্ধ ধমগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য, 
এ-কথা আমর! আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু ধারা কম্ণবাদ ও জন্মাস্তর 
মানেন তীরা সকলেই আত্মার নিত্যতব স্বীকার করেন । নিত্য আত্মাই কমের 
আশ্রয়; নিত্য আত্মাই দেহ থেকে দেহাজ্সর গ্রহণ করে। বৌন্ধধমে'র 
অনাত্ববাদের সঙ্গে কর্ম ও অন্নাস্তরবাদের সামপ্তম্ত হয় কিকরে? বৌদ্ধ 
মতে বস্তর অস্তিত্ব শ্বীকার কর! হয় না, ত্বীকার কর হয় বস্তধার! বা 
লস্তানের'। আত্মা বা অনাআ! যে-কোন বস্তই একটি পরিবর্তনের ধারামাত্র। 
এই ধারার অতীত ও বর্তমান অবস্থ! দু'টি পরম্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছি্ 
ঘটনা নয়। কারণতা ঠিক যাস্তিক 01509801081) কারণতা নয়। অতীত 
বর্তমানে পরিণত হয় সংস্কারের মাধ্যমে । ্থুতরাং অতীত অবস্থা! নষ্ট 
হ'লেও, তাঁর সংস্কার থেকে যায় বর্তমানের মধ্যে | এইভাবে যা” থাকে তা 
এই ধারাটিই। এই ধারাটিই এগিয়ে চলে জন্ম থেকে জল্সান্তরে সংস্কারের 
মাধমে । সুতরাং আত্ম! না থাকলেও জন্মাস্তর আছে বৌহধর্মে; কর্তা না 
থাকলেও কর্ম আছে। অতীত কর্ম তার সংস্কার রেখে যায় বর্তমানে, 
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বর্তমান তার সংস্কার রেখে যাবে ভবিষ্যতের মধ্যে । স্থৃতরাঁং কর্মের ফল 
. কোন অতীন্জ্রিয় সত্তার নির্দেশে ভোগ হয় না, বা আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
কর্ম আত্মাকে তার উচ্চ অবস্থান থেকে নামিয়েও আনে নাঃ তার নিজের 
নিয়মেই নৈতিক জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলে । সুতরাং জীবনকে 
ুদ্ধ-প্রদশিত পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করলে এই সংস্কার ও কর্মের ধার! 
চিরকালের মত বন্ধ হয়ে নির্বাণ লাভ হয়। | 

৫) বৌদ্ধধর্মের শাখা_আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বুদ্ধের 
জীবিতকালেই তার অন্গামীদের মধ্যে বুদ্ধের উপদেশের প্ররুত অর্থ বা 
তাৎপর্য নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। কিন্তু বুদ্ধে্ন মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 
এই মতভেদ বা গোঠীভেদের রূপ নিতে পারে নি। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অল্প 
কিছুদিনের মধ্যেই এই মতভেদ আবার প্রকট হয়ে ওঠে । ফলে আহ্ৃত হয় 
রাজগৃছের প্রথম ধর্মমহাসভা। এই মহাসভায় সঙ্্াস ধর্ষের কঠোরতা হাস 
কর! যাবে কিনা, এ-সম্বদ্বে আলোচন। হয়। কিন্ত শেষ পর্যস্ত বৃদ্ধ বা 
স্থবিরদের মতই গৃহীত হয় ও ভ্রিপিটক সংকলিত হয়। এই মতবাদই 
শ্ববিরবারদ বা পালিতে “খেরবাদ' বলে পরিচিত। এর প্রায় একশ' বছর 
পরে দ্বিতীয় মহাসভায় “বিনয় সম্বদ্ধে কোন রকম শিখিলতা হ্বীকার কর! 
যাবে কিনা, এ সম্বন্ধে আলোচন। হয়। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শেষ 
পর্যস্ত স্থবিরদের কঠোরতাবাদই গৃহীত হয়। কিন্তু প্রগতিবাধী বা 'মহা- 
সধ্থিকরা”ও সংখ্যায় নেহাৎ অর্প ছিলেন না। তারা পরে একটি তৃতীয় 
মহাসভা আহ্বান করেন। এর নাম হয় “মহাসঙ্গীতি'। এখানে থেরবাদের 
কঠোরতা অনেক হ্রাস কর] হয় এবং বৌদ্বধর্মকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে 
তোল! হুয়। এর পর সম্রাট অশোকের সময় পর্যস্ত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। অশোক কৌদ্ধধর্ষ গ্রহণ করার পর 
এই ধর্ম ক্রমশ একটি বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণত হয় । কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভি্ন 
সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এই ধর্ষের মধ্যে অনেক পরিবর্তন আসে এবং ধারণা, 
চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই ধর্ষ বিশেষ প্রসারিত হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্ত 
বিষ্বেশী রাজা ও বিজেতারাও ক্রমশ এই ধর্মগ্রহণ করতে থাকেন। অবশেষে 
্ীষটীয় প্রথম শতকে কুষাণরাজ কণিফের সময় নাগাজু'ন মহাসজ্যিক মতকে 


1. জৈনমতে কর্ণের গুরুত্বের জন্য কর্মযুক্ত জীব তার শ্বাভাবিক উন্ত্রত অবস্থা থেকে নেমে আসে । 
€এই গ্রন্থে জৈনধর্মের আলোচন। দ্রষ্টব্য )। 
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এক নিিই রূপ দেন। ফলে কটি হয় 'মহাঘান' ধর্ষের। মহাষানপন্থীরাই 
পরবতখকালে থেরবাদকে 'হীনধান' নাম দ্রেন। মহাষান শকেন অর্থ মহৎ 
বান ব। বাহক (গাড়ী)। হীনধান বলতে হীন ব। ক্ষুত্র যান বোঝানে। হয়। 
খেরবাদের গ্রস্থগুলি পালি ভাষায় রচিত) কিন্তু মহাযান-মতের গ্রন্থ দে 
ংস্কৃত ভাষ। ও বিদেশী চীনা, তিব্বতী ইত্যার্দি ভাষায় রচিত। 


(৪) থেরবাদ বা হীনযান মত-_খেরবাদীরা বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষাকে 
( ধর্ম) বিশেষ যুল্য দেন। এর! মুক্তির ব্যাপারে কোন এশ্বরিক শক্তিতে 
বিশ্বাস করেন না। বুদ্ধের আদর্শ ও জীবনই পাধারণের কাছে যেমন পথের 
দিশারী, তেমনই মুক্তির আশ্বাসও বটে । জৈনদ্দের মত এরাও মানেন যে, 
মাঘ একমাত্র নিজের চেষ্টায়ই মুক্তিলাভ করতে পারে। এ ব্যাপারে 
শ্রণের পক্ষে অষ্টমার্গ কঠোরভাবে পালনীয়, গৃহীর পক্ষে যতদূর সব 
পালনীয়। নির্বাণই এদের একমাত্র কাম্য । বুদ্ধ এদের মতে অন্য অনেকের 
মতই সাধারণ মানুষ ছিলেন। স্ৃতরাং তার মতই নিজের চেষ্টায় শ্রমণের 
পক্ষে বুদ্ধত্ব লাত করা সম্ভব। আর শুধু সম্ভবই নয়, নিজের চেষ্টায়ই তা 
করতে হ'বে, অন্যের সাহায্যে নয় । স্থতরাং থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম আত্ম" 
নির্ভরতার ধর্ম; অতিমানবীয় বা অতিজাগতিক শক্তির স্থান এতে . 
নেই। 

0) মহাযান মত-_মহাষানপন্থীরা বুদ্ধ ও বুদ্ধের উপদেশ মানেন ; 
কিন্ত এর! বুদ্ধের শিক্ষার তুলনায় গুরুত্ব দেন বুদ্ধের করুণাময় চরিত্রের উপর । 
তাই এদের আঘর্শ হ'ল “বোধিসত্ব”। হীনষানপন্থীদের নির্বাণের জন্ব 
সাঁধনাকে এ'র! স্বার্থপর বলে মনে করেন। বুদ্ধ স্বয়ং নিজের মুভির চেয়ে 
অন্য সকলের ছুঃখ দূর করাকেই শ্রেয় বলে মনে করেছেন। তাই বুন্ধত্ 
লাভের পরও তিনি তার সাধনালন জ্ঞান অন্তকে দিতে চেয়েছেন। বোধিসন্ব 
বুদ্ধ নন, তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করতে চলেছেন। কিন্ত তিনি বারে বারে 
জন্মগ্রহণ করেন শুধু নিজের মুক্তির জন্য নয়, সকলের কল্যাণের জন্য 

মহাযানীদের মতে বুদ্ধ এক ন'ন, বহ। সমত্ত আত্মা বা জীব এক 
পরমাত্বা বা 'তথাতা' (তথাগত ১-রই প্রকাশ। সেই মহাত্মাই বুদ্ধরূপে 
অবতীর্ণ হ'ন বারে বারে। এই পরমাত্মা নিজেকে 'ধর্মকায়' ব1 বুদ্ধরূপে 
প্রকাশ করেন জগতের কল্যাণের জন্য। জগতের প্রতি তাঁর অসীম করুণ 
ও প্রীতি। এই করুণাময় ধির্মকায়ই “ভগবান তথাগত' বা! “অমিতাভ বুদ্ধ 
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বলে খ্যাত। স্থতরাং মহাযানীর! অবতারবাদ মানেন ও গৌতমবৃন্ধকেই 
পর্মকায়এর অবতার বলে স্বীকার করেন। 

মহাযানপন্থীরা। মনে করেন নির্বাণের জন্ত মানুষের প্রয়োজন বোধিসত্বের 
করুপার। বোধিসত্ব নিজের জ্ঞান ও এশ্বর্ধ অন্যকে দান করেন তার 
কল্যাণের জন্ত । তাই হীনধান মতে 'শ্রদ্ধা” বলতে বোঝানো হয় বুদ্ধের 
উপন্বেশ ও নিজের সাধনার দ্বারা উপলব্ধ সত্যে বিশ্বাস, কিন্তু মহাষান 
মতে শ্রদ্ধা' বলতে অমিতাভ বুদ্ধ বা 'অবলোকিতেশ্বরের' করুণায় বিশ্বাসকেই 
বোঝানো হয়। আর সেই কারণেই অমিতাভ বুদ্ধকে ঈশ্বররূপে পৃজা কর! 
হয়। ন্ৃতরাং গৌতমবুদ্ধের উপদেশের মধ্যে ঈশ্বর বা জগৎ ষ্টার উল্লেখ 
না! থাকলেও, মহাযান মতে পরে বুদ্ধকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা কর! হয়েছে 
পরম করুণাময় অমিতাভ বুদ্ধরপে। গৌতমবুদ্ধকে কল্পনা করা হয়েছে 
পরমাত্মার অবতার বলে। 


পরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্মের আরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে দেশী ও বিদেশ 
নানা মতবাদ ও বিশ্বাসের সাহচর্যে। অনেক শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে 
বৌদ্বধর্ম। এমন কি বৌদ্ধদের মধ্যে তঙ্ত্রেরও প্রভাব পড়ে । ফলে দেখা 
দ্বেয় নান! ধরনের বৌদ্ধ তাস্তিক সম্প্রদায়। কিন্তু এই সব ধর্ম মূল বোদ্ধধর্ম 
থেকে অনেক দূরে এনে পড়েছে । এগুলিকে অনেকে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি 
বলে বর্ণনা করেন । তাই বৌদ্ধধর্মের মূল কথ্ণর মধ্যে এদের আলোচন। 
অবাঞ্ছনীয়। চীন, জাপান, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ইত্যাদি দেশে বঙ্থ 
বৌদ্ধ মন্দির, মঠ ইত্যাদি দেখতে পাওয়। ঘায়। এর মধ্যে খেরবাদধী ও 
মহাধান উভয়পন্থীর্দেরই কীতি আছে। ভারতবর্ষের নান! জায়গায় আছে 
উভয় বৌদ্ধমতেরই বহু মন্দির, মঠ ও গুহ1। এই সব গুহা, চৈত্য, বিহার 
ও মন্দিরগুলি শিল্পের অপূর্ব নির্শনরূপে আজও লমাদূত। এই সব পর্বতগুহা 
বা গুষ্ষের কোন কোনটিতে দেখ! যায় স্তুপ; এগুলি থেরবাদীদের সৃতি | 
আবার কোনটিতে ব! দেখ! যায্প বুদ্ধের মুতি। থেরবাধীর। উপাসনাগৃহে 
স্বপ রাখতেন, আর ষহাযানপন্থীরা বুদ্ধের মৃতি কল্পনা করেছেন ও উপাসনাগৃছে 
মৃতি রাখতেন | স্থতরাং বুদ্ধের মতি কল্পনা! কর হয় মহাধান. মতে বুদ্ধের 
জন্মের প্রায় ছ'শ বছর "পরে। বর্তমানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংখ্য। 
অল্প। চীন, জাপান, তিব্বত, ক্রহ্মদেশ, বলিত্বীপ, সিংহল ইত্যাদি দেশেই 
বৌদ্ধদের বেশী সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়| : 


কি. 
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0)) শ্্রীপধর্ম 


_ ষীশুহীট্টের জীবন ও বাণীই খ্রীষ্টধর্মের উৎস। অবশ্ত এঁতিহাসিক 
বিচারে ্রীষটধর্মকে ইহুদী ধমেরই অনুম্থতি বলা যায়। যীশু ইশ্রায়েলের 
জুদীয়। ঠে5৫০৪৪) রাজ্যের বেখখলেছেম্‌ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়কে 
এই রাজ্যের রাজধানী ছিল জেরুজালেম (3970881900) | এখানে ইহুদী 
রাজা হেরভ (79:০৫) রাজত্ব করতেন। যীশু নিজেও ইহুদী ছিলেন। 
পিতা ছিলেন জোসেফ (০৪99৮) ও মাতা মেরী (1875) | যীশুর জন্মের 
সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত বা ঈর্বর-নির্বাচিত (খ্রীঃ ) বলে প্রচারিত 
হ'ন। ফলেরাজা হেরড তার সম্বন্ধে বিশেষ ভীত হু'ন। কারণ তিনি 
শোঁনেন যে, এই শিশুই ইহুদীদের রাঁজা। তিনি বেখলেছেম ও তার 
শীমাস্তবর্তা অঞ্চলের ছু*বছর পর্যস্ত বয়সের সমস্ত পুরুষ শিশুদের-হত্যার 
আদেশ দেন। জোসেফ মেরী ও ীশুকে নিয়ে মিশরে চলে যান এবং 
ছেরডের মৃত্যুর পর আবার ইস্রায়েলে ফিরে আসেন। কিন্তু হেরডের 
পুত্র জুদীয়ায় রাক্গত্ব করছে শুনে সেখানে না গিয়ে গ্যালিলী (951119০) 
প্রদেশের গ্যাজারেখ (8889৮) নগরে বাস করতে থাকেন। এই সময় 
জন (1০৮2) নামে এক অবধৃত জুদীয়ার প্রান্তরে প্রচার করছিলেন, “অঙ্থ- 
শোচনা কর, কেননা, ত্বর্গরাজ্য আগতপ্রায়।'* যার] তার কাছে আসত 
তার্দের সকলকেই তিনি জর্ডন নদীর জলে ত্নান করিয়ে পবিজ্র করতেন, 
তার্দের অন্ুশোচনার উপযুক্ত করে তুলতে । তিনি বলতেন, 'আমার পরে 
ধিনি আসছেন তিনি অনেক মহুৎ এবং আমি তার পাছুকা বছনেরও যোগ্য 
নই। এই সময়ে যীশ্ড পবিভ্র-করণের জন্য তার কাছে আসেন। এবং 
জনের আপত্তি সত্বেও জনকে তিনি তাকে (ঘাপ্তকে) পবিত্র করতে 
অনুরোধ করেন। এই অনুষ্ঠানের পর ঈশ্বরের আদেশ হয়, “ইনি আমার 
্রিয়পুত্র, এবং এ'র প্রতি আমি বিশেষভাবে গ্রীত।' এরপর সীশু প্রান্তরে 
চলে যাঁন। এখানে তিনি চল্লিশ দিন উপবাস করেন ও শয়তানের দ্বারা 
নানা ভাবে গ্রলুৰধ হ'ন। সাধনার শেষে বাণ ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে 
বেরিয়ে পড়েন। কিছু ভক্তকে তিনি নিবাচন করেন তার বঙ্গে গ্রচারের 
কাঁঞজজ করবার জন্ত| তার গ্রচারকার্ধের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বার জন শিল্ত 
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সংগ্রহ করেন । কিন্ত প্রেম ও মানবতার ধম” প্রচার করতে গিয়ে যীন্ত 
ধমের অনুষ্ঠানসর্বস্বতাকে সমালোচনা করতে থাকেন ও সেই সঙ্গে 
সমালোচন! করতে থাকেন পুরোহিতদের | নান! ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে এই 
সব পুরোহিতরাই সাধারণের অর্থ হরণ করত। যীশুর উক্তি ও সমালোচন। 
স্বাভাবিকভাবেই পুরোহিত-সমাজকে ক্রুদ্ধ ও নর্ধান্বিত করে তুলল । ফলে 
তার বিরুদ্ধে ঈশ্বরক্রোহিতার নালিশ হ'তে লাগল। শেষ পার্যস্ত যীশু ধৃত 
হ'লেন ও সর্বসমক্ষে তার বিচারের পর তাকে ক্রুশবিদ্ধ করার শাস্তি দেওয়! 
হ'ল। ক্ুখবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর তিন দিন পরে যীশু গ্যালিলীতে তার শিষ্যদের 
দেখ। দেন ও দেশে দেশে তার উপদেশ ও বাণী প্রচার করতে নির্দেশ দেন। 
ধীশড তার ধর্ষমত সাধারণের মধ্যে অতি সরল ভাষায় গল্পের আকারে প্রচার 
করতেন ও সাধারণের নান! প্রশ্ন ও জিজ্ঞাপার উত্তর দ্িতেন। তিনি 
অলৌকিক উপায়ে অনেককে রোগমুক্তও করেন। যীশুর জীবন ও বাণী 
বাইব্‌লের নবীনধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিধৃত আছে। 


() বাইবজ- বাইব্‌ল গ্রীষ্ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রস্থ। এর ছু+টি প্রধান 
অংশ-_প্রাচীন ও নবীন। প্রাচীন (0919 1:9988292$) গ্রন্থটি বুহৎ। এতে 
প্রাচীনকাল থেকে ইহুদী ঈশ্বর-প্রেরিত পুকুষদ্বের কাহিনী লিখিত আছে। 
এ ছাড়া এই গ্রন্থে ঈশ্বর-তত্ব, জগতের উৎপতি, ঈশ্বর-পুত্র মান্থষের শ্বর্গরাজা 
থেকে পতন ও পাঁপজীবনের আরম্ভ, সমাঁজ-জীবনের নানা রীতিনীতি, ও 
প্রার্থনাগীতিও আছে। নবীন (বদ 11986810906) গ্রন্থটি প্রাচীন গ্রন্থের 
তুলনায় আকারে অনেক ক্ষুপ্র। এতে তিনটি প্রধান ভাগ- সুসমাচার 
(3987918), কার্ধাবলী (4০৮৪) ও পত্রাবলী (18998) ৷ সেণ্টম্যাথুঃ সেণ্ট 
মার্ক, সেণ্ট লিউক্‌ ও সেপ্ট জন্‌ রচিত চারটি স্থসমাচারে যীশুর জীবনী ও 
প্রচারকার্ধের বর্ণনা পাওয়। যায় । এইগুলিই খ্রীষ্টধর্মের ভিতি। কার্যাবলীতে 
ধীশ্খর নির্বাচিত শিষ্ত ( সেণ্ট পিটার ইত্যাদি) ও পলের প্রচারকার্ষের বর্ণন। 
পাওয়া যায় । পত্রাবলীর মধ্যে বিভিন্ন শ্রীষ্ট-ধর্মমভার জন্য রচিত নির্দেশনাগুলি 
পাওয়া! যায় । এগুলি ধীশুর বিভিন্ন শিষ্য ও পলের রচনা । বাইব্‌লের এই 
নবীন অংশে প্রাীন অংশের অনেক দৈবপুরুষ ও তাদের নান। উক্তি ও 
দৈববাণীর উল্লেখ পাওয়। গেলেও নবীনগ্রস্থটিকেই খ্রীষ্টধর্মের মৌল গ্রন্থ বল? 
যায়। কারণ, পরবর্তীকালে থ্রীধর্ম বলে যে ধর্ম গ্রচারিত হয়েছে, তা প্রধানত 
এই গ্রস্থের কাহিনী, উক্তি, উপদেশ ও আদেশকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। 
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এই গ্রন্থ মুলত হীক্র ভাষায় রচিত + কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান ভাষাতেই 
এটি অহ্বাদিত হয়েছে। | 


(1) একেশ্বরবাদ- এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাম ও ঈশ্বরের বর্ম- 
পদ্ধতিতে আহাই হ'ল খ্রীষধর্মের যূল কথখা!। এই ধর্মে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। খ্রীষ্টানদ্বের মতে ইনশ্রায়েলের 
ইতিহাসে ও খ্রীন্তীয় ধর্মসংঘের (0007০)) ইতিহাসে এবং বিশেষ করে 
ষীশুতীষ্টের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের কর্ম-পদ্ধতি প্রকাশিত হয়েছে; আর 
ঈশ্বরের প্রত্যার্দশে এই কম”পদ্ধতিরই পূর্বপ্রকাশ । একেশ্বরবাদ মানলেও 
খ্রী্টধর্যে সর্বেশ্বরবাদ্দের স্থান নেই । ইনুদীর্দের মত খ্রষ্টীনরাও বিশ্বাস করেন 
ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি সব কিছুর একমাত্র শর্ট; তিনি 
সর্বশক্তিমান। তার সমস্ত টির ব্যাপারে তিনি পক্রিয়। তবু তিনি তার 
স্থবির সঙ্গে এক ন'ন। তীর হ্থষ্ট জগৎ থেকে তিনি পথকৃ। স্তরাং নিজের 
হট্টিজালে তিনি আবদ্ধ ন'ন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি মানুষের মধোই আছে 
ষ্টার উপস্থিতি ও কীতির চিহ্ৃ। এই শ্রেষ্ঠ-স্থষ্টির মধ্যেই প্রতিফলিত হয় 
শরষ্টার মন। কিন্তু তবুও মান্থষের জীবন ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী চলে না, 
তা' ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যায় নিয়তর ও ক্ষুদ্রতর স্বার্থের আশায়। ঈশ্বরের 
প্রতিরূপে স্থষ্টি হয়েছে যে মান্য তার আধ্যাত্মিক সত্তা ও জাগতিক সভার 
যে ছন্দ, ঈশ্বরের কীতি শ্রেষ্ট পুণ্যাত্মা মানুষ ও পতিত আঘমের সস্তান পাপী 
মান্ষের যে বিরোধ, তা কেবল মানুষের বুদ্ধি ব1 নী্তিজ্ঞান দিয়ে দূর হ'বার 
নয়। মা্ষ তার স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, ন্যায়পরতার নীতিকে সে 
লঙ্ঘন করেছে ; তাই সে মৃত্যুর পদানত। কিন্তু শ্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে 
মানুষের প্রয়োজন ঈশ্বরের করুণা । এই করুণাই তাকে পাপ ও মৃত্যু থেকে 
উদ্ধার করতে পারে, তাকে দিতে পারে এক শাস্তিময় নতুন জীবন । তার 
পুত্র ষীশুরীষ্টের অবতারের মধ্যেই রূপায়িত হয়েছে ঈশ্বরের সেই করুণা। 
যীশুর জীবন ও যীশুর মৃত্যুই পাপদগ্ধ মান্ষকে দেয় অনস্ত শাস্তিময় জীবনের 


আশ্বাস। 


(11) ঈশ্বরের ত্রিত্ব-খ্ীষ্ট-ধর্ষের আর একটি উল্লেখযোগ্য ধারণা 
হ'ল ত্রিত্বের (1165) ধারণ! | ঈশ্বর এক হ'লেও তার অভিব্যক্তি তিনটিঃ 





].7)00501309%9918 71081010085) 1969, ৮০1. 6 4৮, 01001808016, 
৪ পুর্বোজ্ঞ গ্রন্থ, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ । 
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_ঈশ্বর পিতা, ঈশ্বর পুত্র এবং ঈশ্বর পবিত্র শক্তি। ঈশ্বর পুত্র গ্রষ্ট স্বয়ং 
ঈশ্বর ছাড়! আর কেউই ন'ন। কিন্ত কুমারী মেরীর পুভ্ররূপে এই পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করে তিনি প্রকৃত মাহ্ছষেরই রূপ নিয়েছিলেন। মানুষের জীবন 
যেমন হওয়া উচিত বলে ঈশ্বর ইচ্ছা করেছিলেন, এই পৃথিবীতে যীশুগ্রষ্টের 
জীবন তারই মূর্ত প্রকাশ। শুধু তাই নয়, ঈশ্বর যেভাবে মানব-জীবনে তার 
করুণ! স্থপ্রতিষ্িত করতে ও মৃত্যুর শক্তিকে পরাস্ত করতে চেয়েছিলেন, খ্রাষ্টের 
জীবন তারও অভিব্যক্তি। তাই যীশু তার শিক্ষা ও উপদেশের মধ্যে 
ভবিষ্যতে “ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা! ঘোষণা করেছেন ও মানুষকে তার 
পুরোনে। অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন করে ঈশ্বরের ইচ্ছ! অঙ্যায়ী চলবার আহ্বান 
জানিয়েছেন। যীশ্ত যে-সব করুণা করেছেন, সেগুলি মানুষের প্রতি ঈশ্বরের 
করুণারই নিদর্শন । যে মাহ্ৃষ তার করুণ ও তার আশ্রয় কামনা করে তার 
কাছে আসবে, তাকেই ষে ঈশ্বর করুণ। করবেন ও রক্ষা! করবেন, এই সত্যই 
যীশুর করুণার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। নশ্বরের করুণার সবশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, 
ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যীশুর মৃত্যুবরণ । ঈশ্বর যে মাহধের সব অপরাধ ক্ষমা করেন ও 
তাকে রক্ষা করেন, বীশ্ুর মৃত্যুই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মৃত্যুর পর যীনুর 
পুনরত্যুখান মৃত্যুর পরাজক্ম ঘোষণ| করে, ও মাহুষের জন্ত ঈশ্বরের রাজ্যে 
প্রবেশ করার সম্ভাবনাও ঘোষণা করে। মানুষের এই মুক্তির সভাবনা ও 
তার পথনির্দেশের ঘোষণাই হ'ল ঈশ্বরের তৃতীয় প্রকাশ বা “পবিত্র শক্তির” 
কাজ। ঈশ্বর তার বাণী দৈবপুরুদের মাধ্যমেই প্রেরণ করেন। এই পবিজ্ত্ 
শক্তিই মানুষের ধর্মপ্রচারের ইচ্ছা, ও এই শতিই মুক্তির মধ্যে মানুষের 
পরিণতির কথ ঘোষণা করে। মাহুষের মুক্তির কথ। গচার করে খ্রস্টীয় ধর্ম- 
সংঘের মধ্য দিয়ে এই পবিত্র শক্তিই কাজ করে চলেছে। খ্রীষ্টানর। বিশ্বাস 
করেন, জগতের মুক্তি আসবে মানুষের ইতিহাসের পাঁরসমাপ্ডিতে। তখন 
ধীশু আসবেন মানবজাতির বিচারক ও মৃতদের পুনরভুযুতখানরূপে । মানবতার 
এই পরিণতি যেমন একদিকে খ্রীষ্ধর্মর মৌল বিশ্বাস, তেমনই আর এক দিকে 
এই ধর্ষের পরম আশ্বাস। | 


(%) অন্ুশোচন। ও প্রার্থন- ধর্মের প্রার্থনার মূল কথ। হ'ল 
ঈশ্বরের করুণা ও জগতের ইতিহাসের মধ্যে মানবতার মুভ্ভিতে বিশ্বাস! 
তাই ঈশ্বরের মহিমা ও পবিভ্রতার কীর্তনই প্রাধান্ত পেফ্েছে থীষ্ধষের 
প্রার্থনায় । মাছের সাধারণ জাগতিক জীবন পাপ ও অপবিজ্রতার জীবন, 


গ্রচলিত ধর্মবতগুলির যূলকথা। 88৬ 


এ জীবন ঈশ্বর থেকে বিচ্যুতি, এই পতনের ফল বা শান্তি ম্বতযু। বিস্ত ঈশ্বর 
পরম-করুণাময়। তিনি পিতা মান্ষের সমস্ত অপরাধ, সমস্ত বিচ্যুতি ও 


পাপ তিনি ক্ষমা! করেন। মাহুষকে তিনি মৃত্যু থেকে উদ্ধার করেন। তার 
ক্র যূল কথাই হ'ল মাহ্ষকে তার পাপ জীবন থেকে মুক্ত করা। তাই 
খটধর্ষের প্রার্থনায় আছে মাহুষের পাপের জন্ত অনুশোচনা, অপরাধের 
স্বীকৃতি; কিন্তু তার সঙ্গে আছে ঈশ্বরের পবিভ্রুতা ও মহিমার গুণগান, আছে 
আকৃতি, “হে ঈশ্বর, আমাদের :করুণ কর", তোষার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক”। 
গ্র্টানরা, বিশ্বাস করেন, জগতের ইতিহাসের অবসানের মধ্য দ্দিয়ে জগতে 
ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও মানুষকে পাপ ও মৃত্যুর পঙ্কিলতা৷ থেকে মুক্ত করাই 
ঈশ্বরের অভিপ্রায়। আর এই অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হ'তে চলেছে জাগতিক 
ঘটনার মাধ্যমে । তাই প্রার্থনা কর। হয় ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের . সিদ্ধির। 
হ্থতরাং মানুষের ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজন বা স্বার্থসি্ধ নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা 
পূরণের প্রার্থনাই প্রাধান্ত পেয়েছে খ্রষ্ধর্মে। মানুষের ব্যকিগত প্রয়োজন 
সাধনের প্রাথন। সেখানে গৌণ । অবশ্ত এর অর্থ এই নয় যে, গ্রষধর্মে মাহুষের 
দৈহিক ও জাগতিক প্রয়োজনকে সম্পুর্ণ অস্বাকার কর! হয়েছে। মুল কথ৷ 
হ'ল, ঈশ্বর সবার উপরে এবং তার করুণ! ছাড়া জীবন লম্ভব নয়। স্থৃতরাৎ 
ঈশ্বরের তুলনায় আর সবই অগ্রধান। 


ছে) অনুগ্রহ ও ৫্রেম-নৈতিক' জীবনে শ্রীষটধর্মে অনুগ্রহ ও প্রেমের 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই প্রেম একাধারে মানুষের 
ভগবৎপ্রেম এবং মানব-প্রেষ্ ১ তবে প্রধানত ভগবতপ্রেম । ঈশ্বর শুধু জগৎ- 
রষ্টা ন'ন, তিনি পিতা ও রক্ষাকর্তা, ভ্রাতা ও প্রভু। ঈশ্বরপ্রেমই মানব- 
প্রেমের যথার্থ ভিত্তি। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের আছে অসীম প্রম, অসীম 
করুণ1। এই প্রেম শুধু ন্যায়-ধর্ম নয়, তার চেয়েও উন্নত, তার চেয়েও মহৎ। 
মাহষের ঈশ্বরগ্রেম বা মানব-প্রেমও ন্যায়-ধর্মের চেয়ে মহত্বর। ঈশ্বরের 
অনস্ত অনুগ্রহের প্রকাশ হয়েছে যীঘ্ুত্রীষ্টের মধ্যে । মানুষের প্রতি তার 
অনন্ত প্রেমের জন্তই তিনি তার্দের রক্ষাকর্তারূপে ধাশ্ুকে প্রেরণ করেছেন। 
ভাই মান্ৃষেরও কর্তব্য ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ, এই করুণাধারা, এই প্রেম নিজের 
জীবনে প্রতিফলিত করা, অপরের প্রতি অহৈতৃক অনুগ্রহ ও গ্রেষ বর্ষণ কর]। 
বিশ্বাস, আশ্বাস ও অনুগ্রহ, এই তিনটিই খ্রষ্ট-ধর্ম ও গ্রষ্ট-নীতির মূল কথ! । 
বিশ্বাসের অর্থ গ্রীষ্ঠের মধ্যে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অন্থগ্রহের স্বীকৃতি; 
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আশ্বাসের অর্থ ভবিষ্যতে ঈশ্বরের আরও অনুগ্রহ লাভের আশা ; এবং অনুগ্রহের 
অর্থ সক্রয় ও সফল প্রেম। বিশ্বাস ও আশাদ ঈশ্বরের অহৈতুক অমুগ্রহই 
চিত করে। স্থতরাং অনুগ্রহই খ্রীষ্ট'নীতির প্রাণ। 


() শ্রীষ্টধ্মের শাখা-_আধুনিক পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক 
খ্ষটশধর্মে দীক্ষিত। প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্য দ্েশগুলিতেই এই ধর্মের 
প্রভাব বেশি। কিন্তু প্রায় সব দেশেই খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ও সংঘ দেখতে পাওয়। 
ষায়। যাঁশুর দেহাবপানের পর তার শিষ্যর! খ্ীষ্টধর্মণংঘ তৈরী করেন ও তার 
মাধমে ও বিভিন্ন ধর্ম-সভার মাধ্যমে ষীশুর জীবনী ও বাণী প্রচার করেন। 
স্থতরাং খ্রীষ্টান ধর্ষ-প্রচারের ইতিহাস প্রায় ছ'হাজার বছরের ইতিহাস। এর 
মধ্যে গ্রীষ্ঠানদ্দের বু ধর্ম-সভা আহ্বান করা হয়েছে ও নান] ব্যাপারে 
প্রচারকর্দের মধ্যে মতভেদের হত হয়েছে । ফলে স্যতি হয়েছে বহু ধর্মসংঘের । 
অতি প্রাচীনকাল থেকেই, অর্থাৎ গ্রীক-রোমীয় সংঘের মধ্যেই প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য সংঘের মতভেদ দেখা দেয় প্রধানত ভাষাকে বেন্ত্র করে, ও পরে 
অন্তান্ত আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। আজকের পৃথিবীতে খ্রাস্টীয় 
ধর্ম-সংঘগুলি প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত- প্রাচ্য ধর্মসং ঘ, রোমান ক্যাথলিক 

ও প্রোটেষ্টাপ্ট। গ্রাচীনতার দিক থেকে রোমান ক্যাথলিক সংঘের স্থানই 
সবার আগে। রোমান ক]াথলিকর। যীশুর শিস্ত “পিটার'কেই আদি প্রচারক 
বলে স্বীকার করেন। এই মতে “পোপ'ই হ'লেন যাজকর্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ও 
পোপই ধাঁশুর প্রত প্রতিভূ। স্থতরাং অন্তান্ত সমস্ত ধর্ম-যাঁজকের স্থান 
পোপের নীচে। ধর্মীক্স আচার-অনুষ্ঠানের বিভিষ্জ ব্যাপারে রোমান 
ক্যাথলিকর। প্রাচীনপন্থী। এ'র1 গীর্জ বা উপাসনামন্দিরকে মানুষ ও 
ঈশ্বরের মিলনক্ষেত্র বলে স্বীকার করেন। প্রাচ্য সংঘের লোকেরা পিটারকেই 
প্রথম যাজক বলে স্বীকার করলেও সবার উপর পোপের প্রাধান্ত মানেন ন।। 
কিন্তু ধন্ীয় আচার-অহুষ্ঠানের অধিকাংশের ব্যাপারেই এর রোমান 
ক্যাথলিকর্দের মত মানেন। প্রোটেষ্্যা্ট মতের হৃষ্টি প্রধানত রোমান 
ক্যাথলিক মতের বিরোধিতার মধ্য দ্িয়ে। রোমান ক্যাথলিকদের মত সমস্ত 
খ্রীয় সংঘের একে] বিশ্বাম করলেও ও তার জন্য সচেষ্ট হলেও, বিভিন্ন 
ধমীঁয় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে এর রোমান ক্যাথলিকদের বিরোধী । এদের মতে 
ধর্ষের অনেক ব্যাপারেই রোমান ক্যাথলিকর] রক্ষণশীল ও যুগপরিবর্তনের 
অনুপযোগী । প্রোটেষ্ট্যা্টদের মধ্যেও নানা ভাগ আছেঃ যেমন, লুখারপন্থী- 
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লংঘ, ইংলণ্ডের ধর্ষসংঘসমূহ। ধর্ষের অহ্ষ্ঠানিকতার ব্যাপারে ও বিভিন্ন হুক্ 
ধারণ! ও বিশ্বাসের ব্যাপারে এদের মধ্যে পার্থকা থাকলেও শ্রীষটধর্মের যূল 
নীতি ও বিশ্বাসের ব্যাপারে এ'র1 সকলেই একমত। আর এই যূলনীতি হ'ল 
ঈশ্বরের অন্থগ্রহে বিশ্বাস ও জীবনে অন্তগ্রহ ও প্রেমের নীতির অনুসরণ । 

খ্রীষ্টানদের গীর্জা ও প্রার্থনামন্দির সার। পৃথিবীতেই দেখতে পাওয়া! যায়। 
এর মধ্যে অনেক গীর্জাই গঠন-বৈচিত্রযের জন্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন বলে 
বিখ্যাত। 


পি 


(8) ইসলাম ধর্ম 


কোরানে বহুব্যবহৃত 'ইসঙ্গাম” শবের অর্থ হ'ল 'ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে 
আত্মসমর্পন, আর যে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পন করে সেই “মুশলিম”। 
ধ্রী্টধর্মের মত ইস্লাম ধর্ম ও এই ধর্মের প্রবস্তা ও প্রতিষ্টাত মহম্মদের জীবন, 
বাণী ও নির্দেশকে ভিতি করে গড়ে উঠেছে । এই ধর্ষমতে মহম্ম্কে বল! 
হয় ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ বা “নবী* । আল অর্থাৎ ঈশ্বর মহম্মদের মাধ্যমেই 
তার বাণী প্রচার করেছিলেন । মহম্বদ্র-প্রকাশিত ঈশ্বরের এই বাণীই কোরানে 
বিধৃত আছে বলে রক্ষণশীল মৃস্লিমদের মত। আরব দেশের মক্কা শহরে 60 
খীষ্টাবে মহম্মদের ভন্ম হয়। পিতা আবছুল্লা ছিলেন হক্কার বিখ্যাত হাসিম 
পরিবারভূক্ত। মহম্মদ জন্ম-গ্রহণ করার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়। মহম্মদের ছ? 
বছর বফসে তার মাতার মৃত্যু ঘটে | প্রথমে পিতামহ ও পরে খুল্লতাত আবু 
তাঁলিবংএর কাছে তিনি মানুষ হ'ন। এই সময় ভাসিম পরিবারের আঘিক 
বিপর্ষস্ব ঘটে । ফলে বাল্যকালে মহম্ম্কে অত্যন্ত দারিদ্রোর মধ্যে দিন 
কাটাতে হয়। পরে তিনি মক্কার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাণিজ্য যাত্রায় তার 
সতত] ও সফলতার জন্য বিশেষ স্থনাম অর্জন করেন। ফলে খার্দিজ! নামে 
এক বিধবা তাঁর উপর সমস্ত সম্পত্তির ভার দেন ও পঁচিশ বছর বয়সে মহম্মদ 
তার চেয়ে বয়সে অনেক বড় খাদিজাকে বিবাহ করেন। খাদিজা আমৃত্যু 
মহম্মদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করেন । 
খাদিজার মৃত্যুর পর মহম্মদ একাধিক বিবাহ করেন। কিন্তু একমাত্র 
খাদদিজারই সম্তানর1 জীবিত ছিলেন । শ্রারা সকলেই কনা।| এদের মধ্যে 
পরবর্তা কালে খাদিজার কন্যা ফতিমার সঙ্গে আলির বিবাহ হয়। আলি 
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যহম্মদের নিকট আত্মায় ছিলেন ও পরে মহস্মদের উত্তরাধিকার লাভ করে 
খলিফ। নির্বাঠিত হ'ন। এদের সম্ভান ছিলেন হাসান ও হুসেন। চল্পিশ 
বছর বয়স পর্যস্ত মহম্মদ সাধারণ গৃহীর জীবন যাপন করেন । এই সময়ে তিনি 
প্রায়ই পাহাড় ও নির্জন স্থানে গ্রার্থমা! করতে যেতেন। একদিন রাজের 
'হিরাপর্বতে' তার দিবাদর্শন £হয়। তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ লাভ করেন। 
এরপর থেকেই তার জীবনে ক্রষশ পরিবর্তন আসে ও তিনি অনুভব করেন ষে, 
তাকে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতে হ'বে | ছ'"শ" তের খ্রীষ্টান্ধে তিনি গ্রচারকার্য 
আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি গ্রচার করেন নিকট আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যে । 
পরে যখন সাধারণের মধো তার উপলব্ধ সত্য প্রচার করতে আরভ্ত করেন, 
তখনই ধীরে ধীরে তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধিতা দানা বেঁধে উঠতে থাকে । এই 
বিরোধিতা প্রথমে ছিল তামাঁসা ও বিদ্রুপ, কিন্তু পরে রূপ নিল প্রত্যক্ষ 
অত্যাচারের । এই সময় ইয়াগ্রিব শহরে ছু'টি আরব জাতির মধ্যে বিরোধের 
মীমাংসার জন্য মহম্মদ আমস্ত্রিত হ'ন, কারণ তিনি ছিলেন স্কুত্র গোষী-বিরোধের 
উধের্ব। ইয়াগ্রিব শহরে তখন বেশ কিছু ইহুদীর বাস ছিল। ফলে মহম্মন 
মনে করেন যে, তাদের মধ্যে তার একেশ্বরবাদ প্রচার করা উপযুক্ত হু'বে। 
তিনি মক্কা! থেকে ইয়াগ্রিব যাআ। করেন । এই ইয়াগ্রিবই পরে “মিনা বলে 
পরিচিত হয়, ও ইসলাম-্ধ্মীদের দ্বিতীয় প্রধান তীর্ঘক্ষেত্র হয়ে ওঠে। 
মহন্মদের ইয়াপ্রিবে আগমনের সময় থেকেই মুসলমানর। সাল গণনা করেন 
(16-ই জুলাই, 629 খ্রীষ্টা )। ইয়াগ্রিবেই ধীরে ধীরে মুসলমানরা বসতি 
করতে আরঞ্ভ করে। মহণ্মদের প্রচারের ফলে স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই 
ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করে। ইয়াগ্রিবে ক্রমশ মুসলমান সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। 
মহম্ম এখানে একাধারে ধন্মগ্রচারক, রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজ সংস্কারকের রূপ 
নেন। তিনি মুপলমানদের ভ্রাতৃত্বের কথাও প্রচার করেন। অনেক আইন 
কান্ুনের প্রবর্তন করে মৃললমানদের জীবনযাত্রায় তিনি শাস্তি ও শঙ্থলা 
প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পর মক্কার সঙ্গে তার একাধিকবার যুদ্ধ হয়। প্রায় 
আট বছর ধরে নানা যুদ্ধবিগ্রছের মধ্য দিয়ে মক্কায় মহম্মদের কর্তৃত্ব প্রতিঠিত 
হয়। ইয়াগ্রিবে থাকার সময়ই ইন্ছদীর! মহম্মদ্দের নবীত্ব অস্বীকার করায় 
ইহুদিদের সঙ্গে ক্রমশ বিরোধ বাধে । শেষে মহম্মদ নিজেকেই আত্রাহাম 
(ইহুদীদের প্রথম ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ )-এর একেশ্বরবাদের ষধার্থ প্রচারক 
বলে বর্ণনা করেন। এর পর উপাসনার দ্বিক জেরুজালেম থেকে মন্ধায় 
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পরিবতিত হয়। (পূর্বে মৃসল্লমানেরা জেরুজালেমের দিকে যুখ ফিরিয়ে 
উপাপনা করত, কিন্তু পরে মন্তার মন্দিরে যে “কষ্ণপ্রস্তর' আছে তার দিকে 
ফিরে উপাসনার ব্যবস্থা হয়। ) মহম্মদেন্ন মক্কা জয়ের পর সেখানকার প্রায় 
সব অধিবালীই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মক্কার মন্দিরে সমস্ত মৃতি ও প্রতিমা 
গুলিকে বিদুরিত কর! হয়। এইভাবে মক্কা ও যদদিনায় ইসলামের অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 632 খ্রীষ্টাব্দের ৪-ই জুন মহন্মর্ণ মর্দিনায় দেহরক্ষা করেন 
ও তার জায়গায় হজরত আবুবকর মুসলমানদের খলিফ। নির্বাচিত হ'ন। 
ধ্ঁয়ভাবে ভাবিত অবস্থায় মহম্মদ যে-সব উক্তি করেন, সেগুলি সবই প্রায় 
কোরানে বিধৃত আছে। মহম্মদদের পর ইসলাম ধর্ম ক্রমশ সমগ্ত আরব দ্বেশে 
বিস্তার লাভ করে এবং আরব জাতিগুলি ইসলাম ধর্মের মধ্য দিয়ে এক-জাতিভে 
পরিণত হয়। স্তরাং ইসলামের প্রচারের ইতিহাসকে এক অর্থে আরব 
জাতির এক্যবদ্ধ হওয়ার ইতিহাস বল। যায় । 


() কোরান- ইললাম ধর্মের মূল ও পবিভ্র গ্রন্থ হ'ল কোরান। 
রক্ষণশীল ও কঠোর ধর্ষবিশ্বাসী মুনলমানের1 সকলেই কোরানকে আল্লার 
বানী বলে হ্বীকার করেন। কোরানের প্রবক্তা ছিলেন মহম্ম্দ। তিনি 
ছিলেন পয়গম্বর বা ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। তার মাধ্যমেই ঈশ্বর নিজেরই 
বাণী প্রচার করেছেন। কোরানে ১১৪টি “সরা” বা অধ্যায় আছে। 
এইগুলি ছোট বড় নানা আকারের । সমগ্র গ্রন্থটি আরবী ভাষায় দীর্ঘ ছন্দে 
রচিত। অবশ্ত পরে অন্ান্ত ভাষায়ও কোরান অন্থবাদ্দিত হয়। বর্তমান 
আকারে রচিত হওয়ার পূর্বে কোরানের বিভিন্ন অংশ আরবী ভাষায় বিভিন্ন 
জায়গায় লিখিত ছিল। এগুলি ভক্তর] ম্মরণ ও পাঠের স্থবিধার জন্য এইভাবে 
রক্ষা করতেন। মহম্মদের দেহরক্ষার পর এগুলি সম্পূর্ণ পাঠের জন্য সংকলিত 
হয়, এবং কোরান শব্ষের অর্থও তাই ।* মহন্মদের দেহরক্ষার প্রায় কুড়ি 
বছর পরে কোরানের বিভিন্ন পাঠের মধ্যে একটি বিশেষ পাঠকেই খলিফা 
ওশমান প্রামাণিক বলে প্রকাশ করেন। এর জ্রিশ বছর পরে ইরাকের 
শামনকর্তা অল্হাজাজ, এটিকে আরও পরিমাঞ্জিত আকারে প্রকাশ করেন। 
এই সংকলনটিই নাধারণত মুদলিম জগতে প্রামাণিক বলে গৃহীত হয়। 
কোরানের প্রথম স্থুরাটি প্রার্থনার আকারে রচিত। নান অহষ্ঠানে এটি 
ঈশ্বরের কাছে ভক্ত মুসলিষ-এর প্রার্থনারূপে গীত হয়। বাকি সুরাগুলি 
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মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ আকারেই পাওয়। ষায়। এগুলি কখনও ব' 
সাধারণভাবে সকল মান্ষকে উদ্দেশ্য করে, কখনও বা বিশ্বামীদের উদ্দেশ করে, 
আবার কখনও অবিশ্বামীদ্দের উদ্দেশ্ করে উত্তম পুরুষে উক্ত হয়েছে । যাদের 
উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তাদের মধ্যম পুরুষের বহু বচনে উল্লেখ করা হয়েছে। 
এর মধ্যে আবার কোন কোনটি মহম্মর্দকে উদ্দেশ্টা করেও বল] হয়েছে। 

(11) একেশখ্বরবার্-কোরানে আল্লা বা.ঈীশ্বর এক ও অদ্ধিতীয় বলে 
স্বীকার কর! হয়েছে। তিনি জগৎ-শরষ্টা; মহ্গয্যেতর জগতের জন্য 
তিনি কতকগুলি বিধি ও নিয়ম নিদিষ্ট করে দ্িয়েছেন। ন্থুতরাং মনষ্যেতর 
জগৎ এই বিধি অনুযায়ী চলে। মাহ্বষের জন্তও তিনি নিথিষ্ট বিধি 
নির্দেশ করে দিয়েছেন। কিন্তু মন্ুয্যেতর জগতের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য 
হ'ল এই যে, মাহৃধকে তিনি করেছেন সচেতন ও স্বাধীন ; অর্থাৎ ঈশ্বর- 
নিদিষ্ট পথে চল] ব। না চলার ব্যাপারে মাহুষের শ্বাধীনতা আছে। ঈশ্বর- 
তত্বের ব্যাপারে ইসলামের সঙ্গে ইহুদী যুদরাবাদ বা গ্রীষ্ধর্মের কোন মৌল 
প্রভেদ নেই। ইহুদী ও খ্রষ্টানদদের মত মুসলিমরাও বিশ্বাস করেন যে, 
জগতের ইতিহাসের শেষে আসবে মান্ষের বিচারের দিন। মুসলিমর! 
বিশ্বাস করেন, মানুষের পাপ ও অপরাধ থাকলেও ঈশ্বর মানুষকে ক্ষমা 
করেন। কিন্তু মানুষের ইচ্ছার ম্বাধীনতা ও ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা ব1 
যথেচ্ছাচারিতার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ আছে। মুঙাজিলবাদীর! 
মান্ষের শ্বাধীনতা ও ঈশ্বরের শক্তি ও স্বরূপের মধ্যে এক্য স্বীকার করেন। 
তাদের মতে মান্ষের ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে, আছে হ্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা, 
ত1 ছাড়া ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ ? সৃতরাং তিনি কখনও পাপাচারীকে ক্ষমা করবেন 
না ও সদাচারীকে শাস্তি দেবেন না। রক্ষণশীল মুসলিমরা এই মতের 
বিরোধিত! করেন । তাদের মতে মান্ষের ইচ্ছার শ্বাধীনতা নেই ; এবং ঈশ্বর 
স্বরূপত ন্যায়পরায়ণ হ'লেও যথেচ্ছাঁচারের শক্তি তার আছে। ইসলাম ধর্ম 
গ্র্টধর্মের মতই পৌতলিকত1 বা প্রতিম1-পূজার বিরে'ধী। মুসলিমদের মতে 
বছদেবতায় বিশ্বাস ও প্রতিমাঁপুজার অর্থ কোরানের একেস্বরবাদের বিরোধিতা! 
করা, স্তর1ং এই ধরনের আচরণ ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিপন্থী ও শাস্তির যোগ্য । 
মিথ্যা ধর্ষের বিরুদ্ধে সত্যধর্ষ প্রতিষ্িত করার ব্যাপারে মুসলষানর] অস্ত্রধারণ 
করতে প্রস্তত । কারণ হজরত মহম্মদ নিজে এই কারণেই অস্ত্রধারণ করে- 
ছিলেন ও দীর্ঘকাল ধরে বহু যুদ্ধ করেছিলেন। 


প্রচলিত ধর্মমতগুলির মৃূলকথা 845 


0) প্রত্যাদেশ ও পুক্সগন্র- ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মত মুসলিমরাও 
ধর্মের ব্যাপারে প্রত্যাদেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। ঈশ্বর জগতের 
উধ্র্বে হ'লেও জগৎকে তিনি ভালবাসেন এবং মানুষকে উদ্ধার করবার জন্ত 
তিনি মাহষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন প্রত্যাদেশের মাধ্যমে । তিনি 
কখন এই প্রত্যান্দেশ কোন বিশেষ নির্বাচিত ব্যক্তির কাছে দেবদূতের দ্বার! 
প্রেরণ করেন। আবার কখনও বা তিনি তার প্রেরিত-পুরুষদের মাধ্যমে 
তাঁর নীতি ও ইচ্ছা মানুষের কাছে প্রকাশ করেন। মাছষের মধো তিন 
ধাদের প্রত্যাদেশ দেন, অথবা তার বক্তব্য প্রকাশ করার জদগ্য নির্বাচন করেন 
তারাই হ*লেন, পয়গম্বর বা নবী । ঈশ্বর মান্ষকে তাঁর নীতি সম্থন্ধে সচেতন 
করবার জন্ত বারে বারে পয়গম্বর ও নবী প্রেরণ করেন। তাদের মাধ্যমেই 
মান্য ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা জানতে পারে ; কিন্ত আবার বিশ্বত হয়। মানব- 
ইতিহাসে এ রকম বহুবার ঘটেছে। ইসলাম ধর্মে এই রকম বনু নবীর 
আবির্ভাব শ্বীকার কর] হয়েছে । এই মতে আদম প্রথম মানব পুরুষ )-ই 
প্রথম ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। তারপর নোয়া, আব্রাহাম, মোসেস্‌, ইসায়া 
থেকে আরভ করে যীশু পর্যস্ত দকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত বানবী। এই সব 
নবীদের মাধামে ঈশ্বর তার অভিপ্রায় ও জগৎ-তত্ব সথদ্ধে মানুষকে ভানিয়েছেন। 
কিন্ত মাচ বারে বারেই ত। বিশ্বাত হয়েছে । তাই প্রয়োজন হয়েছে নতুন 
কোন নবীর । মহম্মর্দ এই রকমেরই একজন নবী, এ-কথা কোরানে বল। 
আছে। সুতরাং ইসলাম মতে ঈশ্বর অনার্দিকাল থেকেই মানুষের কাছে 
নিজেকে প্রকাশ করে আসছেন ; এবং নবীদের মাধ্যমে তিনি যে প্রত্যার্দেশ 
দেন তা স্থান, কাল ও পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ঈশ্বরের বাণী চিরসত্য 
ও সব মাহুষের কাছে নিত্যকালের বাণী। কোরান কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছ 
গেকে আসা প্রত্যার্দেশ বা ইচ্ছাই নয়, ঈশ্বরের প্রকাশও বটে। ঈশ্বর এবং 
ঈশ্বরের ইচ্ছা, এ দু'টি পৃথক নয় ; তাঁর ইচ্ছার মধ্য দিয়েই তিনি প্রকাশিত 
হয়েছেন মানুষের কাছে। স্ৃতরাং কোরানের মধ্যে ঈশ্বরেরই প্রকাশ ঘটেছে। 
ইসলাম-ধর্মবিশ্বাসে পাঁচটি জিনিষের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । এই 
পাচটি হ'ল£ (1) এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বান, ৫9) দেব্দূতে বিশ্বাস, 
(8) ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ-গ্রন্থে বিশ্বাস, (4) পয়গন্থর বা নবীতে বিশ্বান এবং 
(9) মানুষের শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস। এই ধর্মের যূল মন্ত্রটি ( সাহাজ!) 


846 ধর্ম-নর্শন 


হ'ল 'ঘল্লা ব্যতীত আর কোন ঈশ্বর নেই এবং মহম্মদ হ'লেন তার 
প্রেরিতপুরুষঠ।' 

৫৮) ব্যবহার-বিথি (সারিয়।)--ইসলাম মানি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, মাহ্ষের জীবনের সমণ্ত দ্িকই এর পরিধির মধ্যে পড়ে ॥ 
অর্থাৎ শুধু ধর্মীয় নয়, মানুষের সামাজিক ও রাস্্ীয় জীবনও এই ব্যবহার- 
বিধির (সারিয়া) দ্বার] নিয়গ্রিত। এই সারিয়ার প্রধান ভিত্তি হ'ল কোরান 
এবং হজরত মহশ্মদের ব্যক্তিগত জীবন ও আদেশ । মহম্মদ একাধারে ধর্মের 
প্রবক্তা, রাষ্ট্রনায়ক ও সমাঞ-সংস্কারক ছিলেন। বিভিন্ন বিধি ও সংস্কারের 
মাধ্যমে তিনি মুললিম সমাজকে সুগঠিত করেন । তৎকালীন আরব সমাজের 
অনেক প্রচলিত রীতি তিনি বর্জন করেন ও অনেক নতুন রীতির প্রবর্তন 
করেন। 

ধর্মজীবনে মুদলিষর। পাচটি কর্তব্যকে অবশ্ত পালনীয় বলে মনে করেন। 
প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভ বলা ঘায়। এই পাচটি 
ধর্মীয় কর্তব্য হ'লঃ (1) ইসলাম-ধর্মের যুল মন্ত্র গান, 9) প্রার্থনা, 
(3) 'জাকৎ”-কর প্রদান, ৫) উপবাস ও (8) মক্কাতীর্থ-যাত্র। 

(1) ইসলাম ধ্ষের মূল-মস্ত্রটি ( সাহাজ]) শুদ্ধ উচ্চারণে, সম্পূর্ণ তাৎপর্য 
উপলব্ধি করে, অন্তরের গভীর অন্ুত্ৃতি দিকে সোচ্চারে গান করা কর্তব্য। 

(2) বিধিমত শুদ্ধ হয়ে প্রতিদিন পাচবার নামাজ পাঠ কর! ও প্রার্থন। 
করা প্রয়োজন । নামাজ নাধারণভাবে কোন ইমাম (পুরোহিত )-এর 
পরিচালনায় দলবন্ধভাবে পাঠ করাই কর্তব্য। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিগত 
নাষাজেরও ব্যবস্থা আছে। নামাজের সময় মক্কার কাবার দিকে মুখ ফিরে 
থাকতে হ'বে, কোরানের অংশবিশেষ পাঠ করতে হ'বে। নামাজের সময় 
বিশেষ প্রার্থনা ইত্যার্ি উচ্চারণের জন্ত বিশেষ ধরনের আসন করবার পদ্ধতি 
জাছে। 

(3) নিজের আয়ের নিদিট্ট অংশ খান্ত, অর্থ ইত্যাদি আকারে দ্বান 
করা কর্তব্য। এরই নাম “জাকৎকর প্রদ্ান॥। এই করের থেকে সংগৃহীত 
অর্থ দরিত্র ও নিঃস্বদের সেবায় নিয়োগ করতে হ'বে। জাকৎ ছাড়াও 
ব্যক্তিগত বানের (সাজাকৎ ) নির্দেশও কোরানে আছে। 

(3) কোরানে সমস্ত রমজান মাসেই উপবাসের বিধান আছে। বল। 
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হয়েছে এই রমজান মাপেই কোরান প্রেরিত হয়। এই উপবাস প্রতিদিনের 
আরভের সঙ্গে আরভ হয় ও শেষ হয়সন্ধ্যায়। সক্ষম লোকেদের পক্ষে এই 
সময়ে দরিদ্রদের ভোজন করানোর বিধি প্রচলিত আছে । 


(5) ইসলামের পঞ্চম কর্তব্য হ'ল হজ্‌জ. মাত্রা বা মন্তাতীর্ঘথবান্ত। | মক্কার 
এই তীর্থবান্জা উৎসব 'ছুল হিজ্জ।' মাসের সপ্তম থেকে দশম দিন পর্যস্ত চলে। 
এই তীর্ঘবান্রায় কাবার ত্ুপ প্রদক্ষিণ, কৃষ্ণ-প্রস্তর (অল হাজার আল 
আসওয়াদ )চুস্বন ইত্যাদি করণীয় আছে। হজ্জ -যাত্রাকে ইসলাম-ধর্ষে 
একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে বিবেচন। করা হয়। সেই কারণে ধাশ্মিক 
মুসলমান জীবনে অন্তত একবার হজ্‌জ.-ঘান্জা করার চেষ্টা করেন। তবে 
হজজ.-যাজ্রার সময় নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোধণের ব্যবস্থা করাও 
বিশেষ কর্তব্য বলে বিবেচন] কর। হয়। 

(ছ) ইসলাম-ধর্মের শাখাইসলাষধর্যর প্রথম যুগ থেকেই এই 
ধর্ষের যধ্যে প্রধানত রাজনৈতিক প্রাধান্য নিয়ে বিভেদ মেখা দেয় । ফলে এর 
মধ্যে ছু"টি প্রধান শাখার স্যাই হয়-_স্থত্রি ও শিয়া । 


তুষক্পি__হুক্মি' শব্দের অর্থ পয়গন্থরের অঙ্থগামী। একেবারে প্রাথখিক 
যুগ থেকে ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরতত্ব ইত্যার্দি ব্যাপারে তভে্দ দেখ! গেলেও 
এই মতভেদ যূল ইসলাম সম্প্রদায়ের মধ্যে শাখা বা সম্প্রদায়বিভাগের রূপ 
নেয় নি। মুতাজিলর] ধর্মের ব্যাখ্যার ব্যাপারে এক ধরনের মত পোষণ 
করতেন .বটে, কিন্ত তাদ্দের এক বিশেষ ধরনের মতবাদী বল] যায়, ধর্মীয় 
জক্প্রনায় বলা যায় না। ম্ফিদের় সন্বন্ধেও এ একই মত প্রযোজ্য । তারা 
ধর্মের বিভিন্ন বিধি, ব্যবহার ও বিশ্বাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন মা, 
কিন্ত মূল ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হ'ন নি। স্থফির! কোরানের এবেশ্বরবাঘ 
বলতে অধৈতবাদ বোবোন। তাদের মতে সমন্ত ভেদ ও বিভিন্নতাই মিথ্যা । 
প্রার্থনার পূর্বে থে শুদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তার প্ররুত তাৎপর্য হ'ল আশ্তিক 
শুদ্ধি, শুধু দৈহিক শুদ্ধি নয়। প্রার্থনার সময় কোরান পাঠের অর্থ কোরানের 
অহ্বয়ের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলদ্ধি কর ইসলাম ধর্ষের বিধি- 
ব্যবহারের এই ধরনের আরও অনেক শুক্র ও আধা তক ব্যাখ্যা পাওয়1 যায় 
স্থৃফিবাদদে। এক কথায় বল। যায়, স্থফিবাদ ধর্মের সমু আহষ্ঠানিকতার 


1, পূর্বোক্ত গ্রন্থ ০], ৪1, 476. 90180 


848 ধর্ম-র্শন . 
পরিবর্তে গভীর তাৎ্পর্যের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। সুতরাং এই সব 


মতবাদের সব ক'টিই মুল ইসলাম ধর্মেরই অন্তত্তি। এই কারণে এদের 
সকলকেই স্থন্নি বল] হয়। 

(৮) শিয়া ইসলাম ধর্মের আর একটি প্রধান শাখা শিয়া । শিয়া: 
শবের অর্থ দল। শিয়া-সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাম করেন, খলিফা 
কেবলমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান ন'ন, তিনি প্রধান ইসলাম (পুরোহিত) । তার 
মধ্যে দৈবশক্তি থাকা প্রয়োজন এবং একমাত্র হজরত মহম্মদ জামাত] হজরত 
আলির পরিবারের মধ্যেই তা আছে। স্থতরাং এর! পয়গন্বরের পরেই 
আলিকে স্বীকার করেন। এর! মক্কা! ছাড়াও শিয়া-সম্প্রদায়ভৃক্ত অন্যান্য 
মহাপুরুষ পীরের সমাধিক্ষেত্রেও তীর্ঘযাত্রা করেন। কারবালায় হুসেনের 
নমাধিক্ষেত্র (ইরাক) এদের কাছে একটি বিশেষ পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্র। 
কারবালাতেই আলির পুত্র হুসেন প্রাণ বিসর্জন দেন । এদের মধ্যে প্রধান 
গোষ্ীর লোকেরা বিশ্বাদ করেন, এদের ঘা্দশ বা শেষ ইমাম মহম্মদ অল্‌ 
মুন্তাজার অন্তর্ধান করেন এবং তিনি আজও জীবিত আছেন । মানব- 
ইতিহাপের শেষ দিনে তিনি জগৎকে রক্ষা করবার জন্য আবার আবিভূতি 
হ'বেন। শিয়ামতে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে আত্মগোপন করা পাপ নয়। 
এদের যতে দসগত প্রার্থনা আবশ্যিক নয়, কারণ বর্তমানে কোন ইমাম 
নেই | শিয়া-সম্প্রদাযের আরও একটি উপশাখা ইসমাইল-সম্প্রদায় | 
এরা ইসমাইলকেই মপ্তঘ ইমাম ও প্রধান বলে স্বীকার করেন। এদের 
নেতা ও গুরু আগা খা। আর একটি শাখা ভারতের বোহর] সম্প্রদায়। 
এ ছাড়া হুসেনপুত্র জইর্দের অন্থগামী জইদপন্থীরাঁও এই মন্প্রদায়েরই এক 
উপশাখা। ্‌ 

আধুনিক যুগে ইসলামের আরও দুঃটি শাখার হৃষ্টি হয়েছে-_ 
একটি বাহায়-সম্প্রদ্ধায় ও অপরটি আহম্মদিয়-সম্প্রদায়। আহ্মদিয়-সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠা করেন থির্জা গোলাম আহম্মদ। ভারতবর্ষ ও পাকিস্বানে এই 
সম্প্রদায়ের লোকেদের দেখতে পাওয়। যায়। 

প্রধানত ষধ্য এশিয়ার আরব রাষ্ট্রপমূহ, আফ্রিকার কিছু অংশ, মালয়, 
ইন্দোনেশিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্থান, চীন ও রাশিয়ায় ইসলাম- 
ধ্মীদের বাস। কিছু কিছু বাঁপারে বিভিন্ন সম্প্রবায়ের মধো মতপার্থক্য 
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থাকলেও ইসলাম ধর্মের আচরণ-বিধি ও বিশ্বাসের ব্যাপারে এঁক্য বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, শিল্পহির ক্ষেত্রেও ইসলামধর্ষের 
অবদান অনেক। মধ্যএশিয়া, ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানে ইপলাম-ধর্ষের, 
মস্জিদ, সমাধিক্ষেত্র ও অন্তান্ত স্থানে শিল্পের যে-সব নিদর্শন আজও দেখতে 
পাওয়] যায়, শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের স্থান খুবই উচ্চে। 


(৪) শিখধর্ন 

“শিখ' শবটি সংস্কৃত “শিষ্য” থেকে গৃহীত।£ শিখের] নিজেদের দশজন 
গুরুর শিষ্য বলে স্বীকার করেন। এনের প্রথম গুরু হলেন নানক। ইনিই 
প্রকৃতপক্ষে শিখধর্ষের প্রতিষ্ঠাত1। নানক 1469 খ্রীষ্ঠাবে পাঞ্জাবে (বর্তমানে 
পাকিস্থান) এক হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়ন থেকেই 
তিনি সাধু ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করতেন । বিবাহিত ও সংসার জীবন যাপন 
করলেও প্রধানত আধ্যাত্মিক ব্যাপারেই তার আগ্রহ ছিল। ত্রিশ বছর 
বয়সে তিনি ধর্মশিক্ষা। দিতে আরম্ভ করেন। তিনি ধর্মের ব্যাপারে হিন্দু ও 
মুসলিমদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। ভক্তিমার্গে বিশ্বাসী নানক 
ধর্মের অহষ্ঠান-সর্বস্বতা ও জাতিভেদের বিশেষ বিরোধী ছিলেন। হিন্দুধর্মের 
বনু বিশ্বাস, ধারণা ও ব্যবহারবিধি তান অস্বীকার করেন, এবং এগুলির 
জায়গায় ইসলামধর্ষের ধারণা, বিশ্বাদ ও ব্যবহার-বিধির অনেকগুলিই 
ধর্মশীবনে পালনীয় বলে গ্রহণ করেন। নানক 1539 খ্রীষ্টাবে দেহরক্ষা 
করেন। তার পর আরও ন'জন গুরু শিখধর্ষের প্রচার করেন। দশম গুরু 
গোবিন্দ সিংএর পর শিখেরা আর কোন গুরু স্বীকার কেন না, এদের 
ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থমাহেবকেই গুরু বলে শ্বীকার করেন। স্থতরাং শিখধর্মের 
ইতিহাসে ছু'টি পর্ধীয় দেখতে পাওয়া যায়। নানক থেকে গোবিন্দ পিং 
পর্যস্ত দশ গুরুর পর্যায় ও গ্রস্থলাহেব পর্যায়। | 

(৫) দশগ্ুরু--শিৎধ্ষের প্রথম গুঞ্ নানক। তার রচিত প্রার্থনা 
্রস্থসাহেবে বিধিত আছে। শিখধর্মের প্রত্যেক গুরু তার পরবতী ওর 
নির্বাচন করতেন। নানক তার এক শিষ্য 'অঙগদ'কে তার পরবর্তী ওর 
নির্বাচন করেন। অঙ্গদ 1504 খীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই 'গুরুমুখী' 
বর্ণলিপির প্রবর্তন করেন। বর্তমানে শিখ ও পাঞ্জাবী ভাষা এই বর্ণ- 
লিপিতেই লেখ। হয়। অঙ্গদই প্রথম শিখ-তজনালয় 'গুরুদ্বার' স্থাপন করেন, 


1] পুবোৌক গ্রন্থ, ড০], 20, :৮, 91801920, 
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এবং এই গুরুদ্বার থেকেই তার গুরুন্ন বাণী প্রচার করতে থাকেন। বর্তমানেও 
শিখেদের প্রার্থনা ষন্দিরকে গুরুদ্বারই বলা হয় । তার মৃত্যুকালে (1559 শ্রীঃ) 
তিনি তার এক শিষ্ত অমরদাসকে (149-1574 ) শিখেদের তৃতীয় গুরুরূপে 
নির্বাচন করেন। অমরদাস তার পৌত্র রামদাসকে (1594-1581 ) চতুর্থ 
গুরু নির্বাচম করেন। এর পর থেকে গুরুর! একই পরিবার থেকে আসেন । 
রামদাস এক বৃহৎ পুঞ্চরিণী খনন করেন। এই পুষ্করিণীকে ঘিরে তার পুত্র 
পঞ্চম গুরু অর্জন €1563-1606) অমৃতসর নাযে এক সহর গড়ে তোলেন । 
অমৃতসর শিখেণ্রে প্রধান তীর্ঘক্ষেত্র । অর্জন গ্রস্থমাহেব সংকলন করেন। 
এই গ্রন্থে পূর্ববর্তাঁ গুরুদের রচনা, গুরুদবের বাণী ও মতের সঙ্গে সামপ্রস্ত আছে, 
এমন কিছু কিছু হিন্দু ও মুসলিম সাধু-সম্তদ্ের রচন। এবং অর্জনের স্বরচিত 
কিছু প্রার্থনাগীতি সংকলিত হয়। ধর্ম ও ভক্তির ব্যাপারে শিখর! যে হিন্দু ও 
মুশলিমদের মধ্যে প্রভেদ হ্বীকাঁর করতেন না", গ্রস্থসাহেবের সংকলনই তার 
প্রকুষ্ট প্রমাণ। তিনি অনেক গুরুদ্ধার স্থাপন করেন। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর 
অর্জনের প্রভাবের কথ! জানতে পেরে বিচলিত হ'ন এবং তাঁকে কর-অপ্রদান 
ও ইনলাম-অবমাননার দায়ে বন্দি করেন। তার উপর অত্যাচার কর! হয় 
ও তিনি লাহোরে দেহরক্ষা করেন । অর্জনের মৃত্যুর পর শিখের! শাস্তি- 
ধর্মের বদলে ক্রমশ যোদ্ধধর্ষের দিকে কোক দেন। অর্জনের পুঅ হরগোবিন্দ্ 
(159-16£) মৃঘ্লর্দের বিরোধিতা করার ফলে বন্দি হ'ন। এর পর 
হরগোবিন্দের পৌন্র হররায় (1630-1669) তার পুত্র হরিকষণ €1656- 
1664 ) ঘথাক্রমে সপ্তম ও অই্ম গুরু নির্বাচিত হু'ন। হরগোবিন্দের পুত্র 
নবম গুরু তেগ বাহাছুর (1621-1615) ওরজজেবের আদেশে নিহত হু'ন। 
তেগবাহাছরের মৃত্যুতে গোবিন্দ রায় (1666-1703) শিখদের দশম বা শেষ 
গুরু নির্বাচিত হু'ন। তিনি মুঘলদ্বের বিরুদ্ধে শিখ সম্প্রদায়কে সংগঠিত 
করেন। পাচজন শিত্কে তিনি দীক্ষা দ্নেন। এদের নতুন নামকরণ 
হয় পিং (পিংহ)। এরা সকলে পরস্পরের ভ্রাতা বলে শপথ নেন। 
এর. পর তিনি নিজেও এদের দ্বার দীক্ষিত হন ও সিং পদবী গ্রহণ করেন। 
গোবিন্দ সিং-এর শিষ্যদের নিয়ে ষে গোষী তৈরী হয় তার নাম দেওয়া হয় 
“খালমা” .  পবিভ্র)। গুরু গোবিন্দ সিংএর চার পুত্রই মার যায়। 
তিনি আদেশ দেন তার পরে আর কোন গুরু নির্বাচিত হ'বেন না, গ্রন্থ- 
সাহেবকেই শিখের! চিরকালের গুরু বলে হ্বীকার করবেন। তিনি গ্রস্থ- 


প্রচলিত ধর্মমতগুলির মূলকথ। | ৪৮1 


সাহেবের সম্পুর্ণ ও বর্তমান রূপ দেন। তার স্বরচিত প্রার্থনাগুনি “দশম ্রসথ 
বামের গ্রন্থে সংকলিত আছে। 


(8) গ্রন্থসাঁহেব--্রন্থমাহেব শিখেদের মুল ধর্মগ্রন্থ ও গুরু গোবিন্দ 
সিংএর পর থেকে গুরু-প্রস্থ বলে ত্বীরূত । গ্রস্থপাহেবের প্রথম সংকলন 
করেন পঞ্চম গুরু অর্জন । সম্পূর্ণ ও শেষ সংকলন হয় দশম গুরু গোবিন্দ 
সিং-এর হাতে । এটি দ্বিতীয় গুরু অঙদ প্রবতিত গুরুমৃখী বর্ণলিপিতে 
'জিখিত ; ভাষ। প্রধানত পাঞ্তাবী ও হিন্দি; কিছু কিছু মারাঠী, পাশা ও 
আরবী শব্‌ও পাওয়া যায়। অর্জন যে আদি-গ্রস্থ সংকলন করেন তা'তে 
নানক, অঙ্গদ, অমরদাস ও রামদাস রচিত প্রার্থনাগীতি, কিছু হিন্দু ও মুসলিম 
ভক্তের প্রার্থনাগীতি ও তার শ্বরচিত কিছু প্রার্থনাগীতি সংকলিত হয়। গুরু 
গোবিন্দ সিং এর সঙ্গে গুরু তেগবাহাছুরের (নবম) কিছু রচন। যুক্ত করেন। 
এই প্রার্থনা সঙ্গীতগুলির প্রধান বিষয় হ'ল মাহুষের অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে দূর 
করে শ্রষ্ার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রার্থনা । পরমার্থ লাভের জন্ত সৎ জীবন 
ষাপন করতে বলা হয়েছে, ও এই উদ্দেস্ট্ে জাগতিক কর্তব্য ত্যাগ করতে 
নিষেধ করা হয়েছে । গুরু গোবিন্দ দিং-এর দেহরক্ষার পর তার রচন। ও 
উপদেশগলি "দশম গ্রন্থ নামে একটি পৃথক গ্রন্থে সংকলিত হয়। 

(0) একেশ্বরবাদ-শিখধর্মে ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার 
করা হয়। তিনি সর্বশক্তিমান ও জগতের সব কিছুরই শরষ্ট।। শিখধর্ষের 
মধ্যে বু হিন্দু দেব-দেবীরও উল্লেখ পাওয়] যায়| বর্ষা, বিষুঃ, শিব ইত্যাদির 
বিষয়ে আলোচনা শিখধর্ষে পাওয়া যায়। হতরাং ইসলামের তুলনায় 
হিন্দৃধর্ষের সঙ্গেই শিখধর্মের নৈকট্য বেশি। প্রহ্ধা, বিষু ও মহেশ্বরকে ম্বীকার 
করলেও, এদের মধ্যে কোনটিকেই শিখধর্মে প্রধান ও আদি বলে দ্বীকার 
করা হয় নি। হিন্দুধর্ষের মায়া, শক্তি, প্রকৃতি ইত্যাদির ধারণাও 
শিখধর্ষে দেখ! যায়। এই তিনটিই এদের মতে এক। একই জড়তন্ব এই 
ভিনরূপে প্রকাশিত হয়। হিন্দ্ধর্মে প্রণব “ও'কার অর্থে পরম ব্রদ্ষকে 
বোঝানে। হয় । নানক এই ও'কারের আগে ইক' (এক ) শব্ধ প্রয়োগ করে 
তার চরম একেশ্বরবাদ প্রতিষ্তিত করতে চেয়েছেন । শিখমতে পরমেশ্বর ও 
পরমব্রক্ষ অসীম | তিনি যে শুধু মানুষের বুদ্ধির অগোচর তাই নয়, দ্বেবতাদ্বেরও 





1. দর্শন, ৩য় ও ৪র্ঘথ সংখ্যা, ১৩৭৫ সাল, প্রবন্ধ “্রীচৈতন্য ও গুরু নানকের ধরে ব্রক্ষা- 
বিফু ও শিবের স্থান", লেখক, সুশীল কুমার দাস । 
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বুদ্ধির অগোঁচির। তার তুলনার দেবতাদের স্থান মানুষের চেয়ে উপরে নয়। 
এই পরমেশ্বরে লীন হওয়াই মাহ্ৃষের জীবনের পরমার্থ। এই "পরমার্থ 
লাভ মাহুষের জন্-জন্মাস্তরের চেষ্টায়ই সভব। স্থতরাং হিন্দু বা অন্যান্ 
ভারতীয় ধর্মের মত শিখধর্ষেও জন্মান্তর স্বীকার করু! হয়। 


(৮”) ভক্তিবার্দ--ভক্তিই শিখধর্ষের প্রাণ । জাতিভেদ, ক্রিয়াকাণ্ড, 
আচার-অহ্ঠান ইত্যার্দির কোন যুল্যই নেই । পরমেশ্বরের কাছে সকলেই 
সমান। সন্গ্যাল বা শ্রমণ-জীবনের কোন মুলা শিখধর্মে নেই। বরং স্বাভাবিক ' 
ও সরলভাবে সংমার-জীবন যাপন কর! ও সাংসারিক কর্তব্য পালন ।করাকেই 
বেশি যূলা দেওয়া হয়েছে। শিখগ্তরুদের কেউই সঙ্গাসী ছিলেন না। 
শিখমতে ঈশ্বরের ইচ্ছা! ও অশ্থশাসন মেনে চলাই মাস্থষের কর্তব্য। আচার- 
অনুষ্ঠানের বদলে সরল ভগবদ্ভক্তিরই মূলা বেশি। নত্রভাবে ঈশ্বরের কাছে 
জন্মাস্তরে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রার্থনাই মানুষের প্রধান কর্তব্য । 
নিরহঙ্কার হয়ে পরধেশ্বরের কাছে নিঙছ্দেকে রর করাই শিখ প্রার্থনার যূল 
মন্ত্র। 

€) পঞ্চ 'ক'--গুরু গোবিন্দ সিং মুঘলদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্ত 
শিখদের বিশেষভাবে সংগঠিত করেন। তিনি গ্রস্থমাহেবকেই গুরু বলে 
স্বীকার করার নির্দেশ দেন ও শিখ বালক-বালিকাদের বয়ঃসন্ধিকালে বিশেষ 
দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই দীক্ষার পর তার! পঞ্চ ক পালন করে। এই 
পঞ্চ 'ক' হ'ল কেশ (দ্রীর্ঘকেশ রাখা ), কংঘ (চিন্দণী ), কচ্ছ (যোদ্ধাদের 
পরিধেয় ছোট নিম্নবাল), কড় (দক্ষিণ মণিবন্ধে লৌহ বলয়) ও ক্পাপ 
(ছোরা)। দীক্ষান্তে পুরুষেরা সিং (সিংহ) পদ্দবী গ্রহণ করে ও নারীরা 
গ্রহণ করে কাউর পদ্দবী। দীক্ষা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য শিখ- 
সমাজে পুরোহিত বা! যাজক নিয়োগের ব্যবস্থা নেই। পুরুষ বা নারী বে 
কেউই এ কাজ করতে পারে । অবশ্য বৃহৎ শিখ-সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্র্থ- 
সাহেব পাঠ ও গান করার জন্য বিশেষ এক শ্রেণীর লোক থাকে । 

শিখধর্মের উপর হিন্দু ও ইপলাম উভয় ধর্মের প্রভাব থাকলেও হিন্দু ধর্মের 
সেই এই ধর্মের বেশি নৈকট্য দেখতে পাওয়। যায়। পাঞাব অঞ্চলের 
হিন্দু! শিখগুরুদের মানেন। আবার হিন্দু ধীয় অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে 
শিখেরাও নিজেদের গুরুদ্বারে গ্রন্থদাহেব পাঠ ও প্রার্থনা করেন। গুরু অর্জন 
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প্রতিটি অনৃতপরের গুকুঘার শিখেদের প্রধান তীর্ঘক্ষেত্র। কিন্ত অনৃতনর 
ছাড়াগ্ড আরও অনেক জায়গায় গুরুর আছে। এগুলির নব ক'টিতেই 
গ্রস্থদাহেব স্থ্ত্ক্ষিত থাকে ও গুরুদের জন্মদিন ইত্যার্দি বিশেষ অন্ঠানে এই 
গ্রন্থনাহেব পাঠ করা হয়| প্রার্থনাগুলি লাধারণ স্থরে গাওয়া হয়। তাছাড়া 
বিশেষ উত্পবের দিনে গ্রন্থপাহেব নিরে নগর পরিক্রমারও বিধি আছে। 
ভারতবর্ষের পাঞ্জাব অঞ্চলেই শিখেদেন প্রধান বসতিক্ষেত্র । অন্যান্ত রাজ্যেও 
শিখেষের গুকুহ্বার ও -শিখ-সম্প্রধায়ের লোকেদের দেখতে পাওয়। যায়। শিখ 
সম্প্রদায়ের লোকের সৈন্তবাহিনী ও প্রয়োগবিষ্তার কাজে (যে কাজে সাহস 
ও শক্তি ছুই-ই সমান প্রয়োজন ) বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জন 
করেছেন। 


(9) পারসীক ধর্ম 


বর্তমান পৃথিবীতে প্রভাব ও বিস্তারের দিক থেকে নগণা হ'লেও 
প্রাগীনতার বিচারে পারশীক ধর্ম বা পারসী-ধর্ম বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা 
রাখে । তাছাড়। ইতিহাসের অনেক পরিবর্তন ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও 
পারমীধর্ষ আজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত নয়, বরং তার নান। বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট নিয়ে 
তার অস্তিত্ব আজও বজ্জায় রেখেছে । পারসীক ধর্মের উৎপতি হয় প্রাচীন 
পারস্তদেশে । এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'জরথুষ্ট'। জরথুষ্রের জীবন 
সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জান। ষাঁয় না। প্রাচীন ইরাণীয় মত অন্গষায়ী তিনি 
আলেকজাগারের ইরাণ জয়ের (330 খ্রীঃপু$) প্রায় 25) বছর পূর্বে জীবিত 
ছিলেন | প্রচলিত ধারণ। অন্যায়] তিনি প্রায় ৭? বছর জীবিত ছিলেন, 
ও রাজ। হাইস্তাসপীলের সভায় বুদ্দিন ছিলেন। তাকজিকিস্থান ও উত্তর 
বেলুচিস্থান হাইস্তাসপীসের রাজত্বের অস্তভূত ছিল। তিনি প্রচলিত ইরাশীসক 
বনুদেববাদের সংস্কার করে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, এবং প্রচলিত 
ধর্মকে তিনি নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ধর্মকে সমাজস 
জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি সংস্কার করতে চান নি। এই জন্য 
তিনি সাধারণ মানুষকে ধাষাবন্ন বৃত্তি ত্যাগ করে চা-বাসের কাজে নিযুক্ত 
হ'তে নির্দেশ দ্িতেন। পুরোহিতদের “দৈত্যদের পুজারী'বলে সমালোচন। করায় 
তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধিত। দেখ দেয়। . কিন্তু তিনি শেষ পর্যস্ত ইন্লাণীয় রাজ) 
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হাইানশীসকে নিজ্জের মতে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হ'ন ; এবং রাজবভাঁয 
আরও কিছু লোক তাঁকে স্বীকৃতি দেয়। ফলে তীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
র্ধি পায়। পারসী যৃ্স ধর্মগ্স্থ “আবেস্তা'র 'গাঁথা' অংশ তারই রচন। বলে 
পরিচিত। এই গাথার মধ্যে যে শুধু তার দর্শন ও ধর্মের পরিচয় পাওয়া! 
ধায় তাই নয়ূ, তার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আশা, আকাজ্ষা, ভয়, খন্থ ইত্যাদিরও 
পরিচয় মেলে। ফলে জরথুষ্ট যে এতিহাসিক পুরুষ ছিলেন, এ সম্বন্ধে সনেহ 
থাকে না। জরথুষ্টের মৃত্যুর পর অবশ্য তার সম্পর্কে নানা অলৌকিক 
কাছিনী প্রচলিত হয়। এই সব কাহিনীর প্রধান ভিত্তি গ্রীষটীয় নবম শতকের 
প্পহলবী' রচনাবলী । ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মে জরথুষ্টকে ঈশ্বয়-প্রেরিত পুরুষ 
বলে স্বীকার কর! হয়। 
0) আবেস্তা--“আবেন্তা' পারসীদের প্রধান ধ্গ্রস্থ। ইউরোপে এটি 
জেন্দ-আবেস্তা বলে পরিচিত। কিন্ত “জেন্দ পদের অর্থ “ব্যাখ্যা” এবং 
জেন্দ-আবেস্তা বলতে পারসীর। পরবতাঁকালে পহলবী ভাষায় রচিত আবেন্তার 
ব্যাখ্যা, টীক। ইত্যাদিই বোঝেন । আবেম্তার, একাধিক বিভাগ আছে ।. 
এগুলিতে আছে, পর দেবতা 'অহুর মাঁজদার' প্রার্থনা, বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া- 
অনুষ্ঠানের জন্ত নিদিষ্ট মন্ত্র ও প্রার্থনা, নীন। কাহিনী ও উপকথা, জরথুষ্বাদের 
ধর্মীয় ও সামাজিক নানা উপদেশ ও বিধান, অরথুষ্ট্রের বাণী, বিচার, 
আলোচন। ও প্রত্যান্দশে। এর মধ্যে প্রধান অংশ্ব হ'ল গাথা” । এই গাথা- 
গুলি ছন্দে রচিত। এইগুলির মধ্যেই ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ জরধুষ্ট্ের ব্যক্তিগত 
অনুভূতি, আবেগ, আলোচন। ও প্রত্যাদেশগুলি পাওয়া যায়। চিন্তা ও 
শ্রকাশভঙ্ির দিক থেকে এগুলির সঙ্গে আবেস্তার অনেক পার্থক্য আছে। 
স্বল আবেত্যার অল্প কিছু অংশই পাওয়] যায়। গ্রীষ্টীয় নবম শতকের পহলবী 
রচনায় বৃহত্তর আবেস্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। 

৫) একেশ্বরবাদ-_জরথুই্ট বহদেববাদকে সমালোচনা করেন। স্থৃতরাং 
টরন888৮ ধর্ম। অরথুষ্ট্ররে যুগে ইরাণীয় ধর্মে (ইন্দো- 
ই়াপীয় ) বছ' দৈব” (সংস্কত 'দেব?) স্বীকার করা হ'ত। এগুলির যধ্যে 
প্ষতকগুলি 'অন্থর' 'ধা প্রধান। এদের মধ্যে মিত্র ও বরুণের উল্লেখ 
পান্যা যায় | স্থতরাং এই ধর্ম আসলে ভারতীয় বৈদিক ধর্মেরই সমগোত্রীয় | 
তাছাড়া মাহছবের মধ্যে তিনটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ স্বীকার কর! হ'ত-_ 
মেতা ও পুরোহিত, যোক্ষা, এবং চাবী ও পঞ্ুপালক, এরই তিনটির সঙ্গে 
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থাম অনার্ধদের নিয়ে ভারতবর্ষে আর্ধরা চারটি শ্রেণীবিভাগ করেন। এক 
একটি শ্রেণীর সঙ্গে বিশেষ শ্রেণীর দেবতান্ধের সম্বন্ধ থাকত। কিন্তু জরথুই্ 
একমাজধ অছর মাজ.দ] (জ্ঞানন্থর়প ঈশ্বর) ছাড়া আর কোন দেবতাকেই ক্বীকার 
করেন নি। এদ্বের সকলকেই তিনি দৈত্য বলেছেন। অহুর ষাঁজদ সব 
কিছুরই-শ্রষ্টা | অন্য “অস্থর' বা দেবতাদের শ্বীকার না করলেও বনু দেব- 
বাদের প্রভাব জরথুষ্রের উপরও ছিল। তাই তিনি “পবিত্র অমর' ছণটি 
দেবতা তাদের পিতা অহর মাজ্দাকে বেষ্টন করে থাকে বলে বর্ণনা 
করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ছ”টি দ্বেবতা৷ পৃথক শক্তিতে শক্তিমান বলে 
ক্বীকৃত হ'ন। জরৎুষ্ট্রের মতে জগৎ খুব শীস্ই অগ্রিদগ্ধ হবে । এর মধ্যে 
যারা মঙ্গলের অহ্ুলরণ করে তারাই কেবল উদ্ধার পাঁবে। এরাই আবার 
নতুন স্থষ্টির মধ্যে প্রবেশ করবে । জগতের এই মহাগ্রলয়ের পূর্ব পর্যস্ত 
মৃতদের মধ্যে যার? সৎ তার! স্বর্গে ও যারা অনৎ তা'রা নরকে অপেক্ষা করবে। 
পরবর্তী যুগে জগতের এই পরিসমাপ্তি দূর ভবিস্তে আসবে বলে কল্পনা করা 
হয় ; এবং অনৎ আত্মার! সেই মহাপ্রলয়ের আগুনে পুড়ে পৃত হ'বে ও নব 
স্থষ্টির মধ্যে গ্রবেশ করবে বলে পারসীকধর্মে বিশ্বাস কর! হয় । 


033) হদ্বতবাদ-_ধর্মতত্বে এক ঈশ্বরের স্বীকৃতি থাকলেও, জরথুষ্ট্রে 
নাতিতত্ব ছ্বৈতবাদী। হষ্টির আদ্দিতে অনুর মাজদার ছুই পুত্র সৎ ও অসৎ 
এই ছুই পণ বেছে নিল। প্রথম “স্পেন্ত। মৈঙ্থ্য' গ্রহণ করল মঙ্গলকে। তাই 
তা'র সঙ্গে রইল সত্য, স্তায় ও জীবন। আর দ্বিতীয় 'অংগ্র মৈন্ুযু গ্রহণ 
করল অমঙ্গলকে। তা'র সঙ্গে রইল ধ্বংস, অন্যায় ও মৃত্যু । জরথুষ্ট্রের 
পরবর্তাঁ যুগে অহুর মাজ.দাকে স্পেম্ত। মৈশ্্যর সঙ্গে এক ও দপীম বলে করান 
কর! হয়। সেই হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধ শক্তি হ'ল অংগ্রমৈন্্যু। স্থতরাং 
নৈতিক দ্বৈতবাদ শেষপর্যস্ত রূপাস্তরিত হয় ধর্মীয় ছ্ৈতবাদে। এক কথায় 
বলা যায়, পারসীকধর্মে জগতের মূলে মঙ্গল ও অমল এই দু'টি শক্তির অস্তিত্ব 
শিকার কর হয়েছে ; এবং ভবিষ্যতে মঙ্গলের প্রতিষ্ঠার নিশ্চঈত1 থাকলেও 
ও জগতে সর্বদাই এই ছুই শক্তির বিরোধ চলেছে। 

(৮) কর্মফল-_পারসীকরা কর্মফল ্বীকার করেন। জীবনে সৎ ও 
অসৎ কাঁজ অনুযায়ী মানুষ মৃত্যুর পর দ্বর্গ বা নরক ভোগ করে। তাই জীবনে 
লৎ-চিস্তা, সৎবাক্য ও সৎ-হর্মের উপর বিশেষ জোর দেওয়। হয় । জীবন 
সম্বন্ধে এদের যত হ'ল, জীবনকেরক্ষা। কয়তে হবে, স্থতরাংকষিকারধ করতে হু'বে 


ও সস্ভতামোৎপাদন করতে হু'বে। আবার নৈতিক জীবনে বা! অসৎ হা 
খহজলকর তাকে পরাস্ত করতে হ'বে ; তার জন্ত যুদ্ধ করতে হতে পায়ে । 
অপরাধের স্বীকৃতি ও তপন্যায় মধ্য দিয়ে পাপের আংশিক ম্থালন হয়। 
ক্রিয়া-অহষ্ঠানের পুণ্যফলেও দোষের স্থালন হর । এই কারণেই মৃতদের জন্ত 
মানা অঙষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। এই সবক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা ঘেই হোক ন' 
কেম, এই সব ক্রিয়ার ফলদানের ক্ষমতা আছে। মৃতের এই ক্রিয়ার ফল 
ভোগ করে। স্থতরাং পারসীক ধর্মে আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস কর! হয় । 
পারসীক ধর্ষে অ্নির বিশেষ স্থান আছে। অগ্নি সত্যের প্রতীক। বিভিন্ন 
ক্রিয়-অচুষ্ঠানে অগ্নির কাছে 'হোম” (পবিজ্র পানীয়--বেদে “সোম' বল। 
হয়েছে ) উৎসর্গ কর! হয়। বৈষ্ধিক ক্রিয়াকাণ্ডের মত পারদীকদের ধর্মেও 
অনেক জটিল ক্রিয়া-কর্মের ব্যবস্থা আছে। 

বর্তমান পৃথিবীতে পারসীকদের সংখ্যা অতি অন্প। গ্রীহীয় অক্টষ 
শতকের পর পাঁর্পীরা মুশলিম আক্রমণের ভছ্্ে ত্বদেশ ছেড়ে আশ্রয় নেয় 
ভারতবর্ষের পশ্চিমভাগে । বন্ধে অঞ্চলেই প্রধানত পারসীদের বাস। 
পাকিস্থানের করাচিতে কিছু সংখ্যায় পারসী দেখা ঘায়। ধর্ষের ব্যাপারে 
খরা অত্যন্ত রক্ষণশীল এবং বিবাহ ইত্যাদির ব্যাপারে নিজেদের সম্প্রদায়ের 
বাইরে যা'ন না। এদের ধর্মীয় রক্ষণীলতা ও- গভীর সাম্প্ষাফ়িকতা- 
বোধের জন্তই এরা আজও নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন । 
:: বিভিজ্ ধর্মের মূল কথা সম্বদ্ধে যে আলোচন। করা হ*ল, তা'তে একটি 
জিনিধ স্পষ্ট হয় যে, বর্তমান পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলি সবই মূলত একেশ্বর- 
বাজী । হিন্দৃধর্মে বহু দেব-দেবীর উল্লেখ থাকলেও এবং একাধিক দেব-দেবীর 
পুঙ্জার প্রচলন থাকলেও, পুজার সময় পুজিত দেবতাকে সর্বপ্রধান বলে 
"পূজা: করা হয়। পারসীক ধর্মে একাধিক দেবতার উল্লেখ থাকলেও, এগুলিকে 
. জরথুষ্ট দ্বেবতা বলে স্বীকার করেন নি। অনেকের মতে হিন্দুধর্মের একটি 
শ্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল পৌতলিকতা | শ্রই ধর্ষে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিষ! 
গড়িয়ে পূজা! করার বিধি আছে। এক্স উত্তরে বলা যায় যে, প্রতিম। পদের 
"অর্থ যি গ্রীক বলে বোঝানো হয়, তাহলে সব ধর্মেই প্রত্ভীক পূজার ব্যবস্থ। 
আছে। যে-সব ধর্মে (প্রা, ইসঙ্গাম ইত্যাদি) পৌতজিকডাকে বিশেষভাবে 
অঙালোচনা করা হয়েছেঃ দেই লব ধর্মেওড কোন না কোন প্রততীকচক সম্মান 
জেখানোর বিধি আছে। এরক্ন প্রধান কারণ মানপিক | সাধারণ মানুষ 





প্রচলিত ধ্মবিতগুলির মূলকথা 967 


র্ত বন্ধ ছাড়া করনা করতে বা চিস্তা করতে পারে না। স্থতরাং ঈশ্বরের 
মৃত্তি কল্পনা না করলেও কোন একটি প্রতীককে আশ্রয় করেই মাহুষ তার 
ধর্মীয় আবেগ ও অঙন্থস্ৃতিকে প্রকাশ করে। ্থতরাং সাধারণভারে মানুষের 
ধর্ষজীবনে প্রতীকের স্থান ও মূল্য অন্বীকার করা বায় না। হিন্দুধর্ষে অবশ্য 
এই প্রতীকের স্থান নিয়েছে প্রতিরূপ (0:০58৪) ব1 গ্রতিষ।; এবং এই 
প্রতিমাগুলিতে মচ্ষ্যরূপেরই দৈবীকরণ কর] হ'য়েছে। 
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